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স্ুচীপত্র | 


প্রথম ই ! - 

মঙ্গলাচরণ +৩০ +৮+ কত৬ এ ৮২ 

নিশখস্ত লীল1-_কিস্করীগণের নিশান্ত কাঁলোচিত সেবার নিমিত্ত 
মাল্যাদি নির্মাণ, সবীগণের কেলি গৃহের জালরন্ধে, নন অর্পণ করিয়া 
জীরাধাকষ্জের শয়ন স্থদর্শন, উরাধাকষ্জের বসন হীন, অঙ্গেব্রকাস্তির এবং 
ৰ»লনের মলক্ববাঘুর বর্ণন, বুন্দার আদেশে কুরটাদি পক্ষিগণের কল 
রবে ক্ীরাধারুষ্জের জাগরণ, কিক্করীগণের শয়ন অন্দিরে প্রবেশ, শুক শারী 
কর্তৃক শ্রীরাধারুষ্ণের জাগরণ, ্ররাধাকষেঞের জাগরিত হইয়া শয্যার উপক্ি, 
উপরেশন,স্পুনরায় জজলসে শবাঁয় শয়ন -*. *** ০২ তা) 


দ্বিতীয় সর্গঃ । 

প্রাভাতিক লীল1-?হ্ীরাধাক্কফের অঙ্গে বসন হার অলঙ্কার 
প্রভৃতি না থাকায় সখীগণের পরম্পর শোভার কথোপকথন, এবং শ্রীকঞ্চের 
চরণধুগলে শ্রীরাধার কুচকুস্কুম চিত দর্শন ও শ্রীরাধিকাঁর চরণধুগলের যাবক 
* চিত স্রীক্ুষ্চের মন্ডকে দর্শন, মঞ্জরীবর্গের সেবা, শ্রীরাধার ভীকষ্ণকে নিজ বেশ 
রচনা করিতে আদেশ, দাসীগণ কর্তৃক বেশ রচণার সামগ্রী আনয়ণ, ভ্রীরুষ্ের 
বেশ রচণ/ করিতে করিতে মদনাবেশ, জালরন্দে, নয়ন দিবা দাঁসীগণের 
ও সবীগণের দর্শন, 'প্রভাভ কাল আগত দেখিয়া! বিধিকে নিন্দা, সব্ধীগণের 
কেলি মন্দিরে প্রারেশ, শ্রীরাধার শ্রীরষ্জের বক্ষঃস্থল হইতে বিশ্লিষ্ট হইল! 
ব্মুসনে উপবেশন, সব্বীগণের সংলাপ গুনিরার জন্ত ভীকষ্ষের কপট নিদ্রা, 
জীকফ্ণ সংবাপ শ্রবণ করিয়া হাস্ত করিতে করিতে “নিজ বক্ষঃস্থলের নথ 
' িশ্কু দেখাইলে বাধার জ্রত্তঙ্গি করিক়। শ্ীকুষ্ণের বক্ষ-স্থলে হস্ত আচ্ছাদন, 
লীরাধুঞ্ের বসালাপ শ্রৰণ করিয়া স্গীগণ: জিজ্ঞাসা কৰিলে ক্র শর্ক 
“অখবগাপের আঙ্চর দংশন, ভীরন্দান্দেবী প্রভাঁতকাল দেখিনা ককৃখনীকে 
স্বদেশ করিলে প্জটিল।” এই তিল বর্গ ক্লির! মাজ কলের দারুণ শক্কা 
জজ আগলে কাগম্ন, করিপৰ গাসীর ও সবুর ছিন্রদাল এডুতিন্ব আদা 


(খ) 


প্রদান, রাধাকৃঞ্ষের পরস্পতরয় ক্ষন্ধে বাহ অর্পণ কারয়া গল কতিন্ে করিলে 
সর্কাস্থান জটিলাষয় দর্শন, ধজলীমায় আলির! শ্রীককেন্স শক্কাবশতঃ উক্গাধিক্ষাত্স 
সকন্ধ হইতে বাহ আকর্ষণ, সাধাকফেের অত্যন্ত রং ফাতক্লাবস্থায় নিজ 
নিজ মন্দিয়ে প্রবেশ ও শাহ শক্গন ০০, * ১৩-ডহ 
তৃতীয় সর্গঃ | 
রধোদগারাদি লীলা--কিস্করীগণের সান অস্থুলেগন ও জীযাধার 
নির্্াল্য বসন ভূষণাদি ধারণ, বৃষভাম মহারাজ কর্তৃক নিন্দিত ভ্রীরাধাক্র 
আটালিক1 বর্ণন, কিহ্করীগণের সেবার সামশ্রী প্রান্তত করা, দধিমস্বনের শক ও 
গোগণের হান্বীরব এবং ব্রাঙ্মণগণের বেদগান, মুখরার আগমন ও রাধার 
নিদ্রাভঙ্গ, শ্তামলার আগমন ও রমোদগার, মবুরিকাপ্প নন্দালয় হইতে 
আগমন, "শীকঞফ্ের শয্যোথান হইতে ও গে দোহনাদি লীলা বপন» 
ভ্ীরাধার পরমকাষ্ঠ! প্রোপ্ত অনুরাগ শ্রধণ করিরা শ্তামলার“স্য ভবনে 
শপমন ৫ দে 28 ডে 2 ৩৩:৪৯ 
চতুর্থ সর্গঃ ৷ 
শ্রীরাধিকার স্নান, ভূষণ পরিধানাদি লীলা--সধীগণ রস 
কৌতুকের সহিত অভয়শাদি পরিধাপন করাইলে ভ্ীরাধার দর্পণে নিজ অঙ্গের 
মধুরকান্তি দেখিক্সা অত্যন্ত টি বজেশ্বরীক্স লিকট হইতে কুস্লতার 
আগমন শ. ০০ ঠা শান 
পঞ্চম সর্গঃ | ্‌ 
জীবাধিকার শ্রীনন্দালয়ে গমন ও রঙ্ধানাদি লীলা--জীয়াধি- 
কারে ও কুদ্দলত! উভয়ের বাক্চাঁডুরী, তীয়াধা জটিলার সম্মুখে নন্দালয়ে গমনে 
'স্ন্মতি প্রকাশ করিলে জঁটিলাক আগ্রহপূর্বক গমনে অন্থমতি, পথে যাইত্ডে 
'হ্বাইতে আঁনন্দভরে রসকৌতুক, পরাধিকার এই পথে আগমন হইবে* জালিক্গা 
কষের গুবলের স্বন্ধে বাহ দিনা ললিত ব্রিতজ হইয়। পাড়ান,স্ী কর্তৃক কক্ষের 
স্ধগ বর্ণন শ্রবপ করিরা শীরাধিকার সাত্বিক বিকার, ক্াধাকঞ্েের পরস্পর দর্শন 
স্মরে বটুয ভ্রীকক্চের গলে চল্পকমালা অর্পণ, সখীগ্রণের চম্পকমালা! অর্পণেক্ষ 
কাক ধুরিক্গ! ইয়াধিকাকে পরিস্থাস, জ্রীমন্গ মহারাজা অট্রালিক্ষাম শোকি। 
সাধ, খাধিকার অন্দালঃর পরেশ, শ্রজেশ্বরীয় চয়ণে প্রণাষ, অজেখতথী “র্ৃ্ষ 


গা 


হৃদয়ে ধারণ ও প্রীমুখ চুক্ঘনার্গি, শ্রজেশ্বরীর আভ্ঞায় রন্ধন শালার পাক করিতে 
প্রবেশ, প্রোহিনীকে প্রণাম, রোহিণীর ভ্রীরাধিকাকে ক্রোড়ে লইয়া লাবুন্‌, 
ভীরাধিকার রন্ধন, ভ্রীক্ষষ্জের গবাক্ষে নক়্ন অর্পণ করিয়া! জরাধিকার শোভা! 
বর্নন, মধূমর্জলকে ছলে কোন কথা বলিলে তাহা শ্রীরাধিকার কর্ণে প্রবেশ, 
জীরাধার শ্রীকষ্চের প্রতি কটক্ষে নিক্ষেপ, 8 সখীগণের নিকট নি 
অভিলবিত প্রার্থনা -** ১89৮৯ 
ষষ্ঠ ি | 

ভোঁজনাদি লীল1-শ্ীরুষণের শ্রীরাধিকাকে রম্ধন শালায় বিলোন 
করিক়া চিত্তের ক্ষোভ নিবারণ জন্ত অধ্যাপন ছলে শুক শাবক সহ ভ্রীরাধার 
নাম কীর্তন, এবং মধৃমঙ্গলের সহিত ব্যায়াম কৌশল কথন, মধুনঙগলের কৃ 
নিকটে উজ জ্যোতিবিদ্া কথন ছারা পারিতোধিক প্রাপ্তি, মধুষ্গলোর 
প্রকঞ্ণকে আশীর্বাদ, দাসগণ কর্তৃক শ্রীরুষ্ণের ন্গান ভূষণাঁদি পরিধান লখা- 
ঘুন্দের সঙ্ছিত শ্রীকৃষ্ণের ভোজন,মধুমঙগলের ভোজন রসের সহিত রসতত্ব চাক 
কৌতুক, সথী বৃন্দের সহিত রাধিকার ভোজন, নন্দীশ্বপ্ন গিরিগুহায় কৃষ্ণসহ 
রাধিকার সন্দনীলন *ত **- ১" তত ৯০১১৯ 

অণ্ডতম সর্গঃ | 

গোষ্ঠ লীলা--সখাগণেকর মাতৃ কর্তৃক গোষ্ঠ গমনোঁপযোগি বেশ তৃষা 
বিলম্ব হওয়ায় অত্যন্ত উৎক্&, দাসগণকে ব্রজেশ্বরা অনুমতি প্রদান করিলে 
মোদক প্রভৃতি দ্রব্য লইয়! শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনে গমন,নন্দীশ্বর গিকিগুহা হইতে 
কৃষ্ণের আগমন, নম্ম সথাগণ কর্তৃক পরিহাস, কৃষকের গোষ্ঠোপযোগি বেশ, 
"যুকুন্দবনে যাইতেছেন” এই শব্দের নান! অর্থ বর্ণন, শ্রীকৃষ্ণের বনগমন কালে 
বজরমধীগণের দর্শন লালসাম্ম অত্যন্ত উত্সুক্য, শ্রীকঞফ্ণের পিত! মাতার প্রতি 
বিনয় বচন ও বল পথের বর্ণন দ্বার! লান্তনা;  শ্রীরাধার. নিকট নেজাঞ্চল দ্বারা 
অভিসার প্রার্থনা, ভরীরাধার নেআঞ্চল দ্বার! সম্মতি প্রকাশ, ভীকষের সখাবৃন্দ, 
সছিত বনে গমন ্ ০০০ ৮০০ ৮+ ১১২-১২৬ 


ও অষ্টম সর্গঃ ৷ 
কাননবিহার লীলা-্ভ্ীরক্চ বনে গমন করিলে শ্রীরাধাক যুদ্ছণ, 
শুচ্ছ? ঝা হইলে কতিপয় দ্তু্! সথীকে কৃষ্ত-ঙ্থেবণে শ্রেরণ, সম্বীগণেক্ষ 


ক 


ঈর্শনে ভ্রীকফেয় আনন, এবং বাঁধার বার্ত। জিজ্ঞাসা, সখী কর্তৃক হংধার বির 
অবস্থা বর্ণন প্রিষ্তমার বার্তা অবগত হইলে কৃষ্ধের বাকরুদ্ধ ইতুয়ান্ব 
মধুমঙ্গল ভ্রীরূপমঞ্জরীকে শীস্্র বাধায় ভিসার ককাইতে বলেন, বূপমঞ্জরী 
কফ্চের নিকট হইতে চস্পকমালা গ্রহণ পূর্বক জাসিয়। বাধার হৃদয়ে অপর, 
জটলার আদেশে হ্ুরধ্য পুক্তার দ্রব্য সংগ্রহ করিতে কিঞ্চিক্ষণ বিলম্ব 
হওয়ার ক অটুর্ধ্য হইয়া মুরলী ধ্বলি করিলে রাধার, হিত্রম অভিসার, 
কুঙ্ণ বেু দ্বারা “হে গোগণ আগমন কর এই গো শবের নান) ধ্বগ্র্থ 
ষর্ণন, বেণুনাদ শ্রবণে স্থাবর জঙ্গমের সাত্বিক বিকার, প্রীরাধার র্্য 
অন্দিরে প্রবেশ করিয়া হুর্ধ্য দেবকে প্রণাম, এবং স্ততিদ্বার! প্রসন্ন করণ, 
সুর্যা দেবের নিকট বর প্রার্থনা করিয়া নিজ সরোবরে আগমন, ছুরবর্তি 
কের অঙ্গ গন্ধ পাইয়া উল্লাস, যধুমঙ্গল ও কৃষ্ণ ছল করিয়া সখাবুন্দের 
নিকট অন্্ষতি লইয়। কুণ্ডাভিসুথে গমন, রাধারূপে পর্বত সব স্বণৃমী 
হইলে বিতর্ক, শ্রীবাধাকৃষণের পরস্পরের দশনে পরস্পরের ভ্রম*** ৯২৭১৪ ২ 


মবম সর্গঃ | 

কুহ্থমকেলি, নরম বিলাস প্রভৃতি লীলা-_শ্রীকুফ্ণ দর্শনে শ্রীরাধা 
ভয় পাইলে সখীগণের কুঞ্জ প্রবেশ করিতে আদেশ, সখী মণ্ডলের মধ্যে কুষঃ 
প্রাহুর্ভীব, সীগণের কৃজিম ক্রোধ প্রকাশ, কৃষ্ণের সখীগণকে সম্বোধন পূর্বক 
চাতৃরী বাকা, পরস্পবের বাক্তঙ্জি, ললিতাঁর সাঁটোপ বাঁকা, রাধা ও কৃষ্ণের « 
টোপ বাকা, কৃষ্ধের রাধা! বক্ষ€স্থলে পাঁপি মিধান, ভীরাধার কুটিমিত ভাব, , 
কৃষ্ণের মনে ধনে বিতর্ক, রাধার মুখ না চক্র বর্ণন, কৃষ্ণের ভূজবদ্ধন মোচন, 
ফন্দর্প যাগ কথন, বিশাখার রাধাকে অবহিথা ভাব গ্রহণ করিতে বলা,মানদী- 
সুধীর কৃষ্ণের হন্তে পত্র সমর্পণ, কৃষ্ণ মনে মনে পাঠ করিয়া একান্তে গমন, 
নান্সীয়ুদ্ধীর় সহিত রাধং ও লালিতার উত্তর প্রত্যুত্তর, নান্দীম্বীর পঙ্জের ্ 
, উদ্ঘাটন, বাষ্যনাশক 'নন্ত্র জপ, ক্ষক্ের আগমন শঙ্কায় অশোকক্জে প্রবেশ, 
ক্কষ্ণের রমনী মণ্ডলে আগষন, ললিতা! ইজিত দ্বারা! সুচনা করিলে কৃষ্ণের 
কুজে প্রবেশ ও কেলি গৃছে উভয়ের শয়ন --. ২.২. ১৪৩-১৬৬ 


. ঘশম সর্গহ | 
নে রসাস্বাদন লীলা--্রবৃন্দাদেবীর ছয় খতুকে সেথা . 
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জন্ত আদেশ, গ্রীকঞ্চের অমঙ্গ বিলাসের পর খ্শক্কারাদি দ্বারা বিডধিত 
জ্রীরাধাকে নিজ সমানরূপা করিস! লিজ পার্থে উপবেশন,রাধার মন্ত্র জপের ভ্যায় 
অভিনয়, সখীগণের আগমন, এবং ছুই কৃষ্ দেখিয়া বিল্মজাবিষ্ট হইয়া দাসী- 
গণকে জিজ্পা, সর্থীগণের পরম্পর বিচার দ্বার! কষ্ণকে রাধা নিশ্চয় জানিয়া 
স্থানান্তরে গমন, কফ্ণের রাধার কবরে বাক্য উচ্চারণ,সখখগণের সমস্ত অঙগ 
স্পর্শ বারা বাধা বিয়া নিশ্চয় জান, রাধানপে স্থিরীককৃত। ক্ষের ললিতা 
প্রভৃতির সহ ছলপূর্বাক রহস্তলীল।, মুকুন্দবেশ ধারী রাধার নিকট সঘীগণের 
আঅবগমন, কুন্দলতার দ্বার! রতিচিহ্ন হৃচন।,ললিতা, নান্দীমুখী, কুন্দলত্তা ও খুন্দা 
পরম্পরের পরিহালমক় বাক্য শ্রবণে সীগণের হাস্য, মুকুন্দবেশ ধারিশী রাখ! 
প্রতি প্রশ্ন ও উত্তর প্রত্যুত্তর, সবীগণ কর্তৃক রাধার কৃষ্ণ বেশ দূরীকরণ পুন- 
বার নিজ ভূষণে ভূষিত করণ, কৃষ্ণের আগমন পূর্বক সখাগণের সহিত পরি- 
হাস, কে সতা রাধ।। কুন্দলত। ও ললিতার উক্তি । স্থীদিগের নিজমুখ হইতে 
কষ কৃত সঞ্ভস্ভাগ বর্ণন শুনিয্লা ক, রাধা, বুন্দা, নান্দীমুখীর হান ১৬৭--১৮১ 
একাদশ সর্গঠ | 

হিন্দোলন লীলাস্প্রীরাধা+ স্বন্ধে কাফের বামবাহ অর্পণের শোভা! 

বর্ণন, ছুই সখীর ছুই পার্খ্শ হইতে রাধারষ্কের হাসতে তাস্ব,ল বীটিকা প্রদান, তিন 
শশ্চর্ধ্য বর্ণন, বাধাকৃক্ছেক্স বর্ষা হর্ষ বনভাঁগে উপস্থিতি, বিঢ্যন্মেঘ, কদহ্কানল, 
»কুটিমা ও হিন্দোলনার বর্ণন, ক্বাধাকষ্ণের হিন্দোল লীলা দেবীগণ দর্শন করিয়া 
পু্প বর্ষণ সমগ্ধে মেঘগণের জলকণা বর্ষণ, ল্ীগণের বীণাদি যন্ত্র ব্যতীত 
" মুখে স্মধুর গান, কৃষ্ণের অঙ্গ মরকতমণি দর্পপে ও রাধার অঙ্গ হেমমণি 
লর্পণে উভয়ের লিজ নিজ প্রতিবিস্ব দর্শন, দোলার অতিশয় বেগ বৃদ্ধি হইলে 
ভীত রাধার কৃষ্ণের কণ্ঠদেশ ধার, প্রত্যেক সীর দোলা আরোহণ, 
ছিশ্দোলিকার উপরিস্থিত গোপী যুগলের মধ্যে এক এক কক্ষের মৃষ্তি কমলাকৃতি 
হিন্দোলার আরোহণ,ফলাদি ভোঞান, নান্দীমুখী ও বৃন্দাদেবীর পুর্ব দোলন, 
. মব্ীগণ সহিত দোল! হইতে অবতারণ এবং বন ভ্রমণ... ১৮২--১৯৫ 


দ্বাদশ সর্গঃ | 


বন,জ্রমণ ও কল্পতরু-্ল বর্ডিশী লীলা--শারদীক্বনে প্রবেশ 
করিয়া শারদীগ্গ বনশোভ! বর্ণন করিতে করিতে শ্লিঃবাক্য ছারা প্রীকফের 
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ঝাধাকে পরিহাস,রষ্ণ কমল কুগ্ছমের স্ভতি করিলে রাধার জোঁথ দেখিয়! ফম- 
€লেয় নিন্ন!,বন বিচরণ করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবলে 'সাগমনল ও বুন্দালনস্থিত পণ্ড, 
পক্ষি, কুটিম!,বযুনার ঘাট,তরু,লতা, পুষ্প, ফল, কুঞ্জ রচনার দ্বীতি বাহু প্রভৃতি 
খর্গন, কুস্গুম চয়ন করি হার অন্গদাদি নির্াপ করিয়া রাঁধাকৃষ্ণের পরস্পরকে 
বিভৃধিত করণ, বরবর্ধিনীব বর্ণন, রাধা পুরুষ জাতিকে নির্লজ্জ বলিলে ককের 
বাধাকে তমালে জড়িত হেমযুরী প্রদর্শন, উভয়ের নানা কৌতুক করিতে 
করতে যোগগীঠসমীপে আগমন ও কল্পতরুর বর্ণন, শ্রীকৃষ্ণের ফোগপীঠে 
ধসারোহণ করিয়া ললিত ভ্রিভজ হইয়। অবস্থিত ও বামপার্খস্থিত রাধিকাসহ 
কৃষের অই্টদলে অষ্ট ধীর সেবার সহিত শুক স্ততি স্বারা বর্ণন, রাধাকষ্ণের 
রূপ মাধুর্ধ্য শুক বর্ণন করিতে কন্দিতে বিবর্ণ ও বাক্‌কদ্ধ হইলে গুকফে 
ফল তোঙল করাইয়| সন্তর্পণ। রাধাকৃঞ্চের বীণ! ও বংশীবাদন, রাধাকৃষঃ 
ব্যমন্দিরে সুরত শয়নে উপবিষ্ট হইলে পরিজনগ্বশের বন্ত ফুলের নান! 
ছলকরাদি নিন্দীণ, ফল মূলাদি ভোজন -** তত কিন৬াহি১৯ 
ত্রয়োদশ সর্গঃ| 

মধুপাঁন লীলাশ-হ্মস্তেষ্ট বনভাগে গরবেশ ও হোমস্ত খতু বর্পন, 
শ্রীকাফের ভ্ীরাধিকাকে বক্ষ-স্থলে ধারণ সময়ে সুরলী পতন,ললিতার বেণীমূলে 
মুরলী গোপন, শ্রীবুন্দাদ্েবীর সকলকে শীতবন্ত্র প্রদান, রুষ্ণের পুষ্প ফল ছলে 
রাধার ক্ধপ বর্ণ, শিশির দ্দখদ বন ভাগে গ্রমন, কৃষ্ণ শিশির খতু বর্ণন করিতে 
করিতে হুন্দপুষ্প চ়ণ কৰিলে বাধাদির কুন্দলতাকে পরিহাস, বসস্ত খন 
বনে আগমন, বসত্ত খতু ও গিরিরাজ বর্ণন, রাসস্থলিতে বিশ্রাম, বৃন্দা কর্তৃক 
মধু আনয্বন, মধুপাত্রে পতিত উভয়ের মুখের প্রতিবিষ্থ মধুরিমা বআদ্মাদন, 
মধু সহি করাতে শত শত বিধিকে স্ততি, মধূপানে ব্রজনুন্দরীগণের উদ্ত1স্তি, 
কৃষেের কিন্বরীগণকে ছলপুর্ধক নিকটে আনাইক়! মধুপান করাইয়া রহন্ত 
লীলা, সখীগণের সহিত সুরত জুখ ০০ ২২*-_৩১ 

চতুর্দশ সগ্গহি । ৃ 

জলবিহার লীলা-_নিদাঘ হ্থতগ বনে আগমন, মধুমঙ্গলের জীকফের 
সহিত রসিকতা ও রসের বিচার, প্রীরাধাকুণ্ড ও প্তামকুণড বর্ণন, প্রেয়শীগ্রণেকর 
কগযুগে সেত্হন্ধে দ্ডাকযান হুইরা রাধিকার সহিত তুলনা কঠিরা সরসী 
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বর্ন,আলবিহার হোগা বসন পরিধান,জলযুদ্ধে পরাজয় হইলে রমণীগণেত্র বসন 
ছুষণাদি বলপূর্বক গ্রহণ ও প্মর রণ, জল মতুঁক বাদ্য, জল কেলি সমাপন 
করিরা তটে আগমন, কিন্করীগণের বস্ত্রাদির দ্বার! সেবা, ফলাঁদি ভোজন, 
স্রতিলীলা, দাসীগণ দ্বার! পরিচর্ধ্যা ও নিদ্রার আবেশ *-*.  ২৩২--২৪৮ 
পঞ্চদশ সর্গঃ | ্‌ 

পাশাখেল! ও সূর্য্যপুজ। প্রভৃতি লীলা-_শরীরুঞ্ণকে পরাজয় 
করিবার জন্ত পাশ! খেলার মন্ত্রণা, সভ্যগণকে মধ্যস্থ রাখিক়়া পাশা খেল! 
করস, কৃষ্ণের পরাজস্ধ হইলে সীগণের ভর্খসন! করিয়া মধুমঙ্গলকে 
নিরব করা, রুষ পুনরায় কৌন্তত হারিলে সখীগণের গ্রগল্ভতাময় বাক্য, 
মধুষঙ্গলের কৌন্তভ যাচ্ঞা । সভাগণের বিচার দ্বার! কৃষ্ণের পরাজয় স্থির 
হইলে কুন্দলভাঁর হইবে কি ন! কৃষ্ণের ক হইতে লইয়! ভ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থলে 
কৌন্ততমণ্ি* প্রদান, কৌস্তভে নিজ প্রতিবিশ্ব দেখিয়া কৃষ্ণের মোহিত 
হওয়া, পুনরায় আলিঙ্গন পণপে ক₹ষ্কের জয় হইলে বলপূর্বাক পণ 
গ্রহণ, পুনরার চুন পণে রাধিকার জয় হইলে নিজ্গণড রাধিকার মুখাজ্ 
নিকটে নিধান-করিয়া বলপূর্ববক চুম্বন, পুনরায় বেণু ও বীণা পণে রাধিকার 
জম্ম হইলে বেগু অন্বেষণ, বেধু না পাইরা মধুমঙ্গলকে দিজ্তাসা, মধুমঙ্গলের 
$রুঞ্কে উপহান বাকা, ললিতা . ও মধুমঙ্গল উভয়ের ক্রৌধগর্ভ পরিহান 
রাক্য, ললিতার সহিত কৃষ্ণের যুরলী হরণ বিষয় উত্তর প্রত্যুত্তর, প্রত্যেক 
' সথীর মুরূলী অন্বেষণ ছলে কুক নীবিবন্ধনাদি উন্মোচন, জটিলার নুর 
মন্দিরে আগমন, জটিলার সহিত রাধার উত্তর প্রত্যুত্তর, কুন্দলতার সহিত 
বিগ্রবেশধারী স্কষ্ণের আগমন, জটিলার বিপ্রবেশী কৃষ্ণকে পুজার অহুমাতি 
অদ্ধান ও কুরধ্য পৃজ। আরম, জটিলা বর প্রার্থনা কন্পিলে' কৃষ্ণের আশীর্বাদ; 
রাধিকার প্রণাম সময়ে বেলী হইতে সুরলী পতন, জটিলার ক₹ষের মুবলী 
. জানিয়া রাধাকে ক্রোধপূর্বক তর্জন, বিগ্রবেশী কৃ »টিলাকে জিজ্ঞাসা 
করিলে উভক্বের উন্ধর প্রতুত্তর, জটিলার বিপ্রবেশী কৃষ্ণকে মুরলী প্রদান, 
্রন্ববর্তীর মধ্যাহ্ু লীল! সমান্তির বিষ বর্ণন মধ্যাহ্মলীলা সমাপ্তি, জটিলার , 
বিপ্রবেশী ক্ক্কে অভিহন্দন পূর্বক সীগণ যুত বধুর সছিত মিদালয়ে.গমন, 
স্বফের সখাগণের নিকট আগমন ... ১ ৬৯ ই৪৯সপহভিড, 


ষোড়শ সঙ্গ । 


আঁপরাহ্চিক লীলা শ্রীরাধার বিক্লহ জরের নানা উপায় দ্বারা 
শান্তি না হওয়ায়, গোষ্ঠ রাজী আজ্ঞাক্রমে চন্দনকলা! উপস্থিত হইগে 
তাঙ্ার সহিত সখীগণের উত্তর প্রতুাতর, চন্দনকলার কৃষ্ণের বার্ডাব্ূপা নদীতে 
ব্লাধাকে নিক্ষেপ করা, কৃষ্চের তোবনার্থ মোদক প্রস্তত, যোড়শ আকল্প ধারণ 
ও স্বাদশাভরণ পরিধান, কুষে দর্শন জন্ত উৎকন্া, ললিতা দেবীর জীরাধাসহ 
অস্টালিকার উপদ্ধ আরোহণ, গোধুলি দর্শনে রাধার তাপিত নয়ন শীতল, 
পুর্ববদ্দিক হইতে আগত শীতল বায়ুস্পর্শে অন্থুরাগ বশতঃ কৃষ্ণের অঙ্গের বায 
আন্ুতব,বংশীধবনি শ্রবণ করিয়া! শ্রীরাধার সখীসহ উদ্ভানে গমন,হ্যামলার ভূষণা-; 
পেক্ষা ন। করিয়া! রাধার নিকট গমন, সর্থীগণের যুখেশ্বরীগণকে কৃষ্ণ দর্শন, 
বলদেৰ প্রভৃতির নন্দীশ্বরে প্রবেশ, ক্কষ্ণের বাবটে উপস্থিত হই, ব্রজন্ন্দারী- 
গণের উপন্ব কটাক্ষ নিক্ষেপ, ব্রজপথ কৃষ্তকাস্তির দ্বারা নীলকমল 
বন সদৃশ হইলে ব্রজন্থন্দরীগপের নয়নরূপ ভ্রমরের মধুপান, শ্তামলা বাধা 
ও বলিভার সংলাপ, রাধা, কৃষ্ণ দর্শনে বাধা হওয়াতে বিধি লজ্জাদিকে 
খিককার, পরম্পর দর্শনে উতভয্বের জাড্যতা, ব্রজেশ্বরীর নিকট তুলসী- 
অঞ্জরীকেকে প্রেরণ, রাধাকে নিজ মন্দিরে আনার়ণ করিলে বির 
কৃষ্ণ স্ফুর্তি, কৃষ্ণের নিজ সদনে গমন  *" ৮ ২৬৭-_২৭৯ 


সপ্তদশ সর্গঃ | 


গোৌঁদ্দোহনাদি সায়ন্তনী লীলা-_বিধি কৃষ্ণ ও হুরধ্যকে তুলে 

ভূপন! করিতেছে বলিক্ক। েবাঙ্গনাগণের পরস্পর বিচার,রমমীগণের নয়ন সলিল- 
সঙ পুষ্পবর্মণ/সুর্ধ্যের অন্তাচল গমন বিধদ্ধে উৎপ্রেক্ষা বর্ণ, ভুলসীর ত্রজেশ্বরীর 
গৃহ হইতে আগমন করিস সভ] মধ্যে কৃষ্ণের পিত1 মাতার লালন জান ভোজন 
কৌতুক প্রসূতি বৃত্তান্ত বর্ণন, রাধিকার ফেলাম্মৃত ভোজন, কৃষ্ণ গোঁদোহনার্থ 
গে! সদনে প্রবেশ করিলে রাধিক সখীলহ পাঁৰন সরোবরের তীরবর্তি অ্টা- 
_লিকাঙ্গ আরোহণ কৰিয়! কৃষের চক্র বছনের ছোৎস! পান,রাধার কের দর্শন 
. কির! মুখ খিধু বর্ণন, ও প্রিপ্নতমের ছুগ্ধ দোহন লীলা দর্শন, কৃষ্ণের? গে 
রর এজন সমাণল করিয়! নিন্জালয়ে গমন রি... ও ২৮০স্শইলহ 


অফ্টাদশ সর্চঠ। 


স্্ীরাধার অভিসারাদি প্রদোষকাঁলীন লীলাস্অজগ্ুল বীগণের 
শ্রতি ভীকফের অবলোকন, গ্রাদোষ সময় বর্ণন, ইন্দুগ্রাভার শ্রজ্েক্জালয় হইতে 


আগমন করন! “্রজনাজজ ৪ বন্ধুণর্গলহ কৃষ্ণের ভোজন ও লিজ নিজ ভবনে 
শরন বণূন,” প্কৃষ শ্থুবলের সহিত শ্ারাধার কথা ব্ণন,” শ্ীকৃছের বাজ 
স্ভায় গমন, জটলার আদেশে রাধার স্ব ভোল্যে কৃষ্ণের ভোদনাবশিষ্ট মিশ্রিত 
করির। ভোজন, স্ীরাতধকাঁর অভিপার ও বংশীধ্বনি শ্রবণ, পথ মধ্যে কৃষক 
মৃন্ধ হণ, শ্রারাধার প্রতি লিভার পরিহাস বাক্য, শটকৃষ্ণের রাখার ভূষণ 
বধির শ্রবণ ও তমাল তত্র গ্যাস অবস্থান, বিশাখার বাধাঁকে এই তমাল 
তন্কধ স্কুদ হও বিগ্কাপ কর এই বলিম্না সথীগণের সহিত প্রয়াণ ও গুপ্ত 
ভাবে রহন্ত লাল! দর্শন, শ্রীরাধা তমাল তকুকে ভূ দ্বারা আইলঙ্গন ও উভয়ের 
ক'্বর্ণ বাণে বিদ্ধ হওয়! তত *** ০০০ ২৯৩৩৮ 
উনবিংশতি সর্গঃ | 

জীগীবাসলীলা--জীরীপার কষে ছলপূর্বাক সখীগণের নিকট প্রেরণ, 
মঙ্জরীবর্গের রাধিকাঁকে পুনরায় বেশ ভূষণাদির দ্বারা পরিচধ্যা, সখীগণের 
আগমন রাধার বাক্চাতুরী, শ্রীকষ্খের আলি সভা মধো আগমন করিরা 
রাধাকে লক্জাপক্ষে ডূবান, পরম্পরের উত্তর প্রতুন্ডর, শ্রীরাধার রুষণ হইতে 
মুবলী গ্রহণ করির! নঈবর বেশ ধারণ ও ললিত প্রিভক্ষ হইয়া! মুরলী বাদন, 
শ্রীতসেঃর বেখুরব শুনিদ্বা গৌরাঙ্গী বেশ ধারণ, শারদীয় মহারাসের স্কায় বংশীর 
স্বরে ললতাদি সবীগণের আগমন প্রভৃতি সমস্ত লীলা, বুন্দার রাধার হম্ত 
হইতে মুরলী লইয়। হ্ী গঙ্চের করে অর্পণ, কুষর ভ্রম নিধারণ ঞ আমি রাধা 
নহি শান, নিজ নিঞ্জ বেশ ধারণ, পরস্পর পরস্পরকে প্রেহেলী দিজ্ঞালা, যমুনা 
পুলিন্তবর্ণন, হীকষ্েের রাধার হস্ত ধারণপূর্ধক পুজিনে অমগমন, ও পুনজায় 
পুলিনের শোভা বর্ণন, রাস বিলাপে নানাপ্রকার গীত নৃত্য বাস্য গাবন্ধ গানাদি 
'বর্ণন, রাল অবসানে সখীগণের বীজনাদি সেব! “০৮ ৩০৯--৩৩৪ 


বিংশ সর্গঃ | 
অলস নিদ্রোদি লীলা-্-মুনাহ জলবিহার নিজ নিজ বস” খ্স 


পপ 


গু বটকার্দি তোজন শয়ন, দীসীগণ হারা পাঁদ সঙ্ধাহনাপি লাহ্িবাদি তাৰ 
হার! পূজা, কষ্চ অতন্তীর্থ নীরে পান করিবেন আনিকা দাসীগণে লিজ নিজ 
অন্দিরে গমল, এক এক মুষ্তি হইস্কা প্রত সত্বীর সহিত বিহার, দাঁসীগণেক্স 
খবাক্ষে লয়ন দিয়া রছো! কেলি দর্শন, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রেমটৈচিত্তোর সিদ্ধান্ত 
ঘর্পন, গন্থৃদ্ধিমান্‌ পন্ভোগ ও বিপরীত সগ্ভোগ বর্ণন, রতিশ্রমে .উভগনেয় 
(6১). ৫ +০০ চক 5৮০ ১১২--০৩৪৮ 


স্থণীপঞ্জ সমান । 


এই সুচীপজ্জ অনুবাদের ন্কার হইয়াছে, পাঠক অহাস্মাগপ প্রত্যেক সর্ধ 
পাঠ করিয়া এই অন্থবাদ পাঠ করিলে প্রত্যেক সর্গের লীলা প্দরণ হইযে। 


পপ 


হইরাছে 
সবিদিগের 
মর্ঈলারত্বিক 
নি্মঞ্চন 
কাররাছেন 
কখ! 
সন্প্রযোশী 
সদাচীর 
নিব্মগুুন 

ঘঘ্ন 
উপবেশন করির! 
সাথীগণ 
ইহাতে 
সন্ত্রয়োগ 
মকা'রকাধূগল 
স্উনগুনের 
বৃন্ধা-শাশুরীকে 
কৰিব 
বুহ্ধা-শশুরী ' 
কহিতে 

দিক 
হৃদয়োপত্র 
দেখিয়াছি 


গদ্ধ 
কিষৎক্ষণ 
হইয়াছে 
সখীদিগের 
মঙ্গলাবাতরিক 
লিশ্মুন 
ফরিস্বাছেন 
কথা 
সন্প্রদ়োগী 
সদাচারী 
নির্প্চিন 


. খর্বগ 
পরমানন্দের সহি 


সীগণ 
ইছাকে 
স্প্ররাগ 


মকারকাধুগল 


গুণগণক 
কুদ্দা-স্বাশ্ুরীকে 
ফরিয়! 
যুন্ধা-স্বাশুরী * 
করিতে 

দিক্‌ 
হদয়োৎপল 
দেখাইয়াছি 


১ 
৬৮1১২ 
৫ 

২৩ 


স্কাণ্ষ্ড শুদ্ধ 
ধংশিনাদেশ্স ংশীনাদেকর 
ক্ষরিলাঙ্গ ফরিলাম 
আহরর্ডিত কআবস্তিত 
অকংস্লে স্থলে 
ফরিখা করিয়! 
কারিবার করিবার 
শাশুরী শশুরী 
বীদীর্শ বিদীর্ণ 
সজ্ঞ! সংজ্ঞা 
সখিগপ সতীগণ 
দিগ্‌ দিক্‌ 
করিতে আরঙ্ত 'আরস্ত করিতে «* 
সবন্ঙগনা স্বলক্গল! 
দিক দিক্‌ 
পরমামর্শ পরামর্শ 
৮] সাধুম গুলী 
সন্ত্রনাগে সম্প্রয়াগে 
শংপ্টনীর স্বশিরীর 
দেখোকে দেশকে 
কণ্রপাছ করিয়াছ 
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আজি 


এই স্রীরষ্চভাবনামৃত মহাকাক্য রাগা্ুগা নামক সাধন ভক্তির পদ্ধতি 
স্বরূপ, সর্ধতের রাগাহুদীয় সাধকগণ প্রীগোবিন্বলীলামৃত ও শ্রীকৃষ্চভাবনা মৃত 
প্রস্তৃতি গ্রন্থ আবলম্থন করিয়া লীল। স্মরণ ও মানসী; পরিচর্যা কনিয়া থাকেন। 
সর্কেশ্বর সর্কঝগৎ-কারণ অনাঙ্গিনিধন সর্বশক্তিমান্‌ ভ্রীতগৰ্ানে আত্মসমর্পণ 
যেমন প্রীরাগানথখ। ভক্তি দ্বার হইয়/ থাকে, এইকপ কিছুতেই হয় না, বাগান” 
সীয় ভক্তগণেন্ধ জীবন, কেবল গ্রীতি ভাঁবিত, তাহার) শ্্রীতি বশতঃ শ্রীভগবৎ- 
পাদখন্ধে সর্ধন্ব সমর্পণ করিয়া! পরে আত্ম সমর্পণ করিয়া থাকেন, বাহাকে 
উত্তম জ্রব্য সমর্পণ করা হয়, তিনি ধদধি সেই বস্তর উপযুক্ত আদরের সহিত 
ব্যবহার,করেন, তবেই দাতার মনে অত্যন্ত আনন্দ হুইয় খাকে, অবং বাহার 
উপানি প্রীতি বিশেষ লোকের হয়, তীহার আপনার অতি শরিক দ্রব্য তাহাকে 
প্রদান কক্িতে অভিলাষ হয়, ভ্রীভগবানে বাহাদের শ্রীতি বিশেষ হইয়াছে 
ভাহারা অপরিসীম প্রীতির বস্ত আস্মাই সমর্পণ করেন, শ্রীভগবান ও নিজ 
তক্তের অত্যন্ত প্রীতির সহিত দত্ত তর্দীয় আত্ম প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়া 
নিরবধি তাঁহার সহিত গ্রীতি বাবহাঁর করেন, ইহাই রাগানুগা সাধন ভক্তির 
পদ্ধতি স্বরূপ এ্রকৃষ্ণভাবনামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে দেখাইয়াছেন। পরুষ্চৈতন্ত 
মহাপ্রভুর প্রীচরণোপনীবি-রাসীস্থগীর সাধকগণ, আপনার আত্মাকে একটি 
পরসন্ন্মরী কিশোরী তাঁবন। করিনা তাহীছারা৷ আনন্দ শ্ীত্রজেজ্নননের 
এবং তদীক আনন্দিনী শক্তিরূপ। বৃযতান্কুমারী প্রভৃতির সাক্ষাৎ পরিচর্ধ্য 
করিঝা খাকেন, এবং সপক্কিক স্বস্ং ভগবান, বরজেক্ কিশোরকে ব্রজগোপীসহ 
সর্ধদা। সম্মিলিত করিয়! নবীন কিশোরীরূপে চিত্তিত নিজ আত্মাকে পূর্ণ 
দুখ লাগরে সরা নিমঙ্গ করিয়। রাখিয়া থাকেন । এই বিষয় এইু গ্রন্থ হইতে, 
জাতব্য ॥ ববাঙগাছসীয় সাধক না ছইম্মা কেবল শব্দ শাস্ত্রে খ্যুৎপন্ন পঞ্ডিতগণ, 
পক্বক্ভাবনাস্ৃত একখানি উতর প্রথম রসের কাব্য" ইহাই মাত্র বুঝিতে 
লমর্থ হইবেন, কিন্তু এই প্রস্থ যে অস্তে পুর্ণ তাহার অনুভূতি তীহাযদর 
নহ দুরে, দুতরাং স্বাগান্গা! ভক্তিতীন ও শবশান্সে ব্যুৎপত্তি হীন ব্যক্তির 
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, ইহার কিছুই বুঝিবার জাঁদৌ। জধিকীর নাই। আমাদের এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায় 
আকাশ কমার মুখ্য উদ্দেস্ট বাহার! সাহিত্যপ্রিয় তাঁহারা! এই কাব্যাশ্বান 
: করিয়া কাব্য বচগ্িতা উমম চক্রবর্তী ঠাকুর যহাশরের গুণে মুগ্ধ হউন, 
. এবং কাগাগুশীর তঞ্চগণ, ইহান্বার) শ্বীভীষ্ট বর্ছ্রে অনুসরণ করিয়া পরমানন্দ- 
হাঁ কন, ও বিষয়ে করতদুষ় ককঁতকার্ধয হইলাম, তছ্িষয়ধে লৃদর় পাঠকগণই 
প্রধান$ক . 
_.. খুল গস্থের সৌনার্য বতদূত সপ্তব রাখিতে চেষ্টা কদিগ্লাছি, এই দিমিদ্ধ 
ক্মলেহ সালে সঙ্গভাষাছ খরপ্রচলিত শঙ্গ ব্যবহাত ফরিতে হইয়াছে । “সেই 
. অঙ্ক শহ্স! সকলের বোধগম্য হইবে নাঁ” বিবেচনার তাহার খর্থও স্থানে স্থানে 
ঘেওযা হইয়াছে । তখাপি বিজ্ঞ ভক্ভিরসঙ্জ ব্যক্তির উপদেশ কিঞিং সাপেক্ষ 
খাকিল। অতএব বাহার! এই গ্রন্থের সম্যক রসান্বাদন করিতে প্রয়াসী হইবেন 
াছাগের শ্বোগ্াঘি শীক্াতিজ্ঞ ভক্তিনিক্ঠ বাক্তিগণের নিকট ঘেষে স্থান 
 ছুক্ধছু বোধ হইবে তাহা জানিয়! লইতে হুইবে। 


গ্রন্থকারের সৎক্ষিগু জীবনী । 


উীমত্িখনাথ চক্রবর্তী মহান, উককটৈতরা যহাগ্রতুয় সন্ত্রদান্জের একজন 
অসানান্ত মহান্ুভব । পঠগোত্বানি-পাধদিগেক্স পরে এভাছুশ বিধান ও সত 
ব্যক্ি' আর ফেছ জন্ম গ্রহণ ক্ষরেন নাই, এ ফছ! জ্মত্যুক্ি নকে। ইনি তে 
লসকগ প্রেন্থ বচন! করিয়া গিম্বাছেন, তাক! এক থান্র গীকদের খারা সস 
সম্পন্ন হত্যা! কঠিন। ইহার প্রী্তাগবতের বিশ্বৃত চীক! এত ছুসধুর, ও এতই 
শ্রোতৃরঞ্জক যে তান! শত সুখে প্রশংসা! করিলেও সখ মিটে না$ ইনি যেছে 
গ্স্থ করিস গিয়াছেন,তাহছা। তাহার মন্ত্র শিস্ত এবং পাঠ শিষ্য কের জার্ঘবাতৌম 
ভষ্টাচার্ধা মহাশয়, স্বক্কৃত স্তবাশৃতি লহরীর খঅন্তর্নিবি্ সংকলকজক্রম নামক 
"শতকের টীকায় বিবৃত করিয়াছেন। গ্রন্থের তালিক! দিয়ে দেওয়া হইল । 

১। সমগ্র শ্ীসস্তাগবতের ভ্ীকা। 

২$ ভ্রীভগবদগীতার উ্ীক। 

৩। ক্রক্ষসংহিতার চীকা। 

৪1 ভ্ীচেতন্তচক্লিভাম্বৃতের টীকা অসম্পূর্ণ । 

| উ্টবিদদ্ধমাধব নাটকের টীকা । 

৬। ভ্রীললিতমাধব নাটকের টক! । 

ণ। দ্রানকেলিকৌমন্দীর চীক!। 

৮ ভ্রীউজ্দ্ল নীলমপির টীক1। 

৯। ভক্তিরসাম্বত সিন্ধুর টাক। (ছুং্খাপ্য )1 

১০। মাধুর্য কাদদ্ধিনী। 

*১১। স্শ্বর্ধয কাদম্িনী € ছআ্রাপ্য )। 

১২। ঝাশাবস্থ চক্ছিকা । 

১৩। ভ্ীভক্তিরসাস্থবত সিদ্ষো বশত) 

১৪। উচ্ছবলনীলমপেঃ কিরণ লেশঃ । 
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চক্রবর্তী মহাশয়ের ছার! আমাদের সম্প্রদায়ের ছইী মহত কার্ধা সঙ্পন্ন 
হইয়া সম্প্রঙ্গায় রক্ষিত হয়। ১ম--ন্ধপ কবিরাজ নানক ফোন পত্ডিত ব্যক্তি 
' গ্রকেবারে শান্রাক্গত লাধন ভক্তি উঠাইয়া দিয়া স্বীয় প্রতিষ্ভাৰলে কেবল 
শ্মরনাঙ্গ বাজ সংস্থাপন করেন, ইনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, এই কারা ইচ্ছার 
মতানুবর্থী বহতর বৈষ্ণব হওয়ায় শান্্রীর সাধন ভক্তি একেবারে লোপ হইবার 
উপজ্দ হইল্গাছিল । ইহাকে বিচারে পরাজয় করিয়া! এবং বহু বৈষ্ণব ও আঁচা- 
ধোর সাহাধ্যে সম্প্রদ্দায় বহিষ্কৃত করিয়! শাস্্রীয়তক্তি রঙ্গ! করেন। কখিত আছে 
জীরূপ কবিরাজ, জীবিশ্বনাখ চক্রবর্তী মহাশয়ের জ্ঞাতি খুড়া ছিলেন । ২ক্স?-- 
জয়পুষে ভ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ী গলতাঁয় গার্দীর মহাত্তগণ তত্রত্য গোবিননেবের 
সেবাধিকারীগণকে জিজ্ঞাসা করেন, “তোমরা! কোন্‌ সম্প্রদায় ভক্ত ?” তাহাতে 
তাঁহারা! শ্রকষচৈতন্ত ষহাপ্রভূর সম্প্রদায় বলিয়া পরিচর দেওয়ার মহাত্তগণ 
বাজসাহায্যে চারি সম্প্রদায়ের বহিষ্কৃত পন্থী থর্থাৎ গুরুভ্যাসী বলিয়া 
জগোবিন্বশীর সেব! ফাঁড়ির! লয়,এই সঙ্গ ভ্রজবৈষব ষওলি পাইয়। চক্রবর্ভা 
মহাশয়কে জয়পুরে বিচারার্থ যাইতে বলেন। চক্রবর্তী মহাশয় বৃদ্ধাৰন্থা বিধায় 
বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিতে 'অসপ্মত হইয়া নিজের উপযুক্ত ছুই শিষ্য কৃষ্ণদেৰ 
সীর্বতৌম ও বলদেব বিদ্যাতৃুষপকে জন্গপুরে প্রেরণ করেন। কুফদেব সার্ব- 
তৌমের জীবন সন্বন্ধে বিশেষ কিছু জান! যাক্স না, তবে তিনি বিপ্রকুলে জন্ম 
পরব করেন চক্রবর্তী বহাশকনের অত্র শিল্প এইমাজ পরিচয় পাওয়া বার, ইহার 
কত ভাবনাহ্ৃতের চীকা ও ব্যবামৃতলহরীর টীকা এবং অলঙ্কার কৌন্তভের 
স্ীক! ছে। জলঙ্কার কৌন্বতের টীকা শেষে এই পরিচয়-পাওয়া বাক্স । বল- 
দেব বিদ্ধাতৃষণ উৎকল দেপীয় খণ্ডাইত জাতি ছিলেন । ইনি মাধ্বসম্্রষার়ের 
বছ গ্রন্থ জধ্যয়ণ কবিয়। অসাধারণ পাঙডিত্য লাভ করেন। ইনি শ্তাষানষ্ছ 
প্রভূরপন্ধিবার, বর্তমান শ্রীবৃন্ধাবনীয় ভীস্তামন্থপর ইস্ছারই গ্রতিঠিত। চক্রবর্তী 
মহাশয়ের নিকট গোস্বামী গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করেন। হায় গোবিষ্‌ ভাস 
প্রভৃতি হহুতর যেদাস্তের গ্রন্থ আছে, এবং অনেক গ্রন্থের টীকা আছে । 

ইহায়। উতক্কে জয়পুরে বিচার করিয়া পুনরায় ভীগোবিদা ফেবজীর সেব। 
অধিকার 'করেন। দেই সময়ে গোবিম্দ ভান্ড অনুভান্য,2, বেদৃত্ত শুসন্তক, 
প্রন রক্ধাধলী প্রতথতি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন, এবং শ্রীকৃকটৈভন্ত অহাশাতুর 
সম্ভার ভমাধয্তাদাের অনর্জিবিং করিবার আভ জীগৌরগপোক্ষেশ, 
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জীপিক! দমক গ্রন্থ স্বসবং রচনা করিয়া হীকবিকরপ্পুর গোহাশীয় নাজে প্রকাশ 
' স্কাক্রেন, উছা সক প্রাীন পণ্ডিত্বখ বলিয়। খাঁকেন । একণে বিখবাখ চক্রেতত্ভা 
: মহাশয়ের নঙ্গদ্ধে ছুই চারটি কা! বলিয়। প্রস্তাবের উপদংছাক্জ কছিতেছি ।' 
ক্রবর্তা মহাশয় গ্রশনাস্বাহণ চক্রবর্তীর বংশে ছদ্ম গ্রহণ করেল । 
ইনার হারেন্রে বিশিষ্ট কাপ । কেছ বলিয়া! থাকেদ-- ইহার সুর্শিদাবাধস্থ লৈদ1 
বাদে জঙ্গ ও ইনি-শ্রীপ্ীমোহন ঘ্রাস্গের বাড়ীর ঠাকুর, ইহা! সম্পূর্ণ ভ্রম, কারণ 
উজমোহদ রাছের বাত়ীর ঠাকুরদিগেক গুরু প্রণালী পজানারারণ চক্রবর্তী 
হইতে নরোম ঠাক মহাশয় নিলে ন! । লরোতত্ বিলাঁসে বর্শিত রাদরখঃ 
ডরুবর্কার সস্তান মোছন রানের বাড়ীর ঠাকুরগণ । এই হাক চক্ঞবর্ধি 
জহীচোকুর যহাশছেক শিল্প, ইছ। হইতেই ভমোহন রায়ের কাঠচীর ঠাকুরদিগের 
"ক প্রণালী ভ্রীঠাক়ার মহাশকে দিলিত হয় । আর হ্যবাস্থত লহ্রীতে শ্ব্নং 
ভঙ্বর্ডি হাশর নিজের গুরু রাধাকসদণ চত্রবর্তি পন্মমস্তরু কৃষ্ণচনণ চক্রুবর্তি 
পরাপরখ্থক, গঙ্গানাকাহখ চক্রবর্ধি লিখিজাছেন। ঘুক্তেরাং ধাহায়া চক্রবস্তি 
অহাশয়ক্ষে বইিযোছন রামের বাক্ধীর ঠাকুর বঙছেন, ভাহাদের হত বে ভ্রান্ত 
তাহাতে সঙ্গেহ নাইি। ফেহ কেহ বলেন, যে গজানায়ায়ণ চক্রবর্তি বং বাড়ীর 
ঝাক্ষগ হুইহা! যে বারেশ্র ব্রাক্ষণকে পোস্বপুত্র রাখেন, ভাহারই বংশ পরস্পর! 
এক্ষণে বালুচরের ঠাকুর হংশ, ইহ! উন্মত্ত প্রলাপ ভিন্ন কিছুই হইতে পারে না 
ফারগ সেই সঙ্গের তাদুশ সমাজ বন্ধন লন্বে হিতি্ন জেনীয় রাগ্ণ বিভিগ 
জেদীর ব্রাহ্মপক্ষে পোস্যপুহ লইলে কখনই সমাজে প্রচলিত হইতে পারিছেন 
না । ভক্রবর্থি মহাশক ১৬৯৯ শকে ভাবনামৃত গ্রন্থ সন্গাধ্ি করেন, গ্াচা্ধয 
প্রভুর কনা উ্ীযতী হেষলতা দেবী ইহাকে প্ীবৃন্দাবনে লইয়! আনেন, ভাঙার 
জীবনের কান ও ইহার জীবনের কাল বিচার করিলে জানা বাগ, ভাবনাসৃভ 
প্র প্রকৃতি বখন উচিত হয়, তখন উহার বৃদ্ধাবস্থা । তুতরাং অনুমান কর! বাচ্ছ 
থে ৩6৪০ হইতে ৪৪ শফান্ের ঘয্যে ইহার জাম, গ্রবং ইনি ১৮১০ কানের 
ফধো লেকে ঘ্বোচনের অগোচর হন কারণ ১৯১ শকেয় পর আর কোন, 
লিন প্রছ পাওয়া হাস দা । ভক্রবর্থি মহাশগের পৃথক জীবদ চিত বিস্তার 
কলির? দিন হইছে, এই অর এখানে আরে গ্রিক কথ! শিখিগাধ ন£/ 

শ্রীরাধিকাঁনাখ শম্দর্পঃ । 
শীযৃদ্ঘাবন বেলী খাউ । ' 


স্পা ১৯% ১৫৩৮7) 


এ] 
রা কোটী অর্ধবদ কন্দর্প অপেক্ষা পরম হুম্দর- 
কাস্তিধার! বর্ষণ দ্বারা সর্বববিশ্ব আপ্যায়িত 
করিয়াছেন, এবং: উদয় হইয়াই তথষঃশ্রুপঞ্চ' 
বিধ্বস্ত করিয়াছেন, সেই শ্ীকৃষচৈতদ্য মহা- 
প্রভূ রূপ অদ্ভুত % মেঘের শরণ লইলাম |: 
দ্বিতীয়ার্ঘঃ । ৃ 
ধার. .শরণাগতিসাত্রেই অনদান-পরপঞবিবন্ত হই 
'যায়, যিনি কোটীকন্দর্পের হৃদ্ব,পকরী শোভা-পরম্পরা দ্বারা 
সর্ধ্ববিশ্ব আপ্যায়িত করিতেছেন ; সেই শ্রীকৃষ্চ (বশোফানন্দন 
নামক চৈতন্যঘনপদার্থের শরণাগত হইলাম $ ১ & শ' 


22 
অন্ত মেঘ উদয় হইলে তম: প্রপঞ্ধ (অন্ধকাররাশি) গাড় হয়, শ্রীকষণচৈতত্ত- 
মহ্াপ্রন্ভুকূপ মেঘের উদয়, তম্ঃ প্রপঞ্চ (অজ্ঞান সংহতি) নিব একীরণ 
ধারনের 
1 ভ্রুভগব্ শরখাগতির. ফল, অনহুসংহিত-_সযত্যিক্ষ হে ধ দিবি 
শন. ক্মনহুসেংহিত- -ভঙ্গবন্রুপ-ণ-াধুর্ধ্যানাদ শরণাগতিমাত্রেই- ততনিগের 
'হইনা! খাঢুক ইহাই এই (সাক হুইটা বিশেষণ ছানা প্রতিপাকিত হক: 


চে উ্রকঞ্কভাষনাস্ৃতি | এ লর্শহ | 


' কমি ব্রজকাননেশ্বরী ও ব্রজকাননেশ্বরের সনাতন ও রূপ 
নামক ছুই পর্গিজনকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের 
পরিচধ্যা-প্রকারজ্ঞাপক বৃহদেগীতমীয়তন্ত্র ক্রমদীপিকা! প্রস্ততি 
শাস্ত্রে বর্ণিত বলিয়া, অতিগশন্ত সাখুদিগের অনুরাগময় ভজন 
পথের অনুসরণ করি । অর্থাৎ শাস্ত্র সম্মত, এবং শ্রীরূপ 
সনাতনের অনুমোদিত ও সাধুজনের অনুস্যত রাগানুগা! ভজন 
পথে অনুসরণ করিয়! বাঁছদেছে ভগবত-পরিচর্ধ্যা করি ।' 

দ্বিতীয়ার্থ। 


আমি ক্ষিতিতলে উদ্দিত ব্রজকাননেশ্বর ও ব্রজকাঁননে- 
গ্করীর সনাতনরূপ ( নিত্যরূপ ) হৃদয়ে ধারণ করিয়া, অর্থাৎ 
জ্ীরাধাকৃষ্জের নিত্যরূপ ভাবিতে ভাবিতে, তাঁহাদের কেলি- 
রূপ কল্পবৃক্ষের % সহিত সঙ্গম সময়ে ধাহাদিগকে উরাধাকৃষ্ 
স্বয়ং স্তরতি করিয়া! থাকেন, যাহার? ব্যতীত শ্রীরাধারুষ্ণের পর- 
্পর সঙ্গ জন্য লীলাই সিদ্ধ হয় না; সেই অনুরাগিণী ললি- 
তা্দি দখীগণে ভজন করি। অর্থাৎ তাহাদের আন্ুগত্যে অন্ত+- 
কল্লিত ততনদৃশ-দেহদ্বারা গ্ররাঁধাকুষ্চের পরিচর্য্যা করি ॥ ৭" 


সা 


টানা হি হা বলিয়া ভ্ীরাধারুকষ্ণের কেলি, 
কছাযুক্ষ 1 

1 এই প্রস্থ রাঁগাস্থগা নাঁদক সাধন ভক্তির পদ্ধতি । লাঁগানুগীঙগ-তত্ত- 
'দিগেক ভপিলাতন গোসামী ও উন্বপগোসমি প্রভৃতি ক্রক্পলোকের অন্থবর্থাঁ 
ছুই! ভীরাধামাধবেন্স বান্থসেব! করিতে হয়? এবং জরীপাপহঞ্জরী প্রতি ব্রজ- 
ঘুমের অস্বর্ভা হইঙ্াা অন্তঃকল্িত ভৎলদৃশ দেহে মানসী পন্িচ্ধ্যা করিতে 
হয) ইকুহি এই-াকেক হইটা দদর্থ সা! ব্য? হইল; 


৯ম লগঠি।  শ্রীরষ্ভাবিনাস্বত-। ৬" 
তৃতীয়র্থিঃ । 
স্বন্দাবনের কল্পরক্ষে অবস্থান করিয়া যে সকল শ্রষপ্ন 
বসস্তাদি রাগ গান করিয়া থাকে, আমি শ্রীরাধারৃষ্জের সনাতম 
রূপ হদয়ে ভাশিতে ভাঁবিতে তাহাদিগকে ভজন করি ।ঞ ॥২৪ 
নিশাস্তলীলা | 
রসময় নাগর ও রমময়ী নাগরী, অনঙ্গ-রণচাতুরীভার- 
বাহিতা পরস্পরকে জানাইবার জন্য বিবান আরম্ভ করিলে, 
অর্থাৎ কন্দর্পরণে কে কেমন চাতুরী জানে, ভাহা! উভয়ে উভ- 
মনকে জানাইবার নিমিত্ত অতিব্যশ্র হইলে, শ্রান্তিরপা সধ্ধী 
নিদ্রাকে নিমন্ত্রণ পুর্ধক আনিয়া উভয়ের কলহ সমাধান করি- 
লেন; অর্থাৎ রতিশ্রমে উভয়ের নিদ্রা আসিল ॥ ৩॥ তাহার 
পরে সখীগণ ও সেবা পরা দাসীগণ নিদ্রিত হইলেন, যাহারা 
নিজ নিজ সেবাঁসময়ে জাগরণশীলতা অভ্যাস করিয়াছেন, 
সেই সেবাপরাদাসীদিগকে রাত্রি শেষ হইয়াছে, অবগত হইয়া 
ক্ষণকাল পরে নিদ্রাই ত্যাগ করিয়। কি জাগাইল ? ণ' ॥ ৪ ॥ 
*সেবাপরা দাসীগণ নিদ্রা ভঙ্গের পরেই সেবার কাল অতিক্রম 
হইয়াছে, ভাবিয়া চকিত. নয়নে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন । পরে পরম মহোশুসব বিধাঁনকারী নাগর-চক্রু- 
বর্ভী ও নাগী-চক্রবর্তিনীর একান্ত হুখদ। নিদ্রেভিঙ্ হয় নাই, 
অবগত হইয়া শয্যার উপরে নিরবে উপবেশন করিয়! রহি- 
লেন ॥ ৫ ॥ তদনন্তর তাহারা পরিহাসে পরিপূর্ণ রসের তুল 


"কই অর্থ ছা রনকর্তার ভ্ীবৃন্দাবন বাসে লালসা বিশেষ জ্ঞাপিত হই | 
'প ইচ্ঘ সৃতরদ্ধ নিশা উতৎত্েক্ষা |: 


৷ ভীকৃষণভাবনাম্থত) ১ম লগডি। 
(ওজন) করিতে করিতে অর্থাৎ “রস এই অবধি কিন্বা ইহার 
পরে আর কিছু আছে” ইহ! তুল করিতে করিতেই বুঝি 
স্থস্তারসহিত ফিলিত বাক্যদ্বারা পরস্পর, পরস্পরকে জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন “হে সখিগণ ! অদ্য নিকুঞ্জরাজের সহিত, বিহাঁ- 
রাতিশয়শ্রমে তোমর! নিদ্রিত হুইয়াছ, তোমাদের নিদ্রা 
ভাঙ্গিল কি এবং সকলেই সেই সময় দীর্ঘজাগরণে ঘৃর্ণিত 
নয়ন*ভূঙ্গীগণকে নিজ নিজ বক্ষস্থলস্থ কমল কলিকায় লগ্ন 
জীহরিনখাঙ্করূপ মকরন্দ আস্বাদন করাইতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ 
তদনভ্তর কতিপয় কিস্করী, শ্রীরাধাকৃষ্জের নিশীস্ত-কালোচিত- 
সেবার নিমিত্ত মাল্যগ্রন্থন ও তাশ্ুলবীটিকা-নিশ্মীণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় অনঙ্গ বাহাদের অঙ্গ বাঁধিয়া 
রাখিয়াছে, সেই শ্রীরাধারুষ্কের অঙ্গ পরিমল, প্রাপ্ত হইয়া 
(অর্থাৎ জরাধাকৃষ্ণের তাৎকাঁলিক অঙ্গ পরিমল, তাহাদের 
বন্ধন দেখিয়! ভয়ে পলায়নপুর্ববক সেই বৃতাত্ত বিজ্ঞাপন 
করিলে, খাঁহারা শয্যার উপরি নিরবে উপবেশন করিক্সা- 
ছিলেন, ঠীহাদের মধ্য হইতে রসভরে চঞ্চলা এক.কিস্করী ' 
জুত আগমন করিয়া কহিলেন “হে সখিগণ ! যাহাদের জন্বা 
মাল! গীঁথিতেছ, এবং তাশ্বুল বীটিকা নিশ্দাণ করিতেছ, 
. ছাহাদের ছুই জন বাঁধা রহিয়াছে, আসিহা দেখ ॥ ৭7 অয়ি 
আলিগণ ! জাল্রক্তক্রে ববনকমল অর্পণ পুর্ববক কেলিগৃহে নিজ 
য়ন প্রেরণ করিয়া অবগত হও, কন্দর্প নৃত্যে নিতীস্ত-পটু 
নটিনী ও নটবরে হ্প্তিন্রপা-সভ্যা তার্দশ নৃত্য দর্শনে সম্তষ্ট 
হইয়া আলিঙ্গন পূর্বক কেমন হ্তখী করিতেছে 2৮, | ৮ & 
'স্তাঙ্ার! দেখিলেন-_্ীরাধাকৃষ্ণ, . পরস্পর দৃঢ়ালি্গল করিয়। 
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নিদ্রা যাইতেছেন, উভয়েরই অঙ্গে বসন ও কতিপয় ভূষণ ও 
মাল্য নাই; এবং শ্রীরাধিকার পৃষ্ঠ দিগভাগে ন্যস্ত মণি- 
প্র্দীপাবলী,-শ্ীরাধাঙ্গ-কান্তিদ্বারা চম্পক-কলিকা সদৃশ হই- 
স্নাছে, এবং শ্রীকৃষ্ণের পৃষ্ঠ দিগ ভাগস্থ-সণিপ্রদীপাঁবলী, শ্রীকষ্ের 
অঙ্গকান্তি দ্বারা নীলকমল-কলিকায়মান হইয়াছে” 11৯11 
শ্রীরাধ! কৃষ্ণের বসনভূষণহীন এবং রতিচিহ্বাঙ্কিত কলের 
দেখিয়া তাহাদের মধ্যে কেহ কৌতুকের সহিত কাঁহাকে 
কছিলেন, “সখি ! ইহাদের সরীগণ বেষ ভূষা করিতে বিচ- 
ক্ষণ! নহে, অর্থাৎ তাহারা এই নবকিশোর-কিশোরীকে ভাঁল 
করিয়া সাজাইতে জানে না, এই নিমিত শৃঙ্গারধূ ( শৃঙ্গারাতি- 
শয়) রূপ! সখী, রুষ্টা হইয়াই বুঝি তাহাদের কৃত বেষ ভূষ 
দুর করিয়া! নিজ চিহ্ুদ্ধার] অর্থাত নথক্ষতার্দির দ্বার? বিদ্ভৃষিত্ত 
করিয়াছে; অর্থাৎ জখীদিগের নিরশ্পিতবেষ ভূষায় আররাধা- 
কৃষ্ণের যে মাধুরী প্রকাশ হয় না, রতি চিহ্রের দ্বারা তাহ! 
অপেক্ষা অধিক মাধুরী হইয়াছে” & ১০ ॥ হে সখি ! এই তনু 
'যুগলে *পীত-নীলাংশুক না থাকার কারণ আমি যাহা অনুমান 
করিয়াছি,তাহা শ্রবণ কর; “এই গীত নীল-তনুগ্থয় পরস্পরকে 
বেষ্টন করিয়া পরস্পরের কাম্ডিদ্বার! গীতাংশুক ও নীলাংশুক 
হইয়াছে” অর্থাৎ নীলতনু-কৃষ্ণ-কান্তি দ্বারা লীতত্ু রাধা, 
নীলাংশুক!1 হওয়ার, এবং শীততনু রীধাকান্ডিদ্বারা, নীলঙঙগু 
কৃষ্ণ, গীতাংশুক হওয়ায়, এই তন্ুযুগল সেবী মদন পুনরুত্ত 
দোষ হয় বলিয়া! অর্থাৎ যে তনুযুগল পরস্পর বেষ্টনে পর- 
স্পর্রে কান্তি বারা নীলাংশুক ( নীলকাস্তি ) ও পীতাংশুক 
(শতকান্তি) হইয়াছে; সেই তনুষুখলে নীলাংশুক নৌলকস্ত্র 
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. শীতাংশ্ুক (লীতব্স্্) খাকার আবশ্যক নাই ঘলিয় নীল 
লীভাংগুক দু করিয়াছে” ॥ ১১ ॥ হে সখি! মদন রাজ! 
শ্াধার অঙ্গরূপ রাজ্য যখন অধিকার করিয়াছিল, তখন 
লজ্জাকে রাষ্ট্রপালিকা করিয়া শ্রীরাধার মস্তক নয়ন ও বক্ষ£- 
স্থলে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল, হায়! সম্প্রতি কি 
. লঙ্জাকে এই বাঁধাঙ্গরজ্য হইতে তাঁড়াইয়! দিয়াছে ? হে 
সখি ! বাধাঙ্গরাজ্যের কোন নিভৃতস্থলেও লজ্জাকে যখন 
গুপ্ততাবে থাকিতে দেখিতেছি না, তখন অন্শ্য তজ্জই ঝা 
£কোনু গুরুতর অপরাধ কর্পিয়া থাকিবে; কিম্বা আমাদের 
নয়নের সুখভোগহেতু শুভাদৃষ্ট রাশি, হৃর্তিনান হইয়। লজ্জা 
ত্্াগুছলে উদয় হইল ॥ ১২ & ১৩৪%॥ অথব। পালন দ্বার! 
উন্নতি কিয়! বাঁধাস্ররাজ্য মদনে সমর্পণ পুর্ববক জজ্জা। স্বয়ং 
 আঅভ্ভহিত হইয়াছে,কারণ এই কার্য দ্বারা সৌভাগ্যদভী লজ্জার 
অতুল সম্দ্ধি হইবার সম্ভব) অর্থাৎ জাগরণের পরে উর শাধিকা! 
অধিকতর লজ্জাকুলা হইবেন” ॥ ১৪ ॥ এইরপে এতাদৃশ 
উদ্তয়ের মাধুরী দেখিয়! ধাহাঁর। অপার পরমানন্দ লাভ কুপিতে-' 
ছিলেন, উহাদের তদবস্থা দেখিয়া, তদনুগতা কোন দাসী; 
নিজ সঙ্গিনীকে কহিলেন, “সখি ! স্ছির চঞ্চলারৃত এই কষ 
মেঘ, মাধুধ্যরসে, ইহ।দিগকে ক্লান করাইভেছেন দেখ; কি 
আশ্চর্য্য 1 কিস্কণীপ্রণ 'অগ্রে প্রভুর সেবা করিলে ছাহাতে 
প্রভু সন্তষ্ট হইব প্রত্যহন ছারা তাহাদিগকে হ্থখী করিয়া 
গ্কেন, কিন্ত ইহরা অহনের পুর্বে প্রত্যর্থন প্রাণ্ড হইতেছেন, 
অর্থাৎ সেবার দ্বারা পগিতোষ করার পুর্বেই পারিংতোফিক 
 পরইুক্ত হইভেছেন?? & ১৫ 8. 


১ম সরগয। ভীকৃ্চভাবনাম্বত / . . : ॥ 
ক্ম্চ দিকে কতিপয় কিস্করী তা্ুলবীটিকা-নির্্মীণ ও 
মাল্য গ্রচ্থন এবং নানাবিধ অন্ুলেপন প্রস্তুত, এবং অঙ্গার 


" ধানীতে ( অগ্রি রাখিবার পাত্র বিশেষ ) অগুরুধুপ নিক্ষেপ 


ঞ 


প্রভৃতি কার্য্যদ্ারা কতিপয় ক্ষণ অতিবাহিত করিতে লাগি- 
লেন ॥ ১৬7 সেই সময়রাত্রি শেযোৎপন্ন শীতল ছু বাষুঃ 
নিকুঞ্জরাজ ও নিকু্জ-রাজ্জীকে রঞ্জিত করিবার জন্তই আনন্দের 
সহিত যেন চলিতে লাগিল; তৎ্স্পর্শে কোঁন কিন্করী, নিজ 
সীকে কহিলেন “নখি ! এই ম্বছু মলয় বায়ুরও বুঝি এখনই 
নিজ্ঞা ভাঙ্গিল, তন্গিমিত শ্থ ছূর্বলাঙ্গ হইয়া দ্রুত চলিতে না 
পারিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছে” ॥ ১৭ ॥ 

তাহার পরে নেই মলয়সমীর, 'রাত্রিশেষে যে বৃক্ষে যে 
লতায় কুহ্ছম বিকপিত হইয়াছে, তাহাদিগকে ছন্বন করিয়া 
তাহাদের পরিমল বহন পুর্র্ধক দশদিক আযোদিত করিল 2 
এবং কুহ্থমক্রোড়ে মধুপাণভরে নিদ্রিত ভূঙ্গাবলির শ্বাস পঞ্থে 
প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে জাগাইল ॥ ১৮1 ভূঙ্গগণ জাগ- 


রিত হইগা তখন যে গুঞ্জন করিতে লাগিল, তাহা শুনিয়া 


বৃন্দাদেবী জাগরণ করিয়া চকিত নেত্রে দশদিক বিলোকন 
পূর্বক নিজনাথ ও নিজনাঁথাকে ঝটিতি জাগাইবার জন্য 
পক্ষীদিগকে নিযুক্ত করিলেন ॥ ১৯ ॥ _বৃন্দার আদেশে তাত 
চড়, জাগিয়া পক্ষ কীাপাইতে কীপাইতে গ্রীবা উত্তোলন 
পূর্বক চারি পাঁচ বার যে রব করিল, তাহাতে রজনী গভাত 
জ্ঞানে রাধা অত্যন্ত কাতর হইয়া জাগরণ করিলেন ॥ ২০1 

এবং কৃষ্ণাঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া পরমস্ছখে চিদ্রা যাইবার বিশেষ | 
বাঁধক বৃলিা ভাহাদিগ্রকে মানিয়া ক্রোধে কহিলেন, 


৯ উীকৃষ্ণভাবনাম্বত 1 ১ম অঙ্গ 
“সরে কুকুটগণ ! পরম ছুঃখময় যমপুরে গিয়া তোমরা রব 
কর, কিন্তু পরমন্থখময় মদীয় হৃদ্দাবনে অত্যন্ত মহাছুঃখগ্রাদ 
বব করিয়া তোমাদের বাল করা উচিত নহে” ॥ ২১ ॥ 

_ আ্ীরৃন্দাবনেশ্বরী কুস্ধটদিগকে এইরূপে শাপ দিয় গ্ভাত 
স্ানজীত-শঙ্কা বশতঃ প্রিয়তমের বক্ষঃস্থল হইতে কিঞ্চিৎ 
বিশ্লিষ হইলেন; পরে আর কুকুটের রব ন! গুনিম্া “ইহার! 
আমার শাপে যমপুরে গিয়াছে, আর প্রভাত হইবার আশঙ্কা 
নাই” ইহাই শ্ছির করিয়া জ্রীকৃষে দৃঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্ক পুন 
রায় নিজ্রিত হইলেন ॥ ২২ & তাহার পরে কুকুটগণ ও টিটিভ 
প্রভৃতি পক্ষিগণ উচ্চ করিয়া রব করিতে লাগিল, তাহাতে 
উীরাধা -জাগরিত হইয়া “হে পক্ষিগণ! আমাকে ক্ষম। 
কর,ক্ষণকাঁল নিদ্রা! যাইতে দেও” ইহ! স্বগত বলিয়া ঈষৎ 
. আঙ্গমোটন করিলেন | ২৩ & ততকালে কাঁদম্ব কারগুব হুংদ 
ঘারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ» এবং কপোত শারী শুক মুর 
কোকিল প্রসূতি স্থলচর পক্ষিগ্রণ, যুগপং সমস্বরে কৃষ্ণ কথা” 
স্কত সদৃশ কল-শাঁন করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥ তাহাতে শ্রীরাধা- 
কৃষ্ণ যুগপৎ জাঁগরিত হইয়! অঙ্গমোটন করায়, পরস্পরের 
দৃঢ়ালিঙ্গন বিচ্ছিন্ন হওয়ায় যেমন বিচ্ছেদ পীড়া প্রাপ্ত হুইয়া- 
ছিলেন, সেইরূপ অঙ্গমোটনকাঁলে চম্পক-কুমৃম-ধনু সদৃশ 
জ্রীরাধাতনু, এবং নীল-কমল-ধনু সদৃশ শ্রীকৃষ্ণতনু, পরস্পরের 
বক্ষন্থুল যুগ্ধলের. নিবিড় আলিঙ্গন পাইয়া ততোধিক আনন্দ 
লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥ কিন্করীগণ বাঁধাকৃষ্ণ জগিরিত 
হইয়াছেন নির্ণর করিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে নিঃশব্দে দ্বার উন্মোচন, 
'শুর্ববক ধীরে বরে মঞ্ীরভূষিত পৃদবিক্ষেপ করিতে, কিক 


১ম সগঠ। জীকৃষ্ণভাবনাস্কৃত। ৯ 


শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন 7২৬॥ শ্রীরাধিকা, কিস্করীগণের 
মঞ্তরজীর রব শ্রবণ করিয়া, ত্বরায় শষ্য! হইতে উত্থান করিবার 
জগ্য অভিলাষ করিয়াও, উত্থিত হইতে সমর্থা হইলেন ন! ॥ 
তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের বাহুলতায় দৃঢ়বদ্ধ থাকা প্রযুক্ত, আপনাঁকে 
উদ্মোচমের জন্য আত্যন্তিক প্রষত্র করিলেও, বিফলপ্রযত্থা 
হইঘ। কেবল শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্ছলের উপরি অতিমাত্র স্পন্দিত 
হইতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ যাদৃশ ভগ্গবৎ প্রেমাম্পদত্ব নিব- 
হ্ধন অনুপম, ভাগবতার্থকোবিদ শুক, (শুকদেব) জগৎ প্রবোধে 
দক্ষ-পদ্যবুন্দ কীর্তন করিয়াছেন, এইরূপ দক্ষ ও বিচক্ষণ নামক 
গশুকযুগল, জগত্প্রভুর প্রবোধের (জাগরণের) নিষিভ পদ্যবৃন্দ 
কীর্তন করিতে লাগিলেন । প্রথমতঃ দক্ষ নামক শুক কহি- 
তেছেন,--হে ! অশেষ-কন্দর্প-বিলাস-পাণ্ডত্য-পারঙ্গত ! হে! 
গোগীজনলোচনাস্থত ! হে! প্রাণপ্রিয়া-প্রেমতরঙগিশী-মভ্ত- 
মাতঙ্গ ! হে! নিজ-মাধুরী-বৃন্দাপ্যায়িত-সকল-লোক ! হে 
অ্রজ-যুবরাজ ! হে রস-সাগর ! তুমি শ্রিষাধরাস্বাদ-স্থখে নিমগ্ন 
হইয়া মিদ্রো যাইতেছ £ তাহা অনুচিত নছে। কিন্তু তোমার 
রমণেচ্ছ! সম্পাদ্নকরী বলিয়া, যে ক্ষণদা “উতসবদায়িনী” 
স্বনামার্থ যথার্থই ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে বিরত হইতে 
প্রন্বত হইয়া, তোমার রমশেচ্ছা সক্কোচ করায়, সেই ক্ষণদা 
নিজ নামের ( উৎসব-ছেদন্-কারিশী ) এই অর্থ গ্রহণ করি- 
তেছে ॥ ৩০ ॥ তাহার পরে বিচক্ষণ নাষক শুক কহিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন)-%হে! প্রভে। ! নিদ্রাত্যাগ কর ! নিবিড় 
আলিঙ্গন হইতে প্রেয়সীকে শিথিল কর। প্রভাত হইল, 
চাতুরী অনুসরণ কর, প্রচ্ছঙ্গ-কাষস্ব তঙ্গীকার কর। নচেৎ 
(২) 


১০ | ্ীকৃষ্ণভাঁবনাম্থৃত 1 ১ম সর্গঃ | 
তোমার ব্যক্ত-কামত্ব প্রকাশ হইবে ॥ ৩১ ॥ হে! ত্রজানম্দ। 
হে! নন্দচিত-ছুগ্ধ-সিক্কু-ম্ধাকর ! হে! ব্রজেশ্বরী-পুশ্যলতা- 
প্রসূন ! গৃহে শিয়া! নিজ বন্ধুগণকে হ্থখী কর। তোষাতে 
অত্যন্ত আসক্তি বশতঃ যদি ব্রজগাজ নন্দ এখানে দৈবযোঁগে 
আগমন করেন, তাহা! হইলে কি হইবে ?॥ ৩২ ॥ 

পরে খাঁহারা শ্রীরাধাকষের রসকেলি অবধি অবগত 
আছ্ছেন, সেই শুভা ও সুঙ্ষমাধী নাঙ্গী শারীষুগল শ্রীরাধিকাকে 
কহিতে লাগিলেন । প্রথমতঃ শুভা শারী কহিতেছেন,- 
হে! বুষভানুনন্দিনি ! তুমি সৌভাগ্যভেরি-নিনাঁদ দ্বারা 
ভ্রেলে'ক্যের রমশীদিগকে চমত্রুত করিতেছ ; তোমার জয় 
হউক ॥ ৩৩ ॥ তুমি রতিবল্লভ-কৃষ্ণের বদন কমলের মধুপানে 
মত্ত হইর1, নিদ্রা যাইতেছ ? তাহ প্রভাত সময়ে উচিত 
নহে, এই কারণে তোমাকে জাগাইতে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ ৩৪ ॥ 
আর বিলম্ব করিও না, নিদ্রাত্যাগ কর, নীতির অনুসরণ কর, 
আপনাকে আপনি লজ্জিত করিও না,*গুহে গমন কর | 
তোমাকে নীতি কে শিখাইতে পারে ? তুমিই নিখিল রমগী- 
ব্বন্দের নীতি শিক্ষার গুরু 7 ৩৫ ॥ 

এই প্রকার শুক শারীর বচন শুনিয়া কেলি-বিলাসিষুগ্রল, 
শয্যার উপরি উঠিয়! বদিলেন। সেই স্ময় উভয়ের এতাদৃশ 
অনির্ব্বচনীয় শোভা হইল বে, তদ্দর্শনে বোঁধ হইতে লাগিল, 
ষেন উত্রলোক্যের শোভা একত্র সঞ্চিত হইল। নূপুর ও 
কিক্বিশী প্রন্থতি অলঙ্কারের মধুরধ্বনি হইতে লাগিল) এবং 
,গ্বান্রযুগলের. ছবির ছট1 উচ্ছলিত হইল, ও স্থলিত  অলক- 
শ্রেস্টদ্ব'রা বেস্িত হইয়া! বক্ষল্থলস্থ হাঁর ও কর্ণের তাড়ন্ক, 


১ম সর্গঃ। জীকষ্চভাবনাম্থত । ১১ 


উদ্ধে উত্থিত হওয়ায়, তাহার কান্তিছারা উভয়ের বদন অত্যস্ত 
দ্ীপিত হইল) এবং বিলাঁন ভরে বিগন্ধিতবসন অন্বেষণ করি- 
বার জন্য, সম্্রমবশতঃ উভয়েই মুদ্রিত নয়নে শয্যার উপরি 
উপবেশন করিয়া ইতস্তত কর্ঈকমল বিন্যাস করিতে লাগি- 
লেন | ৩৬ ৩৭ || কিয়ৎক্ষণ পরে রদিক যুগল, ঢুলিতে 
ঢুলিতে পরস্পরের অঙ্গে অবলম্বন করিলেন || ৩৮ || উভয়ের 
সম্মুখে উভয়ে উপবেশন করিয়া উভয়ের উভয় স্কন্ধে উভয় 
বাহু বিশ্যাস্ত করিয়! তাহাতে অঙ্গভাঁর অর্পণ করিলেন; এবং 
সেই সময় আলস্ত ত্যাঁগ করিবার নিমিত্ত অঙ্গমোটন করায়, 
উভয়ের জুম্তাযুক্ত মুখ উদ্ধদিগগত হইল; তাহাতে বোঁধ 
হইতে লাগিল, ছুই ধদনকমল যেন ছুই বদনকমলের প্রি- 
ক্রম কপিল; এবং জুম্তন-সময়ে প্রকাশিভ দশন-কিরণ- 
রূপমাণিক্য-দীপদ্বারা উদ্য়ে উভরনকে নিরাজন করিজেন; 
এবং ঈনদ্বিকসিত দৃগন্ত লক্ষমীরূপ রসনা দ্বারা পরস্পরের 
মাধুরী, আত্বাদন করিতে লাগিলেন || ৩৯ | ৪০ || তদনস্তর 
ঘন বুর্ণা'বশতঃ শ্রীমুখযুগলের পরম্পর সংযোগ হওয়ায় “ক্ষ+- 
কাল নিদ্রান্থখ অনুভব করি» ইহা! স্থির করিয়! বিলাল ভরে, 
যে শ্টাষ্যা অনৃজু অর্থাৎ বিষম হইয়াছে, তাহাতে অন্তগ'ন্র 
হইয়। উভয়ে পতিত হইলেন) এবং তৎকালে ভূজলতায় 
পরস্পরকে বেষ্টন করায়, ছুই জনেরই অতি জপির্র্ষচনীয় 
শোভা হইল | ৪১|| সেই সময়ে ভাবি-বিরহে ব্যাকুল] 
শয্যা, ও শিদ্রেত অতিক্লেশে অক্পমান্র আলিঙ্গন লাভ করিয়। 
কোনে স্ীরাধাকৃঞ্চে ত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছে না|, 
হায়! তথাপি অতি কঠোর জদয় পক্ষিগণ কঙ্দকল রব করিয়া, 


১২ জীরুষভাবনাস্থিত | ১ম সর্গঃ। 
শহ্যা ও নিদ্রাকে, শ্রীরাধাকৃষ্জের সহিত বিয়োগিনী কুরিতে 
প্রবৃত্ত হইল ॥। ৪১।! 


রি শে 


ইতি ভ্ীরুষ্চভাবনামুতেমহাকাব্যে ভ্ীমদ্বি্বনাথ চক্রবর্তিঠভুর নহীশহ- 
কৃত কলিপাবনাবতার্‌ উমদদ্বৈতবংস্ত শ্রীবৃন্দাবনবাসি 
শ্ীরাধিকানাথ গোস্ব'মিককৃতান্ুবাদে নিশাস্ত 
লীলাস্থাদন-নাঁম প্রথমসর্গঃ | 


শ্ীকষ্জভাবনাস্ব সত মহাকাব্য 
দ্বিতীয়সর্গঃ | 


প্রাভাতিকলীল!। 


হারা পরাদ্ধকোটি প্রাণ দিয়া, শ্ীরাধারুষের 
জা] প্রমোদোখশোভার ছটার কণা ক্রয় করিয়া 
থাকেন, সেই ললিতাদি সখীগণের দৃষ্টি- 
রূপা মফরীগণ, জাল হইতে নিঃস্ত হইয়া 
টস শ্রীরাধা কৃষ্ণের লাবণ্য বন্তায় বিহরণ করিতে 
লাগিল | ১।। এবং বিশাখা ললিতাঁকে কহিলেন-_ সখি ! 
ধাহার। নিরংশুক (বসনহীন) হইয়াও অংশুক (কান্তি) পুঞ্জছার! 
সঞ্জুঃ এবং বিহারী (হারহীন) হইয়াও অভিহারী, (অতি মনো- 
হর) সেই এই রাধাকৃষ্ণের অনঙ্গ চিহ্ন (নখ ক্ষতাদির) দ্বার! 
কেমন শোভা হইরছে, দেখ ॥ ২।| এবং ইহার অনঙ্গদ 
(বাজুবন্ধ নামক অলঙ্কার হীন) হইয়াও অনঙ্গদ, (উভয়ে উভয়ের 
কাখনখপ্রদ) এবং ইহার! কেলিবশতঃ নিরঞ্রন (অঞ্জন রহিত 
নয়ন) হইরাও নিরঞ্জন (অর্থাৎ পরস্পরের অতিশয় রঞ্জক), 
ইহাদের অধরের রা লুপ্ত হওয়।য়, ও শধ্যাঅস্ত হওয়ায়, 
রজনী নন্বদ্ধীয় অগাধ রত সুচিত হইতেছে || $1| অন্তর 
হাসিতে হাপিতে ললিতা কহিলেন__হে সথি ! গত রজনীতে 
এই রসিকযুগল,পরস্পরের চূড়া ও বেশ্ীগ্রহণ করিয়া তুমুল অনঙ্গ- 
রণে প্রব্বভ হওয়ার, ইহাদেয় চূড়া ও বেশীর বন্ধন শিথিল হুই- 
য়াছে* এবং অধরে দশনাঘাতের টিসু রহিয়াছে: এবং উভয়ের 
ইস্থল, নথরে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে ; সুতরাং ইহাদিগের ছুই 
জনকে দেখিয়! আমি নির্ণয় করিতে পারিলাম না, যে অদ্য কে, 


৯৪ জীকৃষ্ণডাঁবনাস্বৃত 1 ২য় সর্গঃ। 
রণনয়ী হইয়াছেন; অতএব তোমর।ভালরূপে দেখিয়া অবধারণ 
কর, শ্যামহুন্দরের বা আমাদের জীরাধার জয় হইয়াছে ॥। ৪ | 
তদনভ্তর রজনীযোগে প্রেমময়ী শ্রীরাধা, শীকৃষ্ণের চরণ- 
ঘুগল পরমীদর সহকারে নিজ কুচযুগে ধারণ করিয়াছিলেন, 
তন্সিষিত্ত ঈরণতল যুগলে কুচকুস্কুম লাগিয়া অরুণ হুইয়াছে। 
এবং প্রেমময় ভ্ীকৃষ্ণও শ্রীরাধার যাঁবক রঞ্জিত চরণযুগল আদর 
করিয়া উত্তমাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন, তন্নিমিত তাহাও অরু- 
শিত হইয়াছে, দেখিয়া! বিশাখা কছিলেন,__হে লখি ! আমী- 
দের শ্রীরাঁধা অদ্য কুচকুস্মে লেপনছলে, হৃদয্ের অনুরাগ 
জ্রীকসুপাদ্পঙ্কজে নিহিত করিয়াছে; এবং ্রীকৃষ্ণও যাঁৰক 
চিন্নু ধারণের ছলে আমাদের ভ্রীরাধিকার চরণের অনুরীগ 
অন্তরকে বহন করিতেছেন 1 ৫ || 
এইরূপে আলীগণ অলক্ষিত হুইয়া ধীরে ধীরে স্রীরাধা- 
কৃ্ণে বর্ণন করিতে লাগিলেন” এবং নিজ নিজ ভাগ্যের 
প্রশংসা করিতে করিতে আনন্দ মহোদধি” মধ্যে নিমগ্ন হ্‌ই- 
লেন। ৬  তৎকালে অন্ুরাগ্সিনী ললিতাঁদি সখী বুন্দের 
আস্বাদন দ্বারা, শ্ীরাধারুষ্ণের রূপমঞ্জরী (সৌন্দর্য স্বরূপ 
মঞ্জরী ) বৃদ্ধি প্রাণ্ড হইয়াছিল, দেই রূপমগ্জরী তৎকালীন 
সেবাপটীরী হইয়াছিলেন। অর্থাৎ বসন ভূষণ ব্যতীত 
 তৎকালোঁহপন্গ ' শোভা সন্দর্শন পূর্বক, আলীগণ পরম 


মা 
্ ৯ 


পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর ভানুমতী প্রভৃতি 
সধীগণের সম্মতি পাইয়া রূপমঞ্জরী নান্দী শ্রীরাধাকৃষ্ণের 
তকীলীন পরিচরয্যায় পটীয়সী, প্রিয়তমকিস্করী প্রফুল্লা ছইয়া 
দেখিলেন-_তান্থুল অলভ্তক, অঞ্জনত্রব শ্রম জল, যাঁৰক, অঞ্জন, 


হয় সর্গঃ়। শ্রীরৃষ্ণভাঁবনীস্বত | ১৫ 


এবং কুস্কম দ্রব, ও জ্ুটিত ভূষণ ইতস্তত ব্যস্ত হওয়ায়, সেই 
যুবন্ধয়ের ও তাহাঁদের শয্যার পরম রমণীক্স শোভা হইয়াছে? 
উীরূপমঞ্জরীর আঁদেশে কোন কি্বরী,জ্রীরাধারুষ্খজাগিয়া হেলন! 
দিয়া উপবেশন করিবেন বলিয়া, পৃষ্ঠৌপধাঁন (ভাকিয়া) শয্যার 
উপরি রাখিলেন । আঁর এক জন কি্করী, ধসন-হীন শ্রীরাঁধা- 
কৃষ্ণের তনুযুগল, স্বছুল বসন দ্বার! আচ্ছাদন করিলেন । আর 
একজন কিস্করী উভয়ের নিদ্রাবেশ দেখিয়!, অতি স্বছু ও সরস 
পীঘুষ-বটান।মক নিদ্রনাশের উষধ উভয়ের মুখে দিয়া ঘৃর্ণা দূর 
করিলে, উভয়ে নয়নযুগল উন্বমীলন করিলেন || ৭-৯1| তাহার 
পরে বদনচন্দ্রযুগলচঞ্চল-অলকরূপ-মধুকর-সেবিত-নয়ন কমলের 
দ্বারা, পরস্পর ষখন পরম্পরের পূজ! করিল, তখন তাহা দেখি- 
যাই কন্দর্প প্রবুদ্ধ হইয়া ধনু সজ্য করিয়াছিল, (অর্থাৎ নিদ্রান্তে 
উভয্বের বদন. দেখিয়া উভয়ের মদনাঁবেশ হইল)।| ১০।1 
তদনম্তর নিজ শাসন অতিক্রম করার নিমিত মদন ক্রুদ্ধ হইয়া, 
নিজ বিক্রম প্রকাশে বিধুষুগলে কম্পিত করিয়া! সংযোজিত 
করিল? এবং শাণিত একবাণে উভয় বিধুকে বিদ্ধ করিয়া 
'কীলিত করিল; তন্নিমিত্ত উভয় বিধু হইতে অস্ত স্যন্দিত 
হইতে লাগিল; পরে তিরশ্চীন ধ্বাস্তোগ্র-পাশ দ্বারা কিয়ত- 
কাঁল বাঁধিয়া! রাখিল, অর্থাৎ ন্মরাঁবেশে সকম্প বদনযুগল 
সংযুক্ত হইয়া স্থলিত কেশ দ্বারা ক্ষণকাল আচ্ছাদিত হইয়া 
ছিল || ১১। যে লজ্জা দেবী কেলিগৃহের বাহিরে নিদ্ডিত 
ছিলেন, তিনি সখীদ্দিগের কম্কণ কিক্কিষ্টরবে জাগরিত হইয়া, 
ভীরাবর্ধিকার হৃদয় মন্দিরে গমন করিয়া, অতি কষ্টে রাঁধা- 
কৃষ্চের বগ্ধন ঘুক্ত করিলেন; অর্থাৎ কঙ্কণাদি শব্দ দ্বার. সখি- 


১৩. প্রীকুষ্চভাঁবনাম্ৃত। হয় সর্গঃ 1 
দিগের আগমন অবগত হইয়1, যে লজ্জা হইয়াছিল, আছ 
দ্বারাই উভয়ের কন্দর্পাবেশ ত্যাগ হইল 11 ১২।। কুত্তলের 
সহিত ঘে হার মাসাঁলক্কার (বেশর) ও কর্ণের তাঁড়ঙ্কযুগ, 

বেছ্িত হইয়াছিল; তাহা৷ স্বহস্তে উদ্মোচন করিবার জন্য যখন 
জ্ীরাধিক! ব্যাকুল হইলেন, তাহা দেখিয়। হাঁসিতে হাসিতে 
কোন কি্করী কহিলেন--_হে দ্বসিকষুগল ! তোমরা ছুই জম 
পরস্পরে অনুরাগী,ও পরম্পরের শ্রিয় হইয়া.প্রস্পরকে বাধিয়া 
অতনু সংগ্রহারী হইয়াছিলে । তাহা দেখিয়া তোমাদের 
হার, কুগুল, নাসাভরণ, ও চুর্ণ কুন্তল, একাত্মা হইয়াও পর- 
স্পর পরস্পরকে বাঁধিয়া বিরোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে ॥১৪॥, 
তাঁহা শ্রবণ করিয়া, হমুখী রাধা ঈর্বাভরে কহিলেন- “হে 
কিস্করীগণ ! আমি ভোমাদিগকে জানি, এখন নিরবে থাক 1৮ 
ইহা! শুনিয়াও ভ্রীরাধিকার নিকটে সেই কিন্করী, ইসিতে 
হাসিতে গিয়!, হারাপির গ্রন্থি বিমোচন করিতে লাগিলেন ॥১৫॥ 
আর এক কিস্করী অতিষ্থছ বহুমুল্যের বসন প্রস্থ্নাখু (গোলাপ 
জলে) ঈষন্মাত্র ভিজাইয়া, তাহা'দ্বার! রসিকযুগলের রসময়- 
লময়ে উভয়ের নয়নের অঞ্জন, উভয়ের অধরে লাঁগিয়াছিল 
আব উভয়ের অধরের রাঁগ উভয়ের নয়নে লাগিয়াছিল, এবং 
শ্রীরাধার চরণ বাঁবক, প্রীকৃষ্ণের উত্তযাঙ্গে লাগিয়াছিল, তাহা! 
মার্জন করিয়া! এরূপ উজ্জল করিলেন, যে তাহাতে উভয়ের 
সন ঘর্পণের ম্যায় উজ্জ্বল হইল। আর এক কিন্করী উভয়ের 
বদন কমলে তাক্ছুল বীটি নিধাঁন করিলেন । আর- একজন 
কিন্বরী মধিরদীপাবলী দ্বারা, উভয়ের মঙ্গলারত্রিক, ীতিপুরববক 
এইরূপ পট্তার স্কিত. করিলেন; তাহাতে বোধ হুইল যেন 


২য় সর্গই । শ্রীকৃষ্ণভাবনাম্থত । ১৭ 


কোটী প্রাণ দিয়া নিশ্মঞ্চন করিলেন ॥১৭॥ তন্য কিস্কদরী উভয়ে 
আদর্শ দেখাইলেন । অপরা কিস্করী অঙ্গভূমণ আনয়ন করি- 
লেন । অন্য একজন কিন্করী ধীরে ধীরে ব্যজন করিতে করিতে 

উভয়ের ঘণ্ম-বিন্দু-দকল অপনারিত করিলেন ॥ ১৮ ॥ 
অনস্তর জ্ীরাঁধা দর্পণে নিজ মুখ দেখিতে দেখিতে শ্রীকৃষ্ণ 
দশন চিন অবলোকন করিয়া “অদ্য মধুসুদন আমার বদন 
কমলের নিখিল মকরম্দ পাঁন করিয়া দংশন করিয়াছে” ইহ! 
মনে মনে কহিয়। পরমানন্দ ভরে, সম্মুখ হইতে দর্পণ দুরীভভূত 
করিতে পারিলেন না । এবং তাদৃশ নিজবদ্ন তই দেখেন, 
ততই মধুর বোধ হওয়ায় মুহুয়ুছি নিজ বদন কমলম্ছ হরি- 
দ্রশন-চিস্রের পরম রমশ্রীয়” শোভা হাসিতে হাসিতে দেখিতে 
লাগিলেন, ও মনে মনে কহিতে লংগ্বিলেন!; “অদ্য আমার 
ভ্রিজগদ্িলক্ষণ বূপাস্থৃত, এবং অসীষ মাধুর্য্যময় এই যৌবন, 
প্রিরতম পরমাদরের সহিত উপভোগ করিয়াছেন বলিয়া, 
সম্পূর্ণ সফল হ্ইকাছে ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ জ্রীরাধা! এই প্রকার 
ভাবনা ,করিতে প্রবৃত্ত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ, নয়নদ্বার তাহার 
অখিল মাধুরী, পান করিতে লাগিলেন; তাহাতে জ্রীরাধা, 
অন্তরে অসীম আনন্দ অনুভব করায় শ্রীকৃষ্ণের সুখপদ্ম, তাহার 
কটাক্ষ ক্ষীর বিহার স্থান হইয়াছিল; পরে মুন কটাক্ষ 
বারা শ্রীরাধ!, কৃষ্ণ-মাঁধুরী আস্বাদন করিতে করিতে মদভরে 
স্বাধীনকাস্ত! হইয়া কহিলেন__ভো! ভোঃ বিলাসিন্‌! অদ্য 
বিলাঁদভরে তুমি আমার বেষ ভূত্ব! বিশ্রন্ত করিয়াছ ? আমার 
ঘখীঘষ্গর আসিবাঁর পুর্বে যেরূপ ছিল, সেইরূপে বেষুভূষা 
করিতে কেন উদাসীন ভাবে রহিলে £ হে নির্লজ্জরাজ ! 
(৩) | | 
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এই অবস্থা সখীদিগকে দেখাইয়া আমায় লজ্জী-সারে 
নিক্ষেপ করিতে কি অভিলাষ করিয়াছ? তুমি স্থচাতুরী 
প্রকাশ কন্দিয়া আমাকে সাজাইয়া, অভীষ্ট দেবতা-অনঙ্গের 
নিকট যে. অপরাঁধ করিয়াছ, তাহা ক্ষমাপণ দ্বারা, তাহাকে 
প্রসঙ্গ কর; অর্থাৎ সাধকের! ইষ্ট দেবতাকে সেবাসময়ে 
বহির্ণিফাঁসিত করিস সেবা করেন, এবং ধরব! সমাপ্তি হইলে, 
সমস্ত দেবার চিন্রাদি দুর করিয়! পুনরায় গৃহমধ্যে স্থাপন 
করিয়! থাকেন; কিন্তু সেব। সমাপ্তির পরে দেবতাকে বাহিরে 
রাখিলে, ও সেবার চিহ্বাদি দূর না করিলে, দেবতার নিকট, 
সাধকদিগে্র অপরাধী, হইতে হয়; তোমার তাহাই হইয়াছে, 
যেহেতু তুমি তোমার ও আমার -মনোমন্দিরবর্ভী অভীষট- 
দেধতা-অনঙ্গে নিক্ষাসন পুর্ধবক সেবা করিয়া বাহিরেই রাখি- 
স্বাছ, এবং সেবার চি্তু নখক্ষতাদিও দূর কর নাই; এ কারণ 
কুষ্কুম-স্থগমদাদি -লেপনে, নখক্ষতাদির চিন্নু দূর করিয়া অনঙ্গ 
€দবতীকে মনৌমন্দিরে স্থাপন কর, সবীগণ*আসিয়! আমা 
পের. অঙ্গ দেখিয়া, - কিছু যেন অনুমান না করিতে 
প্রারে £ & ২৯ ৪ ২২ ॥ ২৩০৪ “বসিকমুকুটমণি শ্রীকৃষ্ণ কহি- 
€লন--“রাধে £ তোমার অঙ্গপীঠে ইফ্টদেব-অনঙ্গ, প্রকট, 
হইয়াছেন” ইহা সত্যই বলিতেছ; অতএব আমি বসন, ভূষণ, 
গন্ধ, পুষ্প, মালা ও চন্দন দিয়! অভীষ্টদেবতার সেবা! করিতে 
প্রবৃতূহইলাম || ২৪. ২৫ 11 

ন্অনত্তর ভশ্গিমতী, যঞ্জরী, করে কঙ্কতিক! ( চিরশী ) অর্পণ 
করিলে,১৫কেশ কর্ষণে এবং কঙ্কতিকার আঘাতে, মম্তকে ব্যথা 
লাধিবে বলিয়া$-নাগর-শেখর, ধীরে ধীরে শ্রীরাধার অত্যুক্থল, 


হয় সর্গঃ | ্ীকৃষ্ণভাঁবনাস্ৃত । ১৯ 
কেশ কলাপ আঁচড়াইক্লা মালতীমালা দ্বার! বেশী রচনা করি- 
লেন ॥ ২৬ ॥ পরে রাগলেখা মঞ্জরী-কর্তৃক সংস্কত নবাঞ্জন 
স্বারা শ্রীরাধার কমলসদৃশ নয়ন-যুগল রঞ্তিত করিলেন ॥২৭-২৮৭ 
পরে রুচিমঞ্জরী নান্মী দাসীর কর হইতে রুচিমঞ্জনী ( কান্তি 
মগ্জরী ) যুক্ত-হার লইঘ্া শ্রীরাঁধার বক্ষঃস্থলে অর্পণ করিলে, 
গর্বিিণী শ্ীরাধা সগর্ধেব কহিলেন--অহে ! বেধ-রচনা-নিপুণ!- 
তুমি আমার স্তনযুগলের, যে চন্দন-কঞ্চুলী খণ্ডন করিয়াছি, 
তাহ! না রচন! করিয়। হাঁর অর্পণ করিলে কেন ? হাঁর অর্পন 
করিলে চন্দন-কঞ্ঠুলী নির্ষিত হয় না; তাহা তুমি জান না, 
অতএব তুমি আমার বেষ রচনা করিতে পটু বলিয়! সখীসমাজে 
মিথ্যা গর্ব করিয়া থাক মাত্র ॥২৯॥ এই কথা! শুনিয়া অত্যন্ত 
অহঙ্কারের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন--“রাধে ! আমি বিচিন্ত্ 
চিত্র নিম্মীণ করিয়!, চিত্রকর্ম্মে অত্যন্ত গর্ধ-ধারিন্ী-বিশাখা- 
প্রস্ৃতি তোমার সথীসমুহে, বিল্মাপিত কদ্দিতেছি, দেখ ?॥৩০॥ 
ইহা! বলিয়াই শ্রীরূপমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী ও লীলামপ্জীরী প্রস্ৃতি 
সেবাপরা দাসীদিগের প্রুতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবা মাত্র,তীাহার! 
'চিন্র রচনার সামগ্রী করে ধারণ করিয়া! “রহোলীল! দর্শনা- 
ধিনী” হইয়া দ্াড়াইলে, তুলিক! ছার! শ্রীরাধার স্তনযুগল 
অঙ্কন করিতে আস্ত করিয়াই, শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চবাণের পঞ্চবাঁণে 
লক্ষীনুত হইলেন; অর্থাৎ এক সময়ে সন্মোহন স্তস্তন শোষণ 
প্রতি কামবাণে আহত হইলেন |! ৩১।। শ্যাম নাগরের মুন্- 
সু্ছি পানি কম্পিত হওয়ায়, চিত্রের রেখ! বক্র হইতে লাগিল? 
স্তনযুগল-স্হিত নেই বক্ররেখা স্ব বক্ষঃস্ছল দ্বারা বারে বারে, 
বিলোপ করিতে অর্থাৎ মুছিতে প্রারত্ত হওয়ায়, কিস্বারীগণ, 


হও জীকৃষ্চভাবনাম্ৃত । ২য় সর্গঃ। 
মনে করিতে লাগিলেন,--“স্তনলগ্ন বক্ত রেখা বক্ষঃস্থল. দিয়া 
বিলোপের ছলে, বিদগ্ধধুকুটমণি শ্যামহৃন্দর, শ্রীরাধার ধৈর্য্য 
ইন্ধন দ্ধ করিবার জগ্যই বুঝি কামাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে- 
ছেন” 1 ৩১ || তাহার পরে কাম, শ্রীকষ্চকুত বেষ বিন্যাস 
ভাল হইল না, বলিয়া স্বীয় মহাপ্রভাব দ্বারা ভাহা অনিয়ত 
স্থলে রাঁখিল; পরে কতকগুলি পরিত্যাগ করিল; এবং কতক- 
গুলি খণ্ড বিখণ্ড করি! তাহাদ্বার। উভয়কে বিভূধিত করিল ; 
অর্থাৎ বিগতধৈর্ধ্য রাধাকুষ্চের প্রয়োগ লীলার পরে, জ্রীরাধার 
ধে অলঙ্কার ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল, তাঁহা উভয়ের অঙ্গে সংলগ্ন 
হওয়ায় তাহাদ্বার1£ উভয়ের পরমানিবর্চনীয় শোভা হুইয়া- 
ছিল | ৩২11 ধাঁহারা উভয়ের মদনাবেশ দেখিয়া! তৎকালে 
কেলিমন্দির হইতে নিঃস্যত হইয়া বাহিরে আসিয়! জাল রন্ধে 
নয়ন দিয়া! বিদ্যমান ছিলেন, সেই দাদীগণ, এবং দখখীগণ, 
অভিলাষ করিতে লাগিলেন” যে “আমাদের নয়নের এই 
সুস্তিমতী কৃতার্থতা। চির দিন রহুক” । তাহার"পরে প্রভাতকাল 
'্সাগত হইল দেখিয়া “হো! নির্দয়বিধে ! এই সময় প্রভাত- 
কাল আনিয়া! আমাদের পরম ম্থখ ধ্বংস করিলি? তোরে 
ধিক্‌” ইহা, বলিয়া বিধিকে তিরস্কার করিতে করিতে নিরুপায় 
কাতরা সখীগণ অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ! হইলেন 1] ৩৩ | একতঃ সখী- 
দিগের গবাক্ষলগ্রা চঞ্চল দৃষ্টি, প্রীরাধা-গোবিন্দের বিলাস 
বিলের্বকন করিয়া আনন্দ লাভ করিতে লাগিল ; অন্যতঃ পুর্ব্ধ- 
দিগ ভাগে পতিত হইয়া, জ্লান হইতে লাগিল; পুনরায়" সেই 
দৃষ্টি হার মধ্য গত হইয়! সাধক ভক্ত সংহতির হৃদয়ে প্রকাশ 
পাইতে লাগিল । অর্থাৎ তাদৃশ তৎকালিকী সখীদি্ের 


হয় সর্গঃ ৷ গ্ীকষফ্ণভাবনান্থৃত । ২১ 


দি, সাধক ভক্তগণ চিস্তা করিয়া থাকেন | ৩৪1 অসীম 
সৌহার্দশালিনী সখীগণ, শ্রীরাধাকষ্ণের কেলি অবসান, অধ- 
গত হইয়া কেলিমন্দিরে প্রবেশ করিবা মাত্র;  উ্নরাধিকা, 
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্ছল হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া, শধ্য! হইতে অব- 
করোহুণ পুর্ববক, ক্রুকুঞ্চনের দ্বারা জ্রীরূপঅঞ্জরী প্রভৃতি কিঙ্করী- 
গণকে নিজপক্ষপাতিনী করিয়া, আসনে উপবেশন করিলেন ! 
শ্রীকৃষ্ও তাহাদের সংলাপ পীযূষ পিপাসায়, তৎক্ষণাৎ কপট 
নিদ্রা প্রাপ্ত হইলেন 11 ৩৫ 11 ৩৬11 আ্ীরাধিকা কহিলেন-_- 
হে সখিগণ ! তোমরা ধন্যতমা, অদ্য আমার সহিত ভালরূপে 
সখ্য ব্যবহার নির্বাহ করিয়াছ 1 ভাগ্যক্রমে আমাকে পুন 
দিশনি দান পাল্জী করিয়া এক্ষণে কিনিবার জন্য উদ্দিত 
সবইলে £॥ ৩৭ ॥ হেউদ্ধতা! সখীগণ ! আমি কুলাঙ্গন, 
আমাকে ছল করিয়! গৃহ হইতে নিঃসারিত করিয়া বনে 
'আন্িলে? পরে যাহার সতীব্রত ধ্বংস করাই স্বভাব, হায় £ 
সেই'সুরুষের হস্তে বলপুর্র্বক আমায় সমর্পণ করিয়াই অস্তহিত 
হইয়াছিলে ? ॥ ৩৮ ॥ আমাকে অদ্য, পুরাতনী পুণ্যততি 
রক্ষা করিয়াছে; যাহার গ্রভাঁবে ইহার পার্খে শয়ন করিয়া, 
সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিয়াও আমার সতীত্ব-ধ্বংস হয় 
নাই, স্থতরাং পুণ্যততিই আমার গতি ॥ ৩৯ ॥ হে সখিগণ ! 
আমি অদ্য যাহার পার্থখে রজনী অতিবাহিত করিলাম, সে 
সহজআ্র সহজতর গোপীদিগের সহিত কাম-ক্রীড়ায় বহুয়ামিনী 
জাগিয়। যাপন করিয়াছে, একারণ অদ্য বজনীতে সুপ্ডিদেবী 
(নিদ্রা) আসিয়া ইহার নয়নযুগ্রলে বাস করিয়া, আমার অতুল 
উপকার করিয়াছেন । "অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, নিদ্রায় অচৈতন্তয থাকায় 


হ্হ্‌ , ভ্ীকৃ্ণভাবনাস্থত 1 য় সি । 
আমার সতীত্ব বিনষ্ট হয় নাই ॥ ৪ ॥ এই কথা শ্রাবণ করিয়া 
ললিত কহিলেন সখি ! রাধে! তোমার বিখ্যাত সতীত্ব 
কে না জানে ? এবং ইহার ক্রক্গাচর্ধযই বা কে না জানে ই এমন 
কি! শ্রৃতিগণ পর্য্যস্ত যাঙ্থাকে ব্রহ্মচারী বলিয়া গান করি- 
তেছে,তাহার সহিত তোমার নির্দষণ সাধুসঙ্গ অদ্য সখীদিগের 
'নর়নৈর রক্্রই বিধান করিতেছে ॥ ৪১৪ সথি! রাধে! এই 
"অভিনব ভ্রচ্ষচারী, স্বীয় ব্রহ্ষচর্য্যব্রত রক্ষার নিমিত্ত, স্ত্রীলিঙ্গ 
শব্দ মধ্যে নির্দিষ্ট হুইয়াছ্ছে বিধায়, নিদ্রোকেও স্পর্শ করেন 
ন11 সুতরাং ইনি তোমার অনঙ্গ-সঙ্গী, ** ইহা সত্য সত্যই 
অমির বুবিস্বাছি ॥ ৪২4 এই কথা শুনিয়া বিশাখ! কহি- 
লেন সখি ! ললিতে ! আমি সকল অবগত আছি, ইহাদের 
সুই জনের ধশ্ম অর্থাৎ বাঁঘার সতীত্ব ধর, ও ককের ত্রল্মচর্ষ্য 
ধন্ম, শরম বিশেষ লাভ করিবার জন্য, প্রয়াগে কাম্যকুপে তন্ু- 
ত্যাগ করিয়াছে । ( পলোর্খ) অতনুপয়াগে ( কন্দর্পের প্রকৃ- 
যাগ, লক়্ প্রাপ্ত হইয়াছে)। 

_ চিত্রা কহিলেন দ্খি ! সে শরম কি? তাহা বল, ইহ! 
বুনিয়ণ বিশাখা! কহিলেন, ভরাধার সতীত্ব ধ্দ, ও জ্রীকৃষ্জের 
্হ্ষচরষ্য ধর্ম শ্রয়াগে লয় প্রাণ্ড হইয়া পুনরায় পুষ্ট হইয়া! 
ইহাদের দুই জনকে সন্প্রতি সম্প্রযোগী অর্থাৎ (সম্যক্‌ প্রকৃষ্ট 
যোগযুক্ত) করিয়াছে, যেহেতু ধন্মই পরিপাক দশায় শুদ্ধচিত্ত- 
দিগকে বোগ সাধন করাইয়া থাকে । .€ শ্লেষার্থ ) সম্প্রযোগী 
'অর্থাৎ গ্রাম্য ধর্মযুক্ত, করিয়াছে, হায়! ইহাদের সতীত্ব, ও 
 ব্রহ্মীচর্য্যের কি এই ফল প্ররিণত হইল 111 ৪ || উ্রীরাধ!, 
** *আলঙগসক্গী--অঙ্গসঙ্গ রহিত এবং মদলবঙীী |. 


হয় সঙ্গ । জ্ীকৃষ্ভাবনা মত? হও 
“বৈরাগ্য ধুরাধরা” অর্থাৎ (বৈরাঁপ্ত্যের ভাঁর-বাহিনী) এবং 
“নগণ্য যুক্তামন্ত হরি, অর্থাৎ নৈগুণ্য .হেতু যুক্ত1 এবং 
* তআন্ম্ের সংসার-ছুঃখ-হারিপী, এবং *নিরঞনোদার-দৃক্‌” অর্থ: 
নিরুপাধি উদার ভ্ঞন-শালিনী, অতএব অচ্্যুতষোগ সিদ্ধ 
অর্থাৎ চ্যুতিরহিত যোগসিস্তিবিশিষ্টা হইয়াছে । হ্রোসার্ঘ) 
শ্রীরাধা  তান্ুপরাগহীন অধর, ও ছিন্গ- সুক্রাহাঁর, ও অঞ্জন, 
রহিত নয়ন ধারণ করায় অচ্যতের- শ্রীকৃষ্ণের, সহিত যোস্ছে 
অর্থাৎ সন্প্রযোগ্ে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, ইহা আমর! সত্য 
জানিলাম 11-88 || এবং সম্প্রতি কৃষ্ণ ও পুর্ণ আত্ম তত্বানু- 
ভর নিমিত স্বাধীন মায়, অর্থাৎ বিদ্যাসকিদ্বারা যোগনিদ্রো-- 
সেমাধিরূপ নিদ্রা) আজ্রন্ করিয়াছেন, এবং গুণাতীত আতি 
যুক্তগণ ফাঁহার মোক্ষ সম্পতির পুজ1 করিয়া, থাকেন, সেক 
শ্রীকষ্ণও অতি সিদ্ধি প্রাঙ্ড হইয়া, শয্যাক্দপ মহাযোগাসনে 
বিরাজিত রহিয়াছেন । [শ্লেবার্ঘ) শ্রীকৃষ্ণ অনননথখ পুর্ণভাকে 
অনুভব করিবার নিমিন্ভ, নিজাধীন কপট নিদ্রা যাইতেছেন% 
এবং সংমর্দবশত$ ছিন্ন-অতিমুক্ত (মাধবী) মাল! ধারণে, শোভিত 
হইয়া, অতি সিদ্ধিলাত করিক্সা, শখ্যার উপরি শয়ন- করিয়া. 
ব্লহিয়াছেন ; ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ হে সখি রাধাকৃষ্ণ উভয়েই সিদ্ধি- 
লাভ করিকেও, শ্রীরাধার, নিদ্ধি- অধিকতরা | হে সখি £ 
জ্রীরাধার হৃনয়াশ্বরমধ্যে স্বানন্দানুস্থতিরূপ এচিত্রেন্দুলেখা)- 
প্রবর শশিলেখা দীপ্তি পাইতেছে, ভক্গিমিত পুনর্ভবক্ষত অর্থাৎ; 
পুনর্জন্ষনাঁশ, এবং মনোভবোতাপ' শান্তি অর্থাৎ মনেন্ সম্তাপ 
শাস্তি,হুইয়াছে, তাহা অনুভব কর । (ল্লেঘার্থ) ভ্রীরাধার হৃদয় 
সবরাস্তন্ে-অর্থাৎ বক্ষঃক্ছিত রস্্রমধ্র বাহা হইতে 'আনন্দোপলান্ি 


২৪. উকুঞ্ণচভাবনীস্থৃত । ২য় সর্গঃ | 


হইয়া! থাঁকে, সেই চিজ্েন্ুলেখ1--চন্দ্রকলাবশু চিহ্ন বিরাঁজিত 
রহিয়াছে, ইহ! পুনর্ভবক্ষত-_অর্থাৎ নখ-ক্ষত, এবং ইহারা 
মনোভবোতাঁপ-শান্তি অর্থাৎ মদন ভ্বালা-নিবৃভি হইয়াছে, 
ইহ! তোমরাও বুঝিতে পারিতেছ না কি ? ॥৪৭॥ এই আলাপ 
শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কলেবর, রোমাঞ্চিত হইল, ও শ্বেদজল 
বর্ষন করিতে লাগিল, এবং স্বয়ং হান্ত সম্বরণের নিমিত্ত যতই 
চাঁছুরী প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহা! ব্যর্থ হইল; অর্থাৎ 
কপট নি্দিত শ্রীকৃষ্ণ শয্যায় শয়ন করিয়! হাসিয়া আকুল হই- 
লেন। এবং হাসিতে হ্বানিতে শয্যা হইতে উঠিয়া অতি সম্ত্রমের 
মহিত সবীদিগকে 'নিজ বক্ষঃস্থল দেখাইতে দেখাইতে, কহি- 
লেন-_হে মখিগণ আমার হৃদয়েও চিজেন্দুলেখ! রহিয়াছে, 
দেখ; ইহা! বলিয়া! সখীফিগকে আ্রাধারুত-ন্খক্ষত দেখা 
ইলেন 1 ৪৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণ বিদূষকবৎ ভঙ্গী করিয়া হাসিতে 
হাসিতে, সখীদিগকে নিজ বক্ষঃস্থুল দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলে, 
সখীগণ্ হাল্য মন্বরণ করিতে পারিলেন ন!) শ্রীরাধিকাও 
হাস্য সৃন্বরণ করিতে, ন। পারিয়া, বসনাঞ্চল দিয়া শ্রীমুখ 
-ছচ্ছাদনপুর্বক অবনত মুখী হইলেন! পরে ভ্রিভঙ্গী হার। 
জকুষে বিলোকন করিয়া, স্বকর কমল দ্বারা, কৃষ্ণ বক্ষঃস্হলস্ছ 
স্বৃত নখচিস্তু আচ্ছাদন করিয়। স্বছু স্ব হাসিতে হাসিতে 
কহিলেন-_ হে নার্গর!'য্ধি তোমার এই বক্ষঃ্থলে “চিত্রেন্দু- 
লেখা” রহিয়াছে'তবে কেন ললিত! বিশাখা! পরফযোগ্য! হইয়! 
স্থান,পীাইল না? তাহারা স্থান পাইজে তোমার নখাক্ক গ্রহণ 
করিম! তাহার.ভ্রিডগ তোমাকে প্রদান করিবে ॥৪৯1৫০৪৫১॥ 
রাধাকৃফের.এই প্রকার রমালাপ অবশ করিয়া! সীগণ, 
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শরীরে কহিলেন, হে রপিক-সার্ববভৌম ! আমরা এখনই 
ভ্ীরাধার মুখে শুনিলাম,_ তুমি অখিল নিশা নিদ্রাভরে অচৈ- 
ভন্য হুইয়া অতিবাহ্িত করিয়াছ, তোমার বক্ষঃস্থল কোন রসপ্ 
নখরেরছ।রা বিচিজিত করিয়াছে ?:2 যদ্ধি বল “ইহ জ্রীরাধার 
ক্ষার্ধ্য, তাহা কোনরূপেই সম্ভব হয় না, কারণ সাধ্বীকুল 
চক্রবপ্তিণী, আমাদের ভ্ীরাধা, তোমার পার্থখে একঃশব্যায় 
নিশি অতিবাহিত করিলেও, ইহাকে নিজপুণ্য রক্ষা করিয়াছে; 
ইহারছারা কখনই পর পুরুষের বক্ষঃ নখরাঙ্কিত হইতে:পারে 
মা” | ৫২।। শ্রীকুষ্জ কহিলেন “হে সখিগণ ! সত্য সত্যই 
পরম-সাঁধবী শ্রীরাধার প্রচুরতর পুণ্য বল আছে; যেহেতু ইনি 
বালা ও অবলা হইয়াও অতনু-সংপ্রহারে % আমায় রজনী- 
যোগে পরাজয় করিয়। অত্যন্ত অহঙ্কার-বশতঃ, অভ্যস্তরস্থিত 
মন প্রাণ বাহির করিয়া লইবার জন্য, নখরান্ত্-দ্বারা আমার 
বক্ষঃস্থল খনন করিয়াছেন, দেখ” ॥৫৩॥ “হে নাগর ! জ্ীরাধা 
কেমন করিয়! তোমার বক্ষঃস্থল নখরাঞ্্রের দ্বারা খনন করি- 
কাছে” £ এই কথা সখীগণে জিজ্ঞাসা করিবামাত্র, দত্তদ্বারা 
তাহাদের অধর, এবং নখদ্বার! তাহাঁদের পয়োধর খণ্ডন করিতে 
করিতে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন--“তোমাদের সখী রাধা, এইরূপে 
"আমার অধর-খগ্ডন, ও ব্ক্ষ£শ্থছলে নখাঘাত করিয়া ॥ ৫8 8 

এই প্রকারে প্রীতঃকালে পরিফুল্ল পদ্দিণীক্ষগণের মুখ: 
অকরন্দ পানে মত্ত, মধুসুদনে পর" অবলোকিন করিয়!, বন্দাবেরী 

* অতন্গ দংপ্রহার-_-মহাযুদ্ধ এবং কাঁসযুদ্ধ । 
1 পৃদ্গিনী--কমলিনী এবং খোপীগণ 
ক মধুস্থদন--জমর, এবং কৃষ্ণ ব 
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আনন্দ সাগরে মগ্ন হুইয়াছিলেন, এবং প্রভাতকাল দেখিয়া 
কম্পিত। হইয়া ভয়-দাগরেও মগ্ন হইয়াছিলেন। পূর্ণশশধর- 
বদনা জ্ীরাধ। প্রভৃতি কান্তাগণ, উদ্দিত রহিয়াঁছেন, এবং 
চক্দ্রিকীষুক্ত চন্দ্রসহিত রজনী চলিয়া গেল, দেখিয়া রাধাকষ্ণের 
বিলাস ভঙ্গ হইল কি না? এ বিষয়ে সন্দিহান! হইয়। বৃন্না- 
দেবী কর্তব্য বিষুড়া হইর়াছিলেন। অর্থাৎ বিলাস-ভঙ্গের হেতু 
সচন্দ্রা রজনী প্রষ়ান, এবং বিলাসের হেতু পুর্ণশশধর বদন 
ভ্রীগোপিকাদিগের উদ্নয় দর্শনই, বৃন্দার সন্দেহের হেতু হুইয়1- 
ছিল। বেদাদি শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়্াছে,--যে পরিমাঁপে তমঃ 
( অজ্ঞান ). ক্ষয় হয়ঃ সেই পরিমাণে প্রকাশ (জ্ঞান ) হয়, এবং 
প্রকাঁশানুসারে হুৃত্রোগ (ছুর্ব্বাসনা ) নষ্ট হয়, কিন্তু বৃন্দার 
পক্ষে ইহার বিপরীত হইল; অর্থাৎ ঘে পরিমাণে তমোক্ষর 
(অন্ধকার) হুইয়! প্রকাশ (আলোক) হইতে লাগিল; সেই 
পরিমাণে বন্দ! হদ্রোগ-- (কুঞ্জ হইতে প্রীরাধাকঞ্জ গ্ুহে গমন 
করিলে ত্াহাঁদ্দের ভাবি অদর্শন জন্য, দ্বারুণ হৃদয়ে ব্যথা) 
পাইতে লাগিলেন । শ্্ীবৃন্দাদেবীর শ্রুতি বিরুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত 
হইবারই কথা, যেহেতু ব্রজের রীতি, শ্রুতিগণও অবগত 
নহে ॥ ৫৭.॥ পরে বুন্দাদেবী শ্ীরাধামাধবের কেলি-বিলাস 
শান্তি করিবার উপায়াস্তর না দেখিয়া ককৃখটা নাঙ্গী বৃদ্ধ- 
মর্কগীকে একটী অতি ভীষণ, ককৃখট বাক্য বলিবার জন্য বল- 
পূর্বক আদেশ 'করিলে-_ককৃখটা বলিতে লাগিল-হে কৃষ্ণ ? 
তুমি এই সতীদিগ্নকে কলম্ক-পক্ষিল1 করিতেছ, প্রাতঃকালেও 
পরিত্যাথ করিতেছ না, আজ তাহার ফল ব্রেজ হইতে জিলা 
আসিয়া প্রদান করিতেছে ॥ ৫৯ 1 “জটিল” এই তিনটা বর্ণ 


হয় সর্গঃ1 শ্রীকৃষ্ণভাবনাস্ত । ২৭ 


শুনিব! মাত্র শ্রীরাধিকা' প্রভৃতি ব্রজরামাগণ, বিবর্ণা হইলেন, 
এবং তাহাঁদের দারুণ শঙ্কা উদ্ভুত হইয়! সেই বিলাস-রত্বাকর 
'অগস্তব হুলুকীকৃত করিল ॥ ৬ ॥ 

পরে সকলে “ছে সখিগণ ! আমরা কি করিব, কিরূপ 
নিভৃতে নিকেতনে গমন করিব, ইহাই সভয়চিত্তে আলাপন 
করিতে করিতে, কুগ্জালয় হইতে স্মলিত হইতে হইতে অঙ্গনে 
'সগমন করিলেন ॥ ৬১ ॥ অঙ্গনে আসিয়া শ্রীরাধিক1 সখেছে 
কহিতে লাগিলেন, অল্পতর হৃখদা রজনী চলিয়া গেল, 
হাঁয়! অতিশয় ছুঃখপ্রদ1 জটিলারূপা, কাঁলরাত্রি উপস্থিত 
হইয়া আমাঁদের ফলবতী আশালতা £কবলিত করিল ॥ ৬২ ॥ 
কতকগুলি দাসী ও সী পুনরায় অঙ্গন হইতে কেলিগৃহে 
প্রবেশ করিয়া, ভ্রীরাধাকৃষ্জের ছিন্ন মালা, অস্তরোতীর9৭ণ চন্দন, 
ও ফেলাম্বৃত, এবং অণ্ডনাদি পরস্পন্ন পরমানন্দে আদান প্রদান 
করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥ আরাধাকৃষ্জের শঙ্কা-নিমিত 
অঙ্গসঙ্গত্যাগ করিবার ইচ্ছ', এবং উৎস্থক্য নিমিত্ত অঙ্গসঙ্গ- 
গ্রহণ করিবার ইচ্ছায়, পরস্পরে তুমুল রণ হুইয়া যখন প্রথম! 
অর্থাৎ (অঙ্গসঙগত্যাগ করিবার জন্য ইচ্ছ। ) অল্লমাত্র পরাভূত 
ইইল, সেই সময় শ্রীকৃষ্জের বাহু, শ্রীরাধাক্বন্ধ গত হইয়! 
রমন্্ীয় শোভা ধারণ করিল? “ণশ্রীরাধার স্কন্ধে বামবাহু অর্পণ 
করিয়া বিরাজিত শ্রীকষে--অবলোকন করিয়া বিছ্যুললতায় 
জড়িত মেঘের তরু ক্ষিতিতলে চলিতেছে, "ভাবিয়া পরম” 
হর্ষে মন্তুরগণ শ্রীরাধিকা-মাধবের সম্মুখে পক্ষবিস্তারপুর্ব্বক 
নৃত্য করিতে করিতে কেকাঁরব করিতে. লাখিল। সেই নয়ুর , 
গণের শব্দে, সথী ও দাধীগণেরও নয়নের ভ্রম হইয়াছিল ; 
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অর্থাৎ তীহাঁরাঁও তত্কালে শ্রীরাধাকৃষে বিভ্যুলগতালিঙ্গিত 
জঙ্গম মেঘতরু বলিয়া ভ্রাস্তা হইয়াছিলেন ॥ ৬৫ ॥ পরে 
শ্রীরাধাকুষ্ণ পরস্পরের স্কন্ধে বাথ সমর্পণ করিয়া ভ্রজে চলি- 
'লেদ। তৎকালে শ্রীরাধিকা তৃষ্জাতুর এক নয়ন শ্রীকৃষ্ণবদনে 
জ্রীকষ$ও অতিতৃষ্ণাতুর এক নয়ন শ্রীরাধাবদনে সমর্পণ কক্ধিয়া 
এবং আর এক এক নয়ন “কেহব1 আঁমাদিগকে দেখে” ।ইহা? 
ভাবিয়া সভয়ে সকল .দিখিভাগে মুহুমুন্ছু নিক্ষেপ করিতে 
করিতে পদ-বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥ 

দ্বিজরাঁজনূপ নৃপতির অভাবে অরুপণরূপ দস্থ্যদ্বার! প্রপী- 
ডিত হইয়া শ্ত্রীরাধা প্রভৃতি ভ্রজন্রন্দরীদিগের পরম সহ 
অন্ধকার পলায়ন করিলে, তীহারা ছুরস্থিত স্থাণু (শাখা পল্লব- 
হীন তরু) বিলোকন করিয়া জটিলা' বোধে আকুলা হুইয়া- 
ছিলেন; এমন কি তীহরাঁ তৎুকালে অত্যন্ত প্রবল শঙ্কা! 
বশতঃ)চজগণ্ড জটিলাময় মানিয়াছিলেন | অর্থাৎ সশন্কনেত্রে 
যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সেই দ্বিকেই যেন জটিলাঁকে 
দেখিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ শ্রীরাধারুষ্ পরস্পরের বাছ- 
বারা আপ্লিকট থাকিলেও, জটিলাদি-বিরৌধি-জনের আগমন- 
শঙ্কায় ততকালে মদন্য -শরাহত হন/নাই, তাহার কারণ--সক- 
লেই অবগত আছেন,, যে “কন্দর্পের রাজ্যে পচ্মবন্ধুর উদয়ে 
পদ্মিনীসংহতি প্রফুল্ল হইয়া থাকে”, কিস্তু তশুকালে পদ্মবন্ধু 
উদর .হইয়াই, পদ্ধিনীগণে (উররাধা, শভৃতি পদ্সিণী রমপীগপে) 
গীড়া দিতে আরম্ত করায় রাষ্ট্রবিপ্লব চিন্তায় সংমগ্ন হইয়া 
মদন, শর সন্ধান করিতে বিশ্কৃত হইয়াছিল । নচেৎ এ অবস্থায় 
মদনের শরে ছুই জনেরই লক্ষীভূত হইবার নিতাস্ত সম্ভব 


হয় সঃ ভ্রীকঞ্চভাবনাস্ৃত- ২৯ 
ছিল ॥ ৬৮॥ যাঁহার নিকুঞ্জ লীমায় অধিকার, সেই উৎহক্য 
সেনানীর অনুকূলতায় জ্ীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের ভুজাপ্লেধরূপ নিধি 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; পরে ব্রজসীমায় আসিবামান্র তথাকা্ষ 
অধিকারিণী বলবতী শঙ্কা ওতস্থক্য সেনানীকে পরাজয়পুর্ববক 
হুনয়না প্রীরাধার স্বদ্ধদেশ হইতে বলপূর্ববক শ্রীকৃষ্ণের ভূজা- 
শ্লেষ নিধি বিদূরিত করিল (অর্থাৎ ব্রজসীমায় আগমন করিয়াই 
শ্রীকৃষ্ণ, শঙ্কাবশতঃ শ্রীরাধাক্কন্ধদেশ . হইতে স্বীয় বাহু আক- 
ধরণ করিয়! পৃথক হইলেন ) ॥ ৬৯ পুনরায় সেই বলবতী 
শঙ্কা প্রীরাধাকৃষ্ণে তর্ভন করিয়া! এক পথে যাইতেও নিষেধ 
করিল। সেই সময় উভয়ে সকাতর নেত্রে পরস্পরের প্রতি 
যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; সেই দৃষ্টি সম্মুখস্থিত 
প্রাণসখীদিগকে কীদাইয়া আকুল করিয়াছিল 1 ৭০ 18 
জীরাধিক! কৃষ্ণ, পৃথক পথে যাঁইবার জন্য পদ নিক্ষেপ করিলে, 
ভাবি-বিরহ-নিমিত্ত অত্যন্ত খেদে উভয়ের বদন-বিখু-যুগল 
কান্তিহীন হইয়াছিল। (শ্লেষার্ঘ) নক্ষত্রেব অত্যক্প বিয়োগ 
প্রভান্থার! উভয়ের বিধুসদৃশ বদনযুগল হতপ্রভ হুইল, ইহা! 
"বড়ই আশ্চর্য্য গু যেহেতু কেহ কখনই শ্রবণ করে নাই' 
যে নক্ষত্রের প্রভাার? ছুই বিধু হতপ্রভ হয় 1 ৭১ | 
মণি-লাভ হইলে কেহ কখনও গ্লানিযুক্ত হয় নাঁ,কিস্তু রাধাকৃষণ 
পরস্পরের হুদয়মণি লাভ করিয়াঁও,' যখন পরস্পরের 
মিলন-ন্থখ ভঙ্গ-নিমিত্ত, গ্লানি ভোগ করিতে লাগিলেন, তৎ- 
কালে বিমল  প্রেমই, তাঁহাদের পুনম্পিলন বিষয়ে সাক্ষাৎ 
প্রতিষ্ট হইয়াছিল ॥| ৭২॥। শ্ত্রীরাধা-সঙ্গ হাঁরাইয়া প্রীমদন- 
মোহন, একাকী ত্রজে যাঁইতেছেন, এর্মন সময় পথ মধ্যে 


শষ. শ্রীকষ্ণভাবনাম্থৃত | হয় লর্গঃ। 


অপার ব্যখারূপা রমনী, আলিঙ্গন করিয়া রুদ্ধ করিয়াছিল, 
অর্থাৎ শ্রীনাধা-বিয়োগ-ব্যথায় অভিভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আর 
চলিতে সমর্থ হন নাই । এবং নয়ন যুগল হইতে উষ্থাশ্র 
বিসর্জন করিতে লাগিলেন। ( শ্লেষার্থ) শ্রীরাধাবিয়োগী 
ভ্রীকৃষ্ণে একাকী পথ মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া! অপার-কাস্তিমতী 
কোন তক্ুণী নয়নযুগল হইতে উষ্জাশ্রু বিসর্জন করিতে 
করিতে, আলিঙ্গনপুর্ববক রুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৭৩ ॥ শ্রীরাঁধাও 
শ্রীকৃষ্ণ বিয়োগরূপ অত্যুতৎ্কট ব্রণ-সমূহের দ্বারা নখ-কেশ 
পর্ধ্যস্ত নিজাঙ্গ আবৃত হইয়াছে,-_অনুভব করিয়?, নিজ নিকে- 
তনে যাইবার সময়, বিলম্বমাঁনা কোন সঘীর করাবলম্বনপুর্ববক 
পদে পর্দে স্থলিত হইতে হইতে যাঁইতেছেন, এবং জী 
দ্বিগকে কহিতেছেন-হে সখিগণ ! আমি আমার হৃদয় 
নাথের বিয়োগ ব্যথায় জ্তিয়মানা হইয়াছি, আদাঁকে এই অব- 
স্ায় ব্রজে লইয়া] গিয়া অসমঞ্জন কার্য করিতে উদ্যত হইলে 
কেন? একতঃ প্রাণবল্পভের সুখময় সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিয়া 
বিধাতা. আমার প্রতি দ্রোহাচিরণ করিতেছে, বিধাতা আমার 
বৈরী সে আমার প্রতি দ্রোহ করিতে পারে ? কিন্তু প্রাণ 
অপেক্ষা অধিক প্রীতির পাত্র হইয়া -তোমরা কেন এক্ষণে 
শ্বশ্রুঃ গৃহরূপ নিবিড় অন্ধকুপে আমাকে নিক্ষেপ করিয়া 
ছোহাঁচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে ? হায় ! আমি এখন কাহার 
শরণাখত হইব, কে আমাকে রক্ষা করিবে ॥ ৭৫ ॥ 

পরে অনুরাগ-পর-ভাগবতী প্রীরাঁধ! অনুরাগ-স্বভীব-বশতঃ 
সমস্ত রজনী শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে বিবিধ বিলাঁসে অতিবাহিত: 
করিয়াও “আমি জরুষণঙ্গ সঙ্গ লাভে বঞ্চিত হইয়াছি” জ্ঞানে: 


২য় সর্গঃ। স্বীরঞ্চভাবনস্থিত 1 ৩৯ 

ললিতাকে কহিলেন__হে ললিতে ! তুমি আমাকে বলিয়া- 

ছিলে-_“শ্রীরাধে আমার সহিত আগমন কর, আমি তোমাকে 
শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গরূপ অস্কতসাগরে অবগাহন করাঁইব” হায় £ 
এই প্রলোভনে, আমাকে এখনই গৃহ হইতে নিঃসারিত করিয়া 

এখনই গৃহে প্রবেশ করাইতে প্রবৃত্ত হইলে ? হে প্রি সখি £ 

সে হ্ধা-সাগরে কি দোষে আমাকে অবগাহন করাইলে 

না?1। ৭৬1। হে সখি ! এখনই ষাহাকে অন্তাচলে যাইতে: 
দেখিলাম, সেই সূর্য্য পুর্বব পর্ধবততটে আরোহুণ করিতে উদ্যত: 
হইতেছে; অদ্য কি বিভাঁবরী আকাশ-কুহছমের স্থায় মিথ্যা? 

হইল, অর্থাৎ অদ্য কি রজনী হয় নাই ॥৭৭॥ হেসখি 

আমার যে শ্রুতি, শ্যামন্থন্দরের সৌন্দর্ষ্যাস্থতের (অতি মিষ্ট 
কথাম্বতের) লেশও পান করিতে পাইল না, এবং যে রসনা» 
সৌরস্তাম্বৃতের লেশ পাঁন করিতে পাইল না, এবং যে নয়ন» 

হুরূপান্বতেরও লেশ পান করিতে পাইল না, সেই শ্রুতি সে 

রসনা, ও সেই নয়নে, ধিক [11 ॥ ৭৮॥ 

এই কথা শ্রবণ করিয়া ললিতা কহিলেন--হে রাধে £ 

অদ্য রজনীযোগে যোগ (শ্রীকৃষ্ণ সহ সংযোগ ) তোমাকে 
নির্কবেদ-পদ্ধতি (অর্থাৎ ধর্ম উল্লঙ্ঘন নিমিত্ত বেদরহিভ পদ্ধতি) 

পাঠ করাইয়াছে, এক্ষণে বিয়োগও নির্বেধদ-পদ্ধতি (অর্থা, 
আত্মধিক্কার পদ্ধতি) অধ্যয়ন করাইতেছে।: তাহার মধ্যে 
যোগ, নির্ধেদ পদ্ধতির অর্থ, শ্রীকৃষ্ণের রূপাদিরূপ , অমৃত 

অনুভব করাইয়াছিল ; অর্থাৎ মিলন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বাগস্কৃত 
ও. অধরাম্ৃত ও রূপাম্থতের মধুরতা, তোমাকে অনুভব করা. 
ইয়াছিল। এক্ষণে বিয়োগ . নির্ব্বেদপদ্ধতির অর্থ .কালকুট 


২ জীকু্ণভাবনাস্ত ! ২য় সঃ 


অনুভব করাইতেছেঞ্চ 11 5৯ || অনুরাগ-পর-ভাগবতী শ্রীরাধা 
এই প্রকার সীবাক্য বোধগম্য করিতে পারেন নাই; এবং 
সতীপ্ঘণ কর্তৃক আবৃত হইয়া গৃহে প্রবেশপুর্বধক নিজ শয্যার 
উপরি শয়ন করিলেন; গৃহে আসিবার সময় পথে বা গৃহে 
কেহ দৃষ্টি গোচর হয় নাই ॥ ৮* ॥ 


ইতি প্রীরুঞ্চভাবনামুতেমহাকাব্যে শ্ীমদবিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠকুর মহাশক় 
ক্কতৌ কলিপাবলাবতার শ্রীমদ দ্বৈতবংস্থ শ্রীবৃন্নাবনবাসি 
জ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিককৃতানুবাদে প্রাভাতিক্ষ- 
লীলাম্বাদন-নাম ছ্বিতীক্সর্গঃ । 


বস শত 


* এই হেপকের-শ্লেষার্থ অনুপযোগী যোধে মূলে বম্পিবিষ্ট দা করিনা টাকায় 
হেভয়া হইল । 

: অধ্রীলযোগ সাঁধকদিগকে (নির্বেদপদ্ধতি ) আত্মধিকার ডি শিক্ষ 
দিয়া থাকে । (বিস্োগ যোগ ভ্রংশ ) [সর্ষে পন্ধতি--( ঘেদ 5) 
শিক্ষা দিয়া থা্কে। তাহার মধ্যে ঘোগ অছ্যুতান্থৃত ছ্যেভি রহিত মোন সক 
স্বরে করার এবং ফোগরংশ, মৃত্যু পরস্পঘ্। দেখাইয়া খানকে ( এ 


জ্ীরুঞ্চভাবনাত্বত মহাকাবা ২ 
ভূতীয়নর্গঃ ॥ 


রসোদগারাদি লীলা । 


স্রাধিকা নিজালয়ে আসিয়া নিদ্রাগ্নত হইলে, 
প্রা] প্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি তাহার কিহ্করীগণ, কান 
করিয়া চন্দনাদিদ্বার! নিজ নিজ তনু অনু 
2] লেপন পুর্ববক, নিজেশ্বরী শ্রীরাখার নিশ্্ালা- 
উশ42২4---5541 মাল্য, বসন, ও আভরণ, ধারণ করিয়্! নিজ- 
কান্তি সমধিক পুষ্ট করিলেন । ধাঁহারা, সকল-কামন। পঁরি- 
ত্যাগপুর্ধক শ্রীরাধাকৃষ্জের প্রেমময়-পরিচর্য্যায় রত হইয়াছেন, 
সেই শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি দাঁসীগণের সৌন্দর্যের অবধি নাই) 
তাহাদের পদাথের এক একটী খা, সৌঁদাঁমিনীর উৎকৃষ্ট 
ছ্যতি জয় করিয়াছে; এবং তাঁহারা মুস্তিমতী বৈদশখ্বী-স্বরূপা!, 
ছৃতরাং ভাহা'র! প্রত্যেকেই যুখেশ্বরী হইবার উপযুক্তা হইয়া, ' 
তাহাতে সম্যক-অরুচি-বশতঃ, শ্রীরাধিকার দাস্তরূপ-অস্ৃত 
সাগরে নির্তর অবগাহন করিতেছেন 1| ২31 
জীরাধিকার স্বতন্ত্র বানের নিমিত্, তদীয়-জনক-ীবষভাঙ্চু 
মহারাজা, জটিলার অন্তঃপুরের উত্তর পার্থ, নানাবিধ শিল্প 
কলায় বিভ্ুষিতা ও অতিদীন্ডিমতী একটী পরম সুন্দর নিরুপয 
ক্ইাভিকা! নিশ্দীণ করাইয়া) দিয়াছেন 1। ৩1 যে ট্রালিকা- 
অধ্যে, স্কৃণা (শ্তস্ত) অলিন্দ (বারান্দ1) এবং পউল ছাত)। গোপা 
(৫) 


তগ্ত জকুঞ্চভাবনাম্থৃত । ওয় সঙ্গহ 7 
নদী (বালক) এবং অঙ্গন ও বিবিধ প্রকারের কোষ্ঠ (কুঠান্সী) 
ও বিবিধ প্রকারের কপাউ ও বেদী বিরাজিত রহিয়াছে ॥ এবং 
যাহাতে মণিপ্রদীপসযুহ কর্তৃক প্রদীপ্ডা, নানাবিষ-চিত্রবত্তা' 
অবলোকন করিয়া জনগণের নয়ন, আশ্চধ্যাদ্থিত হইক্স থাকে । 
ভ্রীনারার়ণ হুইতেও প্রীরাধিকার অট্টালিকার কৈচিন্্-ভাব- 
ঘানকারিতা-শক্তি অধিক ; যেহেতু শ্রীনারায়ণে ভজন করিয়া 
সারূপ্য শ্রাণ্ডি হইলে, লোকের বৈচিন্রভাব প্রাপ্তি হইয়া. 
থাকে, আর শ্ীরাধিকার অট্টালিকা দর্শন মাত্রেই স্বনিষ্ঠ” 
জাড্যরূপ-বৈচিত্রভাব প্রাপ্তি হয় ॥ ৪ ॥ যে অট্রালিকার উপরি 
বিরাজিত ইক্দ্রনীলমণি-নির্মিত মেঘতুল্য-বলভীর উপরি 
রজত-নির্ট্মিত-হংদ-শ্রেমী,় পরম য়মণীয় শোভা। ধারণ করিয়া 
রহিয়াছে । মধুরগণ, ইন্দ্রনীলমণি-নিশ্রিত-বলভী দেখিয়া নিজ- , 
বন্ধু-মেঘ-বোধে, পক্ষ বিস্তার করিতেছে, পুনরায় তছুপরিস্থিত 
রজত-নির্িত-হংস-শ্রেশ্ী দেখিয়া শক্রবোধে, পক্ষ সন্কুচিত 
করিতেছে দ ৫ 1) এতাঁদৃশ অট্টালিকার-মধ্যবন্তি গৃহমধ্যে 
্্রীরাধিকাঁর কিহরৌখণ, শয়ন, ভোজন, সউপবেশন প্রভৃতির 
* বেদি মান করির! চম্দনাদিদ্বারা' লেপন করিলেন, পরে 
জল শোষণ করিয়া রঙ্কু নামক ম্খ-রোমিজাতি কোমল আসন 
তছুপরি আস্তরণ দিয়া, পরমানন্দের সহিত মিলিত হইয়া 
চক্াতপ বন্ধন করিতে লাগিলেন 11 ৬1 একজন কিহ্করী, মণি 
ও কাঞ্চনের পাত্র মাজিতে প্রবৃত্ত হইলেন, আর একজন 
কিস্করী, সময়-যোগ্য বারি, আনয়ন করিলেন ; আর এক জনন 
কিস্করী বিছিত্রে বসনের দ্বার] আচ্ছাদিত-রত্ব-চতুক্ষিকারি-উপরি 
' আলম্বনীয উপবর্ধ (তাকিয়া।) রাখিলেন ॥ ৭8 আর এক- 


শয় সর্গঠ 1 ্ীকৃষঃভাবনাস্থত গ 
জন, কিস্বরী পূর্ব দিবসে, দিব্যবন্্র ও মণিময়-ভুষণ সকল 
পরিস্কত করিয়া যে পেটিকায় রাখিয়াছিলেন, তাহ! বলয় 
-ঝনতকারযুদ্ত করদ্বারা উদ্ঘাউিনপুরর্বক, বসন, ভূষণ, দেখি 
কপুর-কুক্কম ও চন্দন ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন; আর একজন 
স্থঘনা£-কিস্করী, বিচিজ্জে কুন্থমদ্বারাঁ কিরীট, কটক, হাঁর ও 
কাক্ষী, প্রস্তুত করিতে লাগিলেন ; আঁর একজন কিহ্বরী, 
'জাঁতিফল, লবঙ্গ, খদদিরাদিদ্বার। প্রীতি-বিশেষের সহিত হ্থরস 
তাস্থুলের বীটী প্রস্তুত করিলেন ॥ ৮ ॥ ইত্যবসরে প্রতিদিকে 
দধিমস্থনের শব্দ হইতে লাগিল, এবং ব্রাঙ্মণগণ বেদগার্ন 
করিতে লাগিলেন, তাহা দধিমস্থন রব অপেক্ষাও উচ্চ হইয়া 
“হুম্ব! ধ্বনির ব্যতি-বিধান করিয়াছিল; অর্থাৎ ধেনুগণ দোহন 
কাঁলে হশ্বারব করিয়া তর্ণকগণে আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত 
হইলে, অতি উচ্চ বেদশব্দ নিমিত্ত বশসগণ শুনিতে না পাইয়! 
নিকটে আগমন না করায় “হে ব্রাঙ্ষণগণ ! তোমরা উচ্চ 
করিয়া বেদধ্বনি করায়, আমাদের বগসগপ হম্বারব শুনিতে 
না পাইয়া নিকটে আসিতেছে না, তোমরা নিরব হও” ইহ। 
মনৈ করিয়া অতি উচ্চ করিয়া হম্বারব করিতে লাগিল, তাহা 
শ্রবণার্থ ভ্রাহ্ষণগণ অল্পক্ষণ নিরব থাকিয়া পরে হে পশুগণ ! 
তোমরা কেন বেদগাঁন নিবারণ কর, এই অভিপ্রায়ে ব্রাঙ্গা- 
পেরা, নিজ নিজ গৃহে ততোহধিক উচ্চশ্বরে বেন্বগাঁন করিতে 
লাগিলেন 1% এররং অতিশয় শ্রেষ্ঠ বন্দিগণ”' ভীকৃষকীর্তি- 


্ ্রঙ্মণগণের প্রতিমন্্র গালের পরে কিরৎক্ষণ নিকপবধিধরে ও খেস্ছগণের 
খে যুখে দোছন সমরে লিরব-বিষয়ে ইহ! উবপ্রেক্ষণ। | 


৩৬. শ্রীকফতভাবনাদ্থৃত + ওয় সঙ্গ । 
বিরূদাবলীরূপ হুধ তরঙ্গ গাঁন করিতে লাগিল; এবং শারী, 
শুক, কলবিক্ক,. (চটক ) ময়ূর প্রভৃতি পক্ষিগণের কোলাহল 
ক্রমশহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ক্রমশঃ লৌক-নিয় জাগরিত. 
 সুইক্বা* শধ্যার উপরি উপবেশনপুর্ববক, দিবসের কর্তব্য বিষয় 
ভাবিতে লাগিল । এবং কৃ দর্শন করিবার নিমিশ সতৃষ্ণ 
হইয়া পুরু্কীবর্গ, নন্দগৃহে গমনার্থ উত্ম্কা হইলেন, এমন 
সময়ে জ্ীরাধিকার মুখ বিলৌকন ফাঁহার জীবাতুঃ এবং ধিনি, 
বাঁহপল্য রত্ন সমূহের পের্টিকা স্বরূপ, সেই মুখরা, শ্রীরাধি- 
কার মন্দিরে আগমন করিয়া, হে রাধে £ হে পুভ্রি? তুমি 
কোখায় 'আছ £ বলিয় পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগি- 
লেন, তাহা শুনিয়া “ হে আধ্যে ! আমি এখানে আছি” 
ইহা? বলিতে বলিতে জাগরিত হইয়া ভৃস্তাযুক্ত মুখে বৃর্ণিতি 
নোজে প্রীরাধা, খুখরার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ 
গুখরা প্রীরাধিকার বক্ষঃস্থলে শ্রীকৃষ্ণের পীতোত্তপীয় বিলো- 
কন কয়া ও “ক্ত্রীত্নাধিকা লজ্জিত হইবেন বলিয়া” অবি- 
লোকনের অভিনয় করিলেন? সুখবা, শ্্রীরাধিকাকে নিজ 
, ক্রোড়ে আরোপণ করিয়া, করদ্বারা অঙ্গমার্জনা গর্ব! 
_অশ্রুবিদ্দুদ্বারা অভিষিস্ত করিয়া, কহিতে লাগিলেন, পুত্র! 
রাধে! প্রীতিএকাঁল হইল, তথাপি কেন নিদ্রা যাইতেছেলে ? 
সূর্য্য উদয় হইলেন, তুমি কি দেখ নাই? এখন স্নান 
করিয়া সুর্ধ্য-পূক্জা করিয়া কিছু ভোজন কর, হায় ?! প্রতি 
' সিন তোমার তনু, কৃশ হইতেছে কেন? 11 ৯১৫ | এই 
প্রকারে স্ীাধিকাকে লালন করিয়া শ্রীরুফণ দর্শনোকণঠায 
 ব্যাফুলিত অন্তঃকরণে, সুখরা, শ্রীগোপেন্জর মন্দিরে ভ্রুত 


৩ম সর্গহ | জ্ীকফভাবনাস্বত 1. ৩ 
গমন করিলেন ॥ ১৬৪ পরে একে একে সখীগপ-মিলিত হইয়া 
জ্ীরাধিকা, যে রত্ব চতুক্কিকাঁর উপরি উপবেশন করিফর্ছিলেন, 
তাহাতে মণ্ডলীবদ্ধে- উপবেশন করিলেন; অর্থাৎ রথ চতু- 
শ্ষিকার মধ্যস্থলে জ্রীরাধিকা+ আলম্বনীয় উপবর্থ-অবলম্মনে উপ- 
বেশন'করিয়া রহিয়াছেন, তাহাকে বেষ্টন করিয়া সর্থীপণ 
উপবেশন করিলেন । সব্বীগণ, . ভ্ীরাধিকার সহিত হাঁস 
পরিহাসে অগ্র হইলে, ধিনি শ্রীরাধিকাসহ সন্মিলনই, সমস্ত 
হর্ষ, শস্তের জীবাতু__অস্থত বর্ষণ-স্বূপ, হ্বদয়ে নিশ্চয় করি- 
য়াছেন, অর্থাৎ যিনি যুখেশ্বরীত্ব নিবন্ধন স্বয়ং শ্রীকৃষ্চলহ মিলিত 
হইয়া, এবং শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সন্গ-স্থখ লাভ করিয়াও যে আনন্দ লাভ 
না করেন,জ্রীরাধিকাদহু সম্মিলনে ও শ্রীরাধিকার মুখে শ্রীকষ্ণ- 
বিলাসের কথ শুনিয়া ততোহধিক আনন্দ লাভ করেন ; 
সেই সমব্বাভিজ্ঞা শ্যামল!, আগমন করিলে, শ্রীরাধিকা, 
তাহাকে আলিঙ্গন করিয়?, নিজ নিকটে উপবেশন রুরাইলেন॥ 
তাহাতে বোঁধ হইল, “শ্যামলা যেন মুর্তিমতী স্থৃষমা-কর্তৃক 
আলিঙ্গিত হইয়া, তাহার নিকটে উপবেশন করিলেন || ১৭।॥ 
*১৮ | পরে শ্রীরাধিকা অনুরাঁপভরে শ্রীকৃষ্ণমহ রজনী-বিলাফ 
বিস্বৃত হইয়া» কহিলেন-_-শ্যামে ! এখনই তোমাকে ভাবিতে 
ছিলাম, সখি ! তুমি যেমন বিধির অনুকুলতায়, সামার নেত্র- 
পথে উদয় হইলে, এইরূপ যদি আমাঘ সেই তৃষ্ণাতকু, ফলিত 
ছয়, তবে হে আলি ! আঁমি অদ্য হ্থপ্রভাভ গণনা করিব। 
হে হন্দরি ! স্টামে ! আমার এই তৃষ্ণাতরু, সতত অতি বৃদ্ধি, 
হইর্ভেছে; এবং সতখীগণ সতত সেচন করিতেছে; তথাপি 
তাহাতে ফল ফলিল না হাঁয়!! অতি কৌতুকের সহিত কৰে 


ও. জকৃফভাবনাস্ত:1 ওয় দর্গঃ 1 
আমি তাঁহার ফল আবলোক্ষন. করিব ১৯1 ২০ 8 ইহ শুনিয়া 
শ্যামলা হাসিতে স্বাসিতে কছিলেন-_ছে রাধে ! যদি তোষার 
সেই হৃফাতরু, ন! ফলিত হইয়া থাকে, তন্গিমিত্ত চিন্তা করিস 
না, অবস্থাই কলবান্‌ হইবে, কিস্তু ছে অলসাঙ্গি ! এই তরুর 
ফল যে আর্তীব আশ্চর্য্য 111 তাহা! আমি বুবিতে পারিয়াছি । 
€হেদালি! যাহার সৌরূতে কলিগণ মত হয়, এবং যাহ! 
আম্বাদ্যমান হুইদ্াও অনন্তের স্যার আপনাকে অনুভব 
করহিয়$ খাকে ; এবং যাহার অরুণবর্ণ রে তোমার পক্ষ্যা- 
বলী €অক্ষিরোম সমূহ) অক্ুণিত হুইয়াছে, লেই ফল তোমার 
নয়ন গোচর হয় নাই? ইহা আশ্চর্য্য 1! হে কঞ্জ সুখি! 
যে ফল পুনং পুনঃ আশ্বাদন করিল ভোমার অধরে ব্রণ হই- 
পাছে, অছে। ! সেই ফল তুষি আব্বাদন কর নাই? ইহা! 
স্মারও ধিক আশ্চর্য্য !!! এই বাঁগভঙ্গি দ্বারা “ভীকৃষ্ণঙ্গ 
সঙ্গ জন্য, তদীয়-অধরন্ছ-তান্বুল-রাঙ্গত্বার! নয়নে অরুনতাঃ এবং 
'আথরে রণ বিদ্যমান রহিয়াছে, অথচ অন্ুরাগ-স্থায়িভাবের প্রব- 
লতা বশতঃ, তাহা তুমি ভুলিয়! গিয়াছ” ইহ ব্যক্ত হওয়া 
“্জনুরাগ-পর-ভাঁগবতী, রাধা কাহিলেন__সথি ! শ্যামলে [" 
তুমি আমার হৃদয়ের বেদনা না জানিয্া জামাকে পরিহাস 
করিতেছ, গ্তএব তোমাকে কছিতেছি--সখি ! তোঁমার 
কখাক্রেমে আমার মনে পড়িল; *যেষন মেঘাচ্ছক্স অন্ধকার 
বজনীতে, বিদ্যুৎ, একবার মাত্র প্রকাশ হইয়া অন্ধকারনাশ 
করিয়া, তৎক্ষণাৎ মেঘ মধ্যে অস্ত্িত হইয়া তিমির দ্বিগুণিত 
করে, সেইরূপ এ জন্মের মধ্যে আমাকে, একবার অতি 
শল্পক্ষণ মাত্র জীরুষণ, দর্শন দিয়া ছুঃখ নাঁশপুর্ব্বক পুনরায় 


দ্ধ সর্গঃ জ্ীকষ্ণভাবনাস্থৃত ৩৯ 
অদর্শনে ছুঃখ ছিুণিত করিয়াছেন ৪ ২১২৩ ॥ শ্ঠার্ষল। কহি- 
লেন__রাঁধে ! তুমি থাহাকে বিছ্যুৎসদৃশ বলিয়া পরিবাদ 
প্রদান করিতেছ; সেই কলানিধি, তোমাকে অনবরত অস্থৃত- 
ময় করাগ্র * দ্বারা দুখী করিতেছে, বং স্দীয় কঙ্গা তোমার 
কুচষুগলে বিদ্যমান রহ্ষাছে & ২৪ $ প্রীরাধ! কহিতেছেন--- 
স্যামে ! সে, আমাকে স্বীয় কলা দানের পরিবর্তে, কেবল 
কলঙ্ক প্রদান করিয়াছে, তাহাকে “কলানিধিরূপে' তোমরা ফে 
নির্ণয় করিয়াছ তাহা সভ্য। হে সখি! মে আমার দৃষ্টি 
চকোরিকাকে যর্দি কোন সময়ে স্বীয়-কৌমুদীকণ! প্রদান 
করে, তাহা প্রট্র পরিমাণে নহে; অর্থাৎ সবেক্ড্িয় হখ প্রদান 
করা দুরে থাকুক, পে আমার নয়নেন্দ্রিয়েরও সম্পূর্ণ ছক 
প্রদীন করে না ২৫ ॥ তাঁহার পরে স্টামল1! কহিলেন রাধে £ 
অবহিত্ণা পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের যাস শ্রবণে অভিলাষ” 
তাহ! স্পষ্ট করিয়া বল। হে সখি ! তোমার মুখ-কমল হইতে 
প্রাছুভূতা রজনীবিলাসরূপা স্ধাময়ী-গঙ্গায় অবগাহন করিয়া» 
সকল তাপ ছুরীভূত করিতে আমি অভিলাধিী হইয়া আমি- 
গ্লাছি। আমার এই সুধা স্ুরধুনীতে অবগাহন না করিলে কোন 
কার্য্েই প্রব্ত্তি হয় না) হে সখি! তুমি অবগত আছ, সদাচারী: 
ব্যক্তিদিগের প্রাতঃক্ান ব্যতীত, কোন কৃত্যই সম্পন্ন হুয় না). 
অর্থাৎ তোমার মুখে রজনী-বিলাসের কথা না গুনিলে আমি 
কোন কাধ্যই করিতে পারিব না! ॥ ২৬ ॥ এই প্রকানে শ্যামল! 
বিহার শ্রবণে প্রার্থনা করিলে, শ্ীরাধ। সাঁজ্জান্ুরাশ বশত 

জ্ীকঞ্কের বিদ্যুৎ-হুল্যস্ব প্রাতিপান্গনপূর্বধক কহিতেছেন-_ 
ক করাগ্র কিরণ চপ এবং লখ । 777 


৬ ছীকৃঞ্চভীবনামৃত 1 তয় সঙ্গ ॥ 


ুত্রধার হুইয়াঁছিলে ; তবে কেন “আমি সভ্য হুইয়া নৃত্য 
ঘর্শন করিয়াছি” এই মিথ্যা কথা কহিলে ৫ জ্রীরাধিকা কছি- 
লেন শ্যামলে! তূছি যাহা! কহিলে, এবং আমি যাহা কহিলাম; 
ইহ! ব্যতীত আরও কত শত অনুদ্ূর্ঘত আমার মনে উদয় হয়, 
কিন্ত হে সখি! দে সমুদয় স্বপ্র” অথবা ইন্দ্রজাল অথবা! 
কামার চিত্তভ্রম তাহা প্রত্ন অবধি আমি শিশ্চয় করিতে 
পারি নাই । যেমন অত্যন্ত ছুষাতুরব্যক্ির, কিম্বা! অত্যত্ত 
স্কুধাতুর ব্যক্কির, স্বপ্রী্রিতে পাঁন ভোজন করিয়া নিজ্রাদি ভঙ্গ 
হইলে পুর্বববহ তৃষ্ণা ও ক্ষুছা থাকে ; অর্থাৎ স্ব্াদিতে পান 
€ভাঁজবে তৃত্তি হয় না বলিয়, লেই পাল ভোজন" 'যেমন 
 অরমখ্যা বূপে প্রতীততি হয়, এইরপ তৃপ্তির জন্ঞাবে শকৃজ্ণসহ 


তল সগঃ। উ্ীকৃষ্চভাঁবনাস্থৃত । ৪৯ 


সঙ্গ,ম্বপ্রাদিবত আমারও মিথ্যারূপে প্রতীতি হওরায়,তোমাকে 
(সে সকল কথা বলি নাই 1 ২৯11 ৩০ 1| শ্রীরাধিকার স্দেহ- 
“ময় বাক্য শুনিয়া শ্যামলা, হাসিতে হাসিতে কহিলেন” 
হে রাধে | যাহার বদন-সরসী-রূহের গন্ধ, দুর হইতে কুলাঙ্গন! 
কুলে অন্ধ করিয়া থাকে, ভুমি তাহার সেই বদন-কমলের- 
হ্থরল মধুঃ অনুরাগের সহিত অধিক পরিমাণে পাঁন করি- 
,্লাহ, অতএব তোমার ইহা! চিত্ত ভ্রমই নিশ্চয়, কিন্ত স্বপ্প 
ব। ইন্দ্রজাল নহে । শ্যামলার সহিত প্রীরাধিকার। এই 
প্রকার কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে মধুরিকা নানী 
লখী, আসিয়া মিলিত হইলেন; হে মধুরিকে ! তুমি কোথা 
হইতে আমিতেছ ? ইহা? সকলে জিজ্ঞাসা করিলে, মধুরিক! 
কহিলেন- হে আলিগণ ! অদ্য আমি, কোন কাঁর্যের নিমিত্ত 
ব্রজরাজের গৃহে গিয়াছিলাম; তথায় যে কৌতুক দেখিলাম, 
ভাহ! শ্রবণ কর ॥ ৩২ ॥ প্রাতঃকালে শ্রীকুষ্ণের শধ্যাগুহে 
গমন করিয়1 ব্রজরাঁজ-মহিষী, “হে কৃষক! হে নলিন-নয়ন ! 
জাগরিত হও” ইহ! বলিয়া আহ্বান করিতে করিতে স্তন-ছুগ্ধ 
ও নয়নের আনন্দ-বারিদ্বার! শ্রীকৃষ্ণে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৩৩৪ 
জননীর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীকষ্জের, শয্যা হইতে উত্থিত 
হুইবার সময়, নয়ন যুগল, ঈষৎ ঘুর্ণিত হইতে লাগিল, এবং 
জৃম্তন সময়ে শ্রীমুখের সৌরভ, ইতস্ততঃ প্রসারিত হইয়া অলি- 
কুলে মত্ত করিতে লাগিল ; এবং অঙ্গ সংমোটনের সময়, 
বক্রভাবে উদ্ধাদিগ গ্রত-বদন-কমলের একপার্থে চলিত, ও 
অপর প্পার্থে বন্ধন হইতে স্থলিত, অলকাবলীর পরম-রমশীয়-. 
শোভা হইয়াছিল ॥। ৩৪ ॥. ব্রঙ্গরাজ-মহিষী, নিজ. পুন্ত্ে 
(৬) 
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আপাদশীর্ষ, পানিতলদ্বার! স্পর্শ করিতে করিতে “অব্যাদজো- 
খভিবমণিমান্” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক অধিলাঙ্গ রক্ষা 
করিলেন, পরে উদ্ধদিগ ভাগে দৃদ্ি-নিক্ষেপ করিয়া, স্রীভগ- 
বানের নিকট কাকুবচনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন--হে 
দেবাধিদেব 1 তুমি করুণা করিয়া বদ্ধুগণের জীবনস্বরূপ, 
এই পুত্র আমাকে দিয়াছ; হে নাথ! আমি তোমার কোন 
প্রকার পুজা! করিতে জানি না, যে তাহাদ্বারা তোমাকে সম্তষ্ট 
করিব, অতএব হে প্রভে। ! তুমি তোমার নিরুপাধি করুণা- 
রাশি প্রকাশিয়া, আমার এই পুত্তে রক্ষা! করিও ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥ 
জ্রীব্রজরাজ্জী, এইরূপে প্রার্থনা করিতেছেন__-এমন সময় 
রোহিশ্লী, এবং ভগবতী-পৌর্ণমানী ও শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রী কিলিম্ব! 
সহসা উপস্থিত হইলে, তীহাদ্দিগকে স্বয়ং, যথাযোগ্য সম্মাম 
করিয়া পরে পুঞ্জদ্বার1 বন্দনা করাইয়াছিলেন || ৩৭ || 
মধুরিকা ইহা সভামধ্যে বর্ণনা করিয়া পরে শ্রীরাধিকাকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সখি ! হে গা্ধর্ব্বিকে | অদ্য 
তথায় যে বিচিত্র ঘটন! হইয়াছে, তাহা! আরণ কর ““ভ্রীব্রজে- 
শ্বরী, নিজ-তনয়ের বক্ষঃস্ছল-স্থিত তোমার নীলাম্বর দেখিয়াঃ 
“পীতান্থুর ত্যাগ করিয়। কৃষ্ণ নীলাম্বর ধারণ করিল কেন ? 
ইহ! ভাবিতেছেন, এমন সময় ভগবতী-পৌর্ণমাসী কহিলেন-- 
“অয়ি ! গোষ্ঠ-রাঁজ্ি 1 রামাম্বরের সহিত তোমার তিনয়ের 
বাদ পরিবন্তিরতত হইয়াছে” । পরে .এবং তোমার অধরের 
তান্ু বাগ, শ্রীকৃষ্ণের গণগুস্থলে দেখিয়া, পৌর্ণমাসী, কহিয়া- 
ছিলেন--হে মাধব ! তোমার মরকত-দর্পপ-সদৃশ গণুজ্ছলে, 
তাটস্ক-স্থিত-অরুণ-মণির প্রতিবিদ্ব পতিত হুইয়াছে”? হে সি ! 
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ইহা শুনিয়াই চুম্বন লময়ে নিজ গণ্স্থলে লগ্ন--তোমাঁর অধরের 
রাগ, নিজ পাঁণিঘ্বাঁর! জ্বীকৃষ্ণ, ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন 11 ৩৯ ॥। 
শয্যোখানের সময়ে, তোমার সহিত রতিরভস-ভরে, রজনী- 
জাগরণ নিমিত্ত স্বতনয়ের ঘূর্ণা দেখিয়া, ব্রজেশ্বরী, রোছিণী- 
দেবীকে কহিলেন-_-“সখি ! রোহিণি ! গত প্রদোষ সময়ে 
কৃষ্ণ, ভাল করিয়া ভোজন করিতে পারে নাই, এই জন্য ঘূর্ণণ- 
.বশতঃ রুশ হইয়াছে, অতএব ইহাঁকে তুমি কিছু ভোজন 
করাও, ইহা শ্রবণ করিয়া, ভোজন সামগ্রী আনিবাঁর জন্য, 
রোহিণী গমন করিলেন। পরে দাঁসগণ কর্তৃক আনিত-মণিগীঠে 
জীকষ্জ উপবেশন করিলেন, দাসগণ-বদন-সরসীরূহ-ধাবনাদি 
তৎ্কালিক নিজ নিজ সেবা করিতে লাগিল ; সেই সময়ে 
ভ্রীবলরাম ও মধুমঙ্গল আসিয়া, সেই গীঠে শ্রীকৃষ্চের ছুই 
পার্খে ছুই জনে উপবেশন করিলে, বোঁধ হইতে লাগিল, যেন 
সজল-দান্দ্র-পয়োদের শোভা, চন্দ্র ও চপলা'র দ্বার! প্রদদীপ্তা 
হইল || ৩৮--৪১ ।। ৃ 

পরে রজতের পাত্রে রোহিণী কর্তৃক আনীত-মৎস্যাপ্ডিকা 
(মিশ্রি) মিজ্রিত এবং কপূর স্থগন্ধি হৈয়ঙ্গবীন (মাখন) দেখিয়া 
বোধ হইয়াছিল যে “জননীর হৃদয়-পুগুরীক-স্থিত বাৎসল্যরস, 
যুন্তিমান্‌ হইয়া, রজত-ভাজনস্থ হৈযঙ্গবীনরপে বুঝি বহিভূ্ভি 
হইয়াছে” || ৪২।। গোষ্ঠরাজঞী, মুহুমুছ সেই মংস্যণ্ডিক! 
মিজিত-হৈয়ঙ্গবীন, শ্রীকৃষ্ণ বলদেবে ও মধুমঙ্গলে পরিবেশন 
করিতে লাগিলেন, তাহাতে সকলেই পরিতৃপ্তিলাভ করিয়া” 
ছিলেন; কিস্তু মধুমস্থলের প্রচুরতর ভোজন জন্য কিছুমাত্র 
ভোজনের শক্তি ছিল না, তথাপি সে বারে বারে বলিতে 
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লাগিল, হে জননি ! আমি ক্ষুধার্তভই রহিলাম ; আমার উদর 
পুরণ হয় নাই, ইহ? শুনিয়া ব্রজেশ্বরী, প্রচুর পরিমাশে তাহাকে 
মত্স্তপ্ডিক-হৈয়ঙ্গবীন দিলেন | ৪৩1) এই প্রকারে ই 
দিগকে ভোজন করাইয়! শ্রীব্রজরাজ-মহিষী, কুতুহল লাভ 
করিতেছেন, ইত্যকসরে এক জন গোপ আসিয়া কহিলেন-_ 
“হে গোষ্ঠ যুবরাজ! দক্ষ গোঁপগণ, গো-দোহন করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়া, বিফল প্রযত্ব হইয়াছেন, এবং তর্ণকমগুডলী গাভীগণের 
আপীন-চুষণ করিয়া কণামাত্র ছুপ্ধ না পাওয়ায় তাহার! বিষঙ্ন 
হইয়াছেন 1 ৪৪11 হে ভর্তৃদারক ! গোগণ তোমার পথে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়! রহিয়াছে, এবং নিজ নিকটসশ্থিত বগুস- 
কুলে লেহন করিতেছে না, তোমার অদর্শনে হন্ঘারবে দিখলয় 
মুখরিত করিতেছে, আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব সহ্হ করিতে পারি- 
তেছে না” 1॥ ৪৫1) এই কথা শ্রবণ করিয়! শ্রীকৃষ্ণ” জননী- 
গণকে নিজানন্দ-দুচক-ঈষত-হাস্ত-হৃধাভিষেকদার] সখী করিয়া 
তাশ্বুল চর্ধবণ করিতে করিতে গো-দোহন করিতে” যাইবার 
নিমিন্ত) উত্থান করিলেন। তখন '্ঞ্চজননী বলভদ্রে 
কহিলেন”-হে বলভদ্র ! গো-দোহন সমাপন করিয়া 
যদ্দি মল্লাজিরে গমন কর, তাহা! হইলে বিলম্ব করিও না) আমি 
তোমার নিশ্ঞ্চুন যাই, ক্ষণকালমান্র মিত্রগণের সহিত 
ক্রীড়া করিয়া শীপ্র ভোজন করিতে আসিবে || ৪৭ | 
জননীর এই বাক্য শেষ হইলে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন-_হে মাতঃ ? 
ভূমি আমাকে বিশ্বাস করনা” ষে হেতু জামাঁকে কিছু ন! 
বলিয়! আমার অগ্রজকে পুর্কেধোক্ত বচন বলিলে; আমি ইহা 
জের মধ্যে শিষ্টীগ্রগপ্য যদি তাহা না হইব, তবে কেন 


৩য় সর্গঃ। ভীকষ্চভাবনাম্বতত 1 ৪৫ 
অগ্রজের বশীভূততা স্বীকার করিব? || ৪৮ 1 জননী 
কহিলেন--হে বৎস ! বাল্যকাল হইতে তুমি যেমন শিফট, 
তাহা ব্রজপুরের পুরম্ধীগণ, অবগত আছেঃ কিছু দিন 
পুর্ধ্বে যাহারা নিজালয়স্থ দ্রব্য সমুহের অপচয় জানাইয়! 
আঁমার সহিত কলহ করিতে, কতবার আসিয়াছিল ॥ ৪৯1 
“পুত্রের গোদোহনে আনন্দ বিশেষ লাভ হয়, অবগত হইয়। 
জননী, ন্বয়ংই প্রেরণ করিতে অভিলাধিণী হইলেন; একটি 
স্বর্ণ-নিম্মিত দোহনভাণ্ড তনয়ের দক্ষিণ করে সমর্পণ করিয়া 
বামকরে সৌদামিনী-প্রভা-বিজয়ি-দামনী ( পশু-বদ্ধন রজ্জু- 
ছঁদনদড়ি ) সমর্পণ করিলেন! তঙ্গিমিত্ত হে সখি ! শ্রীরাধে! 
শ্রীকৃষ্ণের পরমার্চণীয় শোঁভ1 হইয়াছিল || ৫০ | তদনস্তর 
মত্ত মাতঙ্গ বিড়ম্ব্ি মন্দ মন্দ পদ-বিন্যাস করিতে করিতে, 
শ্রীকৃষ্ণ, গো-দোঁহনার্থ চলিলেন, তন্সিমিত কিস্কিণী, ঝন- 
বন্তকার করিতে লাগিল; এবং চঞ্চল অলক শ্রেণীর শ্যাম- 
বর্ণ কান্তিরূপা যমুনা!, এবং হীরককুগুলের শুভ্রবর্ণা কান্তি 
রূপা স্থরধনী, মিলিত হইয়া যে অপরূপ ত্রিবেশী প্রাছুরভূত 
হইয়াছিল, তাহার তরঙ্গ-ভরে, শ্রীবদন সুধাংশুবিদ্বে অভি-" 
ধিক্ত হইতে লাগিল || ৫১।॥ এবং অপথনরূপ নবঘনের 
উপরি, পীতোত্তরীয়-রূপ-চপলা নাঁচিতে আরস্ত করিল, এবং 
বক্ষংস্থলে কৌস্তভমণিরূপ-ভানু মগুলে দোছুল্যমান মুক্ত1- 
হার, যেন পরিধি হইয়া বেষ্টন করিল, অর্থাৎ মেঘের উপরি 
পরিধিবেষ্তিত ভানু-বিন্বের উদয় দেখিয়। পরম হর্ষে চপলা 
নাচিতে আরম্ভ করিলে স্ত্রীকৃষ্ণের তাদৃশ শোভাঁর সহিত. 
তুলনা লাভের কক্ষা করিতে পারে ? বারে বারে চরণভূঘণে 


৪৬ ্রীকষ্ণভাবনাস্থৃত । ৩য় সর্গঃ | 


বনমালা, চৃম্বন করিতে লাগিল, অর্থাৎ আমি বক্ষঃস্ছলে 
থাকিয়া যে সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি নাই, চরণে 
থাকিয়! তাহা অপেক্ষা তোমরা অধিক সৌভাগ্যলাভ করি- 
স্লাছ, এই অভিপ্রায়ে বারে বাঁরে বনমালা শ্রীকৃষ্ণের চরণ ভূষণে 
চু্ধন করিয়াছিল ॥॥ ৫২ ॥1 শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে গতিভঙ্গী 
প্রকাশিয়া, নিজ রম;পুর হইডে নিজ্রাম্ত হইবার সময়, জননী 
জনের লোচনবৃন্দে, পরমানন্দ প্রদান করিতে লাগিলেন; মধ্যে 
মধ্যে দাদগণ কর্তৃক প্রদভ-তাশ্বুল বীটী চধ্ধণ করিতে করিতে 
গো-পুরের (পুরদ্বারের) সম্মুখে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন ॥৫৩॥ 
সেই পুরদ্বারের বহিঃপ্রদেশস্থিত কুট্িম ( চবুতরা ) তার 
উপরি, মিত্ররৃন্দের আগমন প্রতীক্ষার ছলে উপবেশন করিয়া 
“কোন তরুণী কোথায় কি করিতেছে” তাহার অন্ুসন্ধানার্থ 
অস্টালিক। সমুহের উপরি নয়ন সথশলন করিতে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। পরে ক্রমে ক্রমে স্তুবল প্রভৃতি মিত্রবৃন্দ, আসিয়! 
মৈলিতে লাগিলেন; তাহাদের সহিত সম্মিলনে জ্রীকুষ্ের 
'শোত! বিশেষ হইয়াছিল ॥| ৫৪ 1 বয়স্তগণ, এ্ীকৃষ্ণের কানে 
"কানে যাহা কহিয়াছিলেন, ভাঁহার অর্থাম্বাদন করিয়া শ্রীমুখ- 
কমলে, যে স্বদুহান্ত সমুস্তুত হইয়াছিল; হে সখি! তাহার 
অর্থ আমি আর কি বলিব,তোমার চিত্র-ভ্রমর, অনুসন্ধানপুর্বক 
অবগত হউক; অর্থাৎ হে সখি! তাহা অন্ত কোন কথ! নহে, 
. তোঁমীর সহিত বিলাঁসের কথা 1 ৫৫ 11 

সেই কর্ণকথ' .শুনিবার সময়, সমুদিত উ্ভীষ-বক্রিমার 
আধুর্য্যে কাহার মন না মগ্ন হইয়াছিল? অর্থাৎ শ্রীকৃষঃ 
তান্থুল-চর্ববশ করিতে করিতে,সেই সেই কর্ণকথ। শ্রবণ করিয়া, 
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হর্ধাবেশে উ্ধীষ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বাকাইতে আরম্ভ করিলে, 
তাহার যে মাধূর্য্য-সিচ্ধু উদিত হইয়াছিল, তাহাতে ব্রজযুধতী- 
' গণের মন, মগ্ন হইয়া মোহপ্রাণ্ড হওয়ায়, তাহাদের তদ্দিতর- 
সমস্ত বস্তু বিস্বৃতি হইয়াছিল । এবং সেই উষ্ভীষের উপরি 
শেখরিতন্সবর্ণসত্র-জালে বদ্ধ হুন্দর-মণিগণের ছ্যুতিভর বর্ণনা 
করা যায় না || ৫৬ || তাহার পরে তথা হইতে উত্থান করিয়! 
, গো-শালার পথে শ্রীকৃষ্ণ চলিতে প্রবৃত্ত হইলে, জ্ীচরণ যুগ- 
লের স্থমধুর নুপুর ধ্বনি, এবং গ্রীঅঙ্গের মৌরভ, ইতস্ততঃ 
প্রসারিত হুইয়া, যে সকল কুল-সুবতী গৃহীভ্যন্তরে গৃহকর্দে 
রত ছিল, তাহাদিগকে বলপুর্বক আকর্ষণ করিয়! অট্টালিকারি 
উপরি স্থিত-বলভীর উপর অধিরো'হণ করাইলে, তাহারা, 
নেত্রকমলদ্বারা বন্থবাঁর শ্রীকৃষ্ণপুজা! করিয়াছিল 11 ৫৭ ॥॥ 
মধুরিকা, এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের বয়স্যগণসহ বিলাদ-বলিতা 
হৃযমারূপ-রসালা * পরিবেশন করিয়া, ভ্রীরাধিকার বিরহু-জ্বর- 
যাতনা আপাততঃ প্রশমিত করিলেন বটে, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ 
পরে পুনরায় তৃষ্ণা! ণ* বৃদ্ধি হইয়া শতগুণ স্বর প্রবল হইল ॥৫৮॥ 
শ্রীরাধিকার শ্রবণযুগ্রলে হর্ধোম্নতি (আনন্দ বৃদ্ধি) সি 
করিল বটে, কিন্তু তৃষ্ণাজাত অতিশয় স্বর, নয়নযুগলে প্রবেশ 
করিল; ইহা! হইবারই কথা, যেহেতু প্রতিবেশীদিগের আক- 
ন্মিকী নিরুপমা সম্পত্তি, সহ্বাপিদিগকে সদাই তাপ দিয়া 


* রস্‌লা--শিখরিশী-দধি, মরীচ, শর্করা প্রত্ৃতি ঘারা প্রন্থত কলা পের- 
ভ্রবয-বিশেষ। 
+ তৃষ্ণা দূর্শনোধক$া। 


৪৮ জ্রীকহ্ণভাবনাস্ত | ওয় সি । 


থাকে ॥ ৫৯1 তদনস্তর অনুরাশ-পরভাগবর্তী জ্রীন্সাধিকা, 
মধুরিকাকে কহিলেন--“হে চাঁরুমুখি 1 যাহার! শ্রীশ্যাম- 
সুন্দরের লাবণ্য-জলধি ও কেলি-জলধি-মধ্যে নিজ নিজ নয়ন ' 
সফরীগণকে প্রেরণপুর্বক খেল! করাইয়া থাকে, সেই হেমাঙ্গি- 
রমন গণ ধন্যতমা” ইহ! বলিয়াই, নয়ন জলে অভিষিক্ত! 
হইতে হইতে, শ্যামলা'র কর ধারণপূর্ববক সকাতরে কহিতে 
লাগিলেন-_“হে সখি ! শ্টামলে ! আমার জন্ম কেন গোকুলে 
হইল? আমি গোকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া গোকুল নায়কের 
মাধুরীর লেশও কোন দিন আস্বাদন করিতে পাইলাম না ; 
এবং শ্রবণ করিয়াও আমার চপল হৃদয়ে সেই মাধুরীর লেশ- 
মাত্রও ধাঁরণ। হইল না” ॥ ৬১ ॥ ইহ] শ্রবণে শ্রীরীধিকার 
অন্ুরাগের পরম কাষ্ঠা জ্ঞাত হইয়া শ্যামলা, ললিতাকে কহি* 
লেন---“হে ভগিনি ! ললিতে ! আমি সম্প্রতি গৃহে চলিলাম, 
শ্রীরাধিকার সহিত আঁমার বাগালাপ এই খানেই বিশ্রাম 
করিল; তুমি এই পদ্দিনীকে ব্রজপুরম্দর-গৃহে তৃষ্ণাতুর শ্রীকৃষ্ণ” 
নয়ন-মধুকরে সমর্পণ করিও ॥ ৬২ ॥ ইহা বলিয়। শ্যামল! স্ব- 
ভবনে গমন করিলে, শ্ীকৃষ্ণ-বিরহু-ব্যাকুল! শ্রীরাধ! অস্তবুদ্ধি 
হইলেন, এবং এক এক ক্ষণ, এক এক যুগতুল্য-জ্ঞান করিতে 
লাগিলেন ? দস্তধাবন ও স্নানীদি নিত্যকর্ম্ কিহ্করীগণ করা- 
ইলে, জ্ীরাধিক! জ্ঞানশুন্যাবস্থায় অভ্যাসবশতঃ করিয়াছিলেন । 
শ্ীরাধিকার স্লানানস্তর ললিতাদি-সখীগণে তাহাদের পরিচর্ষ্যা2 
পরায়ণা। সথীগণও. স্নান, বস্ত্রালঙ্কীর-পরিধাপন করাইলেন ) 
হাতে যে শোভা হুইল তাঁহা কি কহিব, যদি স্টীরদীয় 
 নির্দল চক্দরিকাময়,একটি সিন্ধু থাকে,তাহা। মথনে যদি অপূর্ব! 


শয় সি] ভুীকৃষ্চভা বশী সত ॥ ৪৯ 

'অভিনবা একটি শ্রী, উদ্ভুতা হন, ভীহাকেও ইহাদের কেবল 

পনকমল মাত্রি, সৌন্দর্য্য ছারা জয় করিতে পারে । 
স্পট 

ইনি উকৃষ্ণভাবলামৃতেঙ্গহাকাব্যে শ্রীমদ্িশ্বনাথ চক্র বর্তি-ঠুর-মহাশল- 
কতো ফলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংস্ত শ্রীবৃন্দাবনবাসি 
জ্রীবাধিকানাথ গোম্বামিকৃতাগ্রবাদে রসোদগারা্দি 

লধলাম্বাদ্ন-নাম তৃতীয়সর্গঃ । 


€ ৭) 


শ্রীকুষ্ভাবনাত্বত মহাকাব্য । 
চতুর্থসর্গঃ ৷ 


টু উরাধিকার সান ভূষণ পরিধালাদিলীজ। 1 


স্তর সব্খীগণ, স্বর্ণ-ভূঙ্গারস্ছ কালোচিত-দলিল 

১ এ দ্বারা (অর্থাৎ শীতকালে কছুফ্ণ এবং রীক্ষ- 
তি ৪] কালে হুশিতল জল দ্বারা ) সুখ-প্রক্ষা লন 
ূ রঃ করাইবার নিমিভ, গৃহাগ্সে রত্ব চতুস্ষিকার 
৪০৯৯:7: উপরি উপবেশন করাইয়া, আবরণপুর্ববক 
ঈণ্ডায়মানা হইলে, শ্রীরাধিকার অনির্বচনীয় শোভ]1 হুইল ॥১॥ 
এক সখী, ত্বর্ণ-বর্করি হইতে করতলে জল ঢালিয়॥ দিতে 
লাগিলেন, সেই জল মুখে দিয়া দন্ত হইতে তালু পর্য্যস্ত 
চালিত করিবার কালে, জ্রীরাধিকার গগুযুগ ঈষৎ উন্নত হুইল, 
আবং মুখ মধ্যে ম্ৃৃছু-মধুরণধ্বনি হইতে লাগিল । শ্রীরাধিক। 
জলকণ। সর্বত্র প্রসারিত হইবে বলিয়া, কুল্লোলজল একান্তে 
স্বর্ণপতত্গ্রহে (ডাঁবরে) নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২ ॥ জ্ীরাধা এই 
প্রকারে শ্রীমুখের অভ্যন্তর ধৌত করিয়া বহির্ধে তত করিতে 
প্রবৃত্ত হইলে, জ্রীমুখোপরি-পতিতসঅলকাবলী বাম-করাঙ্গুলী- 
চাঁলন-দ্বার! মস্তকের উপরি নিক্ষেপ করিতে করিতে স্বতঃসিগ্ 
ললাটিশণু, নয়নাদি, তিন বার ধোত করিয়া, অপরিমিতশ-ছ্যুতি- 
বিশিষ্ট করিলেন ॥:৩1॥ এক ধয়স্যা, অভি-ন্ন্নর-কান্তিমতী 
স্বস্তুহছিতকরী কল্পর্ক্ষের বিটপিকা অর্পণ করিলে, তাহ! মুকু- 
'লিত করে ধারণ করিয়1,ভ্রীরাধ! দস্ত-ধাবন করিতে লাগিলেন ১ 


অর্থ লিও গ্রীকষ্ণভাঁঘনাস্থত৫ ৫৯ 
সেই সময় হস্তসূত্রে পেছুচি নামক অলঙ্কাঁরে-বন্ধসুজ) ছলিতে 
লাগিল, এবং শ্ীহস্তের চাঞ্চল্য সত্বেও বলয়াবলী নিংশক্ডে 
রহিল; ও কর্ণের কুণডল, সমধিক চপল হইল । এই প্রকারে 
মার্জনা করিয়!, উচ্ছলিত জলাদি-কণিকার ন্ঠাঁয় দশনাবলীদ্ব 
শোভা সম্পাদন করিলেন ॥ ৫ ॥ আর এক সবী, মণিময়ী 
ধনুরাকৃতি রল্নাঁপরিনেজনী € জিহবার্টীচা ) অর্পণ করিলে, 
জীরাধা ছুই কোমল কর-কমলের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্রনী দ্বারা; 
তাহার ছুই প্রান্ত ধারণ করিয়া নবীন-রসাল পল্লবসদৃশী রসন! 
মার্জন করিতে লাগিলেন, সেই সময় মস্তক ও নয়নের কম্পন, 
এবং অলকাঁবলীর শ্রীমুখের উপরি স্থলন, দেখ্বিয়! পরম-রসময়- 
সময়ের অবস্ছ1-বিশেষ স্মৃতি পথে উদ্দিত হওয়ায়, সখীকুলের 
সুখে, মু স্বু হাসির উদয় হইল, তাহা! দেখিয়া শ্রীরাধিকাও 
স্বয়ং হাসিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ জ্ীরাধিকা, এইরূপে 
মুখ-বিধুর বহিরভ্যন্তর পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়া, করধুগল ধৌত 
করিলে এক সখী, মৃদু ও সুষ্ষা বস্ত্র প্রদান.করিলে, তাহাঁদার! 
জ্রীযুখের জলকণ সভয়ে অপসরণ করিলেন ॥ ৯ ॥ মুখ 
মার্ডন সময়ে দস্তাদি-লগ্ন তাশ্থুলাদি-রাগ সম্যকৃরূপে বিদুরিত 
হওয়ার সাক্ষি-স্বরূপ মণিদর্পণ, এক সহৃচরী সহর্ষে সম্মুখে ধন্রি- 
লেন, তাহাতে প্রিয়তম-শ্রীকষ্ণচন্দ্রের উৎ্পব চিহ্ৈর জ্ঞাপক 
»_-মিজ বদন অবলোকন, করিয়া শ্রীরাধিক! পুনরায় শ্মিতহুধার 
দ্বারা ধৌত করিলেন ॥ ৯ ॥ তদনম্তর সর্থীগণ, স্ানকালে 
যে যে ভূষণ অঙ্গে থাকা অনুচিত, তাহা 'পরমানন্দের সহিত 
ভঙ্গ হইতে অবতারপ করিলে, সেই সেই ভূষণ ধারণের, 
স্থানে যে চিহ্ন (দাগ) বিদ্যমান থাকিল, তাহাই যেন 


৫২ উইকৃফন্ভাবনাস্ৃত্ত ? ৪র্থ লর্গ::1' 
নির্দোষ ভূষণ হইয়া ভ্ীরাধিকাকে আরও শোভিত করিল ॥১০া 
তাহার পরে-জীরাধিকা স্সানযোগ্য অতি শ্লক্ষ শুভ্রবন্র, “কেহ 
দেখিরে জ্ঞানে” চকিত: নয়নে চতুর্দিক দেখিতে দেখিতে ' 
পর্ধান করিলে, বোধ হইতে লাঁগিল-_-“অআচপলা: চপল! 
লতিকা যেন. রুচির চক্দ্রিকার দ্বারা আৰৃত1 হইল ॥ ১১ ॥ 
পরে কোমল আসনে উপবেশন করিলে, অপচয়-হীন-নিরু" 
পাধি-প্রেমষয়-পরিচর্য্য1-বিষয়ে-পটিয়সী সখীগণ» পরিচর্যা 
করিবার জন্য মগুলী-বন্ধে ঈ্াড়াইলে পরিধি-বেষ্টিত বিধুবশু 
শ্রীরাধিকার শোভা হইল ॥ ১২ ॥ ইত্যবসরে রতিমঞ্জরী 
নান্সী শ্রীরধিকার অভিপ্রিয়-কিস্করী, কপট ( মস্তকের বসন ) 
উদ্ঘাটন করিয়! প্রতিকর্ম্ম-বন্ধ ( বেশী-বন্ধন ) উদ্মৌচন পূর্বক 
বাল-সযুহের ( কেশ কলাপেরু ) অত্যন্ত শোভাবপ্ধন কহি- 
লেন ্ষ। এবং সুগন্ধি তৈজ্দ্ারা মেচন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন 
কৃত-অঙ্গুলী নিচয়ের দ্বারা, গ্রন্থি বিমোচনের নিমিত্ত পুনঃ 
পুনং মূল হইতে অগ্রভাগ পর্যন্ত অতি ধীরে ধীরে আকর্ণ- 
পুর্ববক, করভ ঘট্টন ও ঘর্ষণদ্বারা কেশ 'কলাঁপের অভ্যস্ত 
বস্তি স্সিগ্ধতাঁর প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করিলেন। এবং বলয়: 
ঝনতকার যুক্ত করকুট্যলের দ্বারা, মস্তক স্থছুঃস্বছ মর্দন 
করিতে লাগিলেন, তাহাতে শ্রীরাধিকার নয়ন, অল্প অল্প 
মীলিত হইতে লাগিল এবং অতনু-ন্থখময় বেন্ছ স্থখময়) কম্প 
শরীরে উদয় হুইল ॥ ১৫॥ পরে কস্কতিকা-দ্বারা” সংস্কার 

* শ্লোর্ঘ__সুলে না দিয়া নিক্ে প্রদত্ত হইল। রূতিমঞ্জরী (নব্াত 


, প্রেমাঙ্ুর, ) বালসমুহে (অজ্ঞ জীবে ) কপট (সায়া) দুর করিয়া তি কর্ম 
আন্ত বন্ধন হইতে উদ্মোচন.করিয্া অতাস্ত কস্তিবিশি্ই করিলা থাকেন? ... 


ধর্ম সর্গঃ 1 জী তাবনাস্ভ। ৫ 


করিয়া কেশ বন্ধন করিলে, তত্তত্য পরিজনবর্গের মনে হইল- 
“যে কেশরূপ-গাড়-অন্ধকায়-নিচয়, মুখবিধু রম্ধ। করায়, রতি 
'অগ্তরী: ক্ুদ্ধা হুইয়াই যেন ক্কতিকারূপ অস্ত্স্থারা আকর্ষণ” 
পুর্ববক বাঁধিয়া তছ্‌চিত ফল প্রদান করিলেন” । রসমঞ্জরী- 
প্রভৃতি কিহ্করীগণ” কুচযুগে, এবং ভূজ উদর প্রন্ভৃতি স্থলে তৈল 
নিষেচনের নিমিত্ত বসন উদঘাটন করিফ়াই, কুচযুগ্রলে নখ- 
,ক্ষতাদি দেখিয়া স্বছু থু হাসিতে লাগিলেন |. “নিধন স্থানে 
কিঙ্বরীগণ ম্বছ হাসিতেছে কেন? কেহবা এ অবন্থায 
আমাকে দেখিল,” ইহ! ভাবিয়। স্বস্তিকাকার বাছষুগলদ্বার$ 
পয়ৌধর আচ্ছাদনপূর্ববক, শ্ীরাধিকা, লঙ্জাবশতঃ নতাঙ্গী হই- 
লেন ॥ ১৭ ॥ এমন সময় এক হৃচতুরা কিস্করী, কুসুম কপূর 
ও পদ্মপরাগ চন্দন-দ্রেবের সহিত মিলিত করিয়া! গোলাপজল 
(কুঙ্থ্মান্থু) দিয়া উদ্বর্ভন সামগ্রী প্রস্তুত করিলেন ॥ ১৮ & 
অপর1 কিস্করী, সেই উদ্বর্ভন সামত্রীদ্বার৷ বিছ্যুৎসদূশ ও 
লাবণ্যাম্ৃত-বধি-ঘন-সদৃশ শ্রীরাধার অপঘন) উদ্বর্তন করিতে 
লাগিলেন, এবং “উদ্র্তন ক্রিয়া সম্যকরূপে হইয়াছে কিনা ? 
ইহ! নিজ নয়নগ্বার নীতি নৈপুণ্য প্রকাশিয়া দেখিতে লাগি- 
লেন ॥ ১৯ ॥ আর এক কিস্করী, অন্ধ ছব্য মিলনে হগপ্ষি, 
আমলকী দ্রেব (আমলা বাটা) দ্বারা কেশকলাপ ম্বছু-পাশিতল 
দ্বারা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিয়া অতিশয় শ্রিপ্ধ ও শোভা বিশিষ্ট 
করিলেন 1২*)! পরে যে স্্ানবেদি, স্কটিক মনিদারাঁ নির্টিত, 
এবং যাহার চতুষ্পার্থে কিহ্করীগণ, উপকেশন করিয়া মস্তকে 
জল দ্বনার্থ কিঞ্চিৎ উচ্চ স্থানে ধসিবেন বলিয়া, চতুদ্দিকে 
ভিততিদ্বারা, আর্ত, এবং জল নির্গমনের প্রপালীবুক্ত, তাহাতে 


৪৪ জীকফভাবনাস্ৃতি। ওর্ঘথ সি? 


গগনে শ্রীরাধিকা, আযোহণ করিয়া নিজ কাল্তিদারা কাঞ্চল 
কান্তি করিলেন; অর্থাৎ তত্কাঁলে ভ্রীরাধিকার আানার্ধ অনা" 
সত অঙ্গের ছেমকাক্তি উচ্ছলিত হওয়ায়, স্ফ্টিকের স্নানবেদি, 
নবর্ণবেদিবৎ শ্রভীয়মান হইয়াছিল 11২১।। বেদিমধ্য! শ্রীরাধিক1, 
বেদিষধ্যে উপবেশন করিলে, পার্খন্হিত ভিত্তির উপরি একজন 
কিশ্করী উপবেশন করিয়া অঙ্গ অল্প জল-ধারা অর্পণ করিতে 
লীপিলেন, আর এক জন কিন্বরী, পরমানন্দের সহিত করতল 
যুখলদারা কেশকলাপ মার্ডজন করিতে লাগিলেন || ২২1। 
কফেশ-কলাপ মার্জিত হইলে বোঁধ হইতে লাগিল, “যে অন- 
পের ঈষৎ কুঞ্চিত, শ্রাসারিত-নীল পতাকাধুক্ত-স্থবর্ণধ্বজ, ঘন 
বস সেচন দারা শোভা বিশেষ যেন বিস্তার করিতেছে” অর্থাৎ 
ঞীরাধাতশুরূপ মধনের স্বর্ণের ধ্বজে ঈষৎ কুঞ্চিত কেশ- 
ফর্লপিরূপ লন্ঘিত নীল-পতাকা যেন ছুলিতে লাগিল | ২৩ ।। 
কিস্করীগণের, অঙ্গ মার্জনা! শেষ হইলে, ললিতাঁদি সর্থীগণ, 
ধময়োচিত অতি সথগদ্ধ সলিলদাঁর! মান্নান করাইতে আস্ত 
করিলে চারিদিকে জয় জয় ধ্বনি আরম্ভ হইল ॥২৩1। অভিষেকার্থ 
লখীগণ, জলপুর্ণ স্ফরটিক-গর্গরী হুইতে মন্তকোপরি জল সেক 
রুর্ধিতে আরস্ত করিলে, ফেশকলাপের কান্তিঘবারা সেই স্ফটিক 
ফলন, মীলমণিময় হইল, এবং শ্রীযুখের সম্গিধানে বহ্ছরভুময় 
হুইল,অর্থাৎ দত্ত অধর নয়ন নাসিকা প্রভৃতির কা্তিঘবারা শিখর- 
শণিষক় পাচ্মরাগমণিময়, এবং নীলমণিময় ও হেমময় হইল, এবং 
প্রশ্থাবস্ত্বৌপরি জলধারা অর্পণকালে "নানারন্ধে ও ভীমুখে জল 
শ্রবেশাশক্কাস প্ীরাধিক! উত্ভান পাণিষুগল দারা শ্রীমুখ “আচ্ছা 

হল ক্গিলে; কর্নতল -যুগকোর সঙ্গিধানে বিত্রমসয় হইল, একং 


উর্ঘ সূর্গঃ সীকৃষণভাবনাসৃত্ত । ূ ৫ 
কুচযুলের' মঙ্গিধাদে হেমময় হইল, এবং উত্ত ঈকু-ঘত্াচছা- 
দিত নিতম্ব নিকটে জলপিগুবশ হইল, এই প্রকারে স্ষডিক” 
“কলস স্বভাবতঃ শুন্রত্ব-নিবন্ধন একরূপ হইয়াও শ্রীরাধিকারে 
তনুসান্সিধ্য-বশতঃ বহছুরূপ হইয়াছিল; “অহো | শ্ীরাধিকার 
স্ীঅঙ্গ ধন্য 1! যে হেতু তুচ্ছপদার্ঘও ফাহার স্গিখি-লাভম্ধান্ছে 
মহত হয়, কোথায় অন্ম বুল্যের স্ফটিকের কলস, কোথায় 
, ভাহার নানারত্ব-মন্ত্ব লাভ, এই প্রকার বিস্ময়ের বিতর 
হইয়াছিল ॥ ২৪ 7 ২৫ ॥ 

ক্নানাস্তর জ্রীরাধিকার শ্রীঅঙ্গে সংলগ় বিন্দু বিন্দু জল, 
কিস্করীসমুহ, অতি শুভ্র গাত্রমার্জনীর দ্বার! মার্ডন করিলে 
বোধ হইল,--“ম্থির বিছ্যুত্লতায় ফলিত মৌক্তিকাবলী শর” 
কালীন শুভ্র মেঘদ্বারা যেন উত্থাপিত হইতেছে” 11২৭ আর 
একজন কিস্করী* জলিসরণ করিবার নিমিভ) ' শুভ্র বজ্ধন্থারা! 
কেশসমুহে বেষ্টন করিলেও মধ্য হইতে কান্তি বিনিঃক্ন্ত হণ্ড- 
য়ায় বোধ হুইল-_গঙ্গার্থারা যমুনা, স্যাচ্ছাঁদিত হইয়া 
গঙ্গাকে জয় করিবাঁর নিমিভ অভ্যন্তর হইতে কাস্তিরাশি-বিজ্ঞার 
করিতেছেন”, || ২৮ দেই কিন্করীকর্তৃক শুভ্রর বস্ত্র যেস্রিত 
কেশততি, অল্প অল্প নিষ্পীড়িত হইয়। ভ্রমিবশতঃ জল উদগগী- 
রণ করায়” বোধ হইল,-_“্বৃণাঁলবত শুভ্র-চক্দ্রিক। কর্তৃক গ্রস্ত 
হইয়া যেন নিবীড় অন্ধকার রাঁশি, কাদিতেছে” 1 হ৯"% 
শ্রীরাধারুচির-বসনদ্বারা উদর হুইতে চরণ-"পর্যযস্ত 'বেছ্টন 
করিয়া, স্নানীয়” আফ্ছবস্ট্র- পরিত্যাগে করিলেন, “সৌগন্বয়প 
আমার 'গুণ, নানাদিগ সুগদ্ধি তৈল সং্পুষ্টি উ্রাধিকার কাঁনীয় 
 বন্গনরূপে ভাগ্য জষে ইদানীং মুর্তিমাঘ্‌ হইব” ইহা ভাবিফাই' 


ই্৬ ৰ সউইকৃফ ভা বনামুষ্ঠ ! গর্থ সঃ 1 
বুৰি গন্ধগুণা পৃথিবী, অনুরাগ বিশেষের সহিত সেই বঙ্জ 
গ্রহণ করিলেন” । বস্তরতঃ অভিরস-সিক্ত শ্রীরাধিকার ষেই 
আনীয় বস্ত্র পতিত হইয়া ভূমি সুগৃদ্ধি করিয়াছিল ॥| ৩* 1! 
বলনামণি ভ্রীরাধিকা, শরীয় কিঞ্চিত কুঞ্চিত্‌ করিয়া 
অঙ্গুলিরপ চম্পক কোরকম্বারা-শিরসিজ সমূহে শ্রীমুখের সম্মুখে 
সঞ্জত করিলেন.। এবং কেহ কোথা হইতে দেখিবে বলিয়ণ, 
অভক্ন নয়নে, ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অতুযুত্তম গাত্র মার্জ্- 
নীর প্রান্ততটদ্বয় 'ধারণ করিয়।, তছুপরি পুনঃ পুনঃ আঘাত 
পুর্ববক, আকাশ যেন খঘনর-ত্রস-রেণুময় করিলেন । অর্থাৎ 
তাদৃশ গাত্রমার্ডভঘ্বশীর আঘাতে কেশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুপ্রে জলকণ! 
ক্ীরাধার সন্দুথস্থ নভোভাগে পতিত হইতে লাগিল। সেই 
€কেশাখাতি দেখিয়া বোধ হইল,__-“অচপল? চপল1-লতা, বিমল 
উন্দ্রিকার সহিত নিজ শাখ! ধুগলের সধ্য উৎপাদন করিয়া 
ভাহাল্বারা ঘনতমে। সমুহে প্রহার করিতে লাখিল; তাহাতে 
'মোরাশি নত হওয়ায় উজ্জ্বলকান্তি লাত করিল। এভাদৃশ গুণ 
'্তগবস্তক্তে দৃষ্ট হয়,তাহাঁর! অন্যকর্তৃক পরাভূত হুইয়াও নত হুন 
বলিক্কা উজ্জ্বলকান্তি বিশিষ্ট হইয়া থাকেন ॥৩১-৩৩॥ তদনত্ত 
শ্ীরাধা,যাহার উপরিভাগে রুচির কুঞ্চনদীর1 আবৃত, এবং যাহা! 
কুষ্চন মধ্য-গ্রাবিষট-অক্ণ সুত্রে বদ্ধ, এবং প্্রীচরণের অগ্রভাগ 
পর্য্যন্ত লম্বিত, এবং নানাবিধ প্রসস্ত চিত্রযুক্ত, (লাহাঙগা- 
ঘাগরা) নামে খ্যাত প্রবর অন্থর পরিধান করিয়া, তদুপরি 
 অ্রজদেশে (দীড়িয়া) নামে খ্যাত, মেঁঘবর্প কনক-বিন্দুষুক্ত নহীন- 
.শাোঁটিক! দার বেষ্টন করিলেন; সেই বেষ্টন দেখিবামা্্ই 
আুকুন্দের নয়ন রুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৩৪ 11 ৩৫ || আজ্ীরাধিকাঁর 
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দীর্ঘতর কেশ কলাঁপে যে জলীয়াংশ অবশিষ্ট ছিল, তাহা! 


শৌধণ করিতে করিতে, অগুরু-ধুম, স্বর্গত হইল; অহ! 111 
-অহতসেবায় কাহার যহোশসব না হয় ?% 
তদনভ্তর বিধুমুখী শ্রীরাধা, উচ্ছলিত কাঁন্তিরূপ সৈম্য- 

গ্রণে আবৃত হইয়া, স্বর্ণাসনে উপবেশন করিলে, সকল কল!- 
ভিজ্ঞা স্দেবী, পরিচর্যা করিবাঁর জন্য নিকটে উপস্থিত হইয়! 
আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন । স্থদেবী, বিধুযুখীর কন্ধরায় 
স্বমকর উদ্ভানরূপে বিন্যস্ত করিপ্না, দক্ষিণ করধূত ক্কতিকার 
অগ্রভাগ দিয়া আকর্ষণপুর্বক কেশ কলাপ যখন তাহাতে 
অর্পন করিতেছেন; তখন সেই বাঁমকর প্রসারিত হইতে 
লাগিল; এবং অন্য সময় কুঞ্চিত হইতে লাগিল ॥| ৩৮।। তাহ! 
দেখিয়! বোঁধ হইতে লাগ্িল-_-“কনক জাঁল ঘ্বারা আকৃষ্ট 
হইয়া যমুনা প্রবাহ, মুকুলিত ও স্ফটিত কমল মুখে পতিত 
হইয়। যেন--গ্রস্ত হইতেছে” ॥৩৯॥ স্দ্রেবী হুন্দর কন্কতিকা- 
দ্বারা ললাটের উপরিভাগ হইতে মস্তক মধ্য পর্যন্ত পুচ্ছয়ুগল- 
যুতা কন্দর্পের স্তববিষয়ীভূত সৃক্ষা-শরণী-সদৃশী (সিথি) নাষে 
খ্যাত রেখা রচনা করিলেন ।| ৪* 11 সেই রেখ! দেখিয়। মনে - 
উদয় হইতে লাগিল, যাহার, স্মরণে পাপতাশি দুরে যায়, 
সেই ভ্রিপথগ! মাধুরী রূপ-স্থরশৈবলিনী, হরি-ন্ধঘয়-করিবরের 
কেলির নিমিত্ত প্রবাহরূপে চলিতেছে” এবং তাহাতে পর্রিজন- 
গণের নয়ন-তরি যেন ভাসিতেছে” | ৪১৭1 * 


শ্লেষার্থ। শুরু সহিত মলিন জন সমুদয় গুরুত্বৰূপ ঈশ্বরে ভজন করিয়ঃ 
অশেষ রসাস্বাদন করিতে করিতে অত্যন্ত সমৃদ্ধিময় বৈকু্ঠে গমন করিয়া 
ছিল - 


(৮) 
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ললিতা সম্মুখে অবস্থিতি করিয়া শ্রীরাধার মস্তকের উপরি 
(শিস্ফুল) নামে প্রসিদ্ধ শিরোমণি অর্পন করিলে বোধ হইল,-_- 
“কেশরূপ গাঁঢ় অন্ধকার রাশির উপরি, উদয়কালীন-প্রভাঁকর ' 
শ্রিয়তমের ন্যায় যেন শোঁভিত হইলেন” । যদি কেহ কহেন-- 
“নুর্য্যঃ যেমন অন্ধকাঁর নাঁশ করেন, সেইরূপ এই চুড়ামণি-রূপ 
সূ্ধ্য, কেশরূপ-অন্ধকার নাশ করিল না কেন ?” তাহার উত্তর 
“গগন-মগ্ডলের সূর্ধ্য তিমিরারি, আর এই নুর্্য, তিমিরের প্রিয়” , 
তম; স্থৃতরাং তিমির ইহাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে”।।৪২। 
সেই চুড়ামণির চারিদিকে বেস্তিত নবীন মৌক্তিক শ্রেশী 
প্রীরাধার সিঁথি রেখার উপরিঃশোভিত হইয়াছিল, তাহ! 
দেখিয়া বোধ .হইতে-লাগিল,_“নক্ষত্রগণ, হিমাংশুর সেবা! 
করিয়া শীতার্ত হয়, শীত নিবারণ না হওয়ায় অপরিতোঁষ 
নিশিত্ত সুর্য্যের সেবা করিতে যেন প্রবৃত্ত হইয়াছে” । 
পরে শ্রীরাধার ললাটের উপরিভাগে ললাটিক? (পঞ্জপাশ্যা- 
সিথি) নামক ভূষণ অর্পণ করিলে, তাহাঁর মৌক্তিক শ্রেণী অলক 
ুর্ণ-কুত্তল) চুন্বন করিতে লাগিল) তাহা “দেখিয়া সন্দেহ 
'হইল-_“ইহ। কি সরসছবি-মুখস্ুধা-সরোবরের চঞ্চল শৈবল 
সহিত বুদ শ্রেনী?) ৪৪ | 
তাহার পরে স্দেবী+ শিরোমণি-লগ্ন মুক্তামাল1 ও ললা- 
টিক! প্রভৃতির লুত্রের প্রাস্তভাগ কেশ-ততির সহিত মিলিত 
করিয়া পুষ্পের দ্বারা! 'বিচিত্রিত করিয়া. জঙ্ঘ। পর্য্যন্ত ল্বিত 
বেনী রচনা করিলেন তাহা দেখিয়া বোধ হইল--“বিধু, 
তপস্তা, ছারা নিজ “কলঙ্ক উদ্বমন করিয়া শ্রীরাধার শ্ীমুখস্ 
লীভ করিয়াছে, এবং উদ্ধান্ত কলঙ্ক, কেশ হুইয়াঁছে” । 
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যদি কেহ কহেন ? কেশক্ষপ কলঙ্ক কল! শ্ীরাধিক। খ্বমস্তকে 
কেন স্থাপন করিলেন £ তাহার উত্তর--“এই কলঙ্ক কলা, 
“চরণে পতিত হওয়ায় করুণাময় শ্রীরাধিক1, ইহাতে বেণীরূপে 
অঙ্গীকার করিয়। মন্তকে স্থাপন করিয়াছেন, তঙ্গিমিত সঙ্কুচিত 
হইয়া বেশ্ীরূপ কলঙ্ক কলা, জঙ্ঘা পর্য্যস্ত লশ্বিত হুইয়াও 
কর-দ্বার1 চরণ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে” ॥ ৪৬ ॥ ুদেবী বেশী 
বচন! করিয়া কনক হিরক ও মৌক্তিক দ্বার! বিচিত্রিত স্বছুল- 
পটসৃত্র-নিশ্মিত পদ্ম (ব্রজদেশে ফোন্দনা নামে খ্যাত ) বেশীর 
অগ্ে যোজন! করিলেন। তদবলোকনে মনে হইতে লাঁগিল--- 
“জ্ীরাধিকারূপ হরিমনোরথ-কল্পলতা, উদ্ধভাঁগে যে বেশীরূপ! 
জট ধাঁরণ করিয়াছেন, তাহার অগ্রভাগে মদন, ইন্দ্রপুর 
বিজয় করিয়! অত্যন্ত সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট চামর আনয়ন করিয়া, 
বাধিয়! দিয়াছে, অর্থাৎ বটবৃক্ষ ব্যতীত অন্যবুক্ষে বা লতাঁয় 
জটা হইলে নৃপতিগণে যেমন সেই জটার অগ্যে চামর বাঁধিয়া 
তাহার তলে নিধিস্িতি বোঁধ করহিয়া খাকেন। এইরূপ 
হরি-মনোরথ কল্প লতার জটাশ্রে (অর্থাৎ শ্রীরাধার বেশীর 
অথ) চামর বাঁধিয়া তততলে নিধিস্থিতি, মদন, জানাইতেছে, 
অর্থাৎ শ্রীরাধার দোছুল্যমান বেশীর নি্সস্থিত শ্রীচরণ তলে 
নিধি আছে, অর্থাৎ তছুপাঁসনায় পরম নিধি লাভ হয় ইহাই 
বোধ করাইতেছে”ক 1 কেশবন্ধন সমাঁধার পরে হৃদেবীকে 
অপদেশ করিয়া ললিত শ্ীরাধিকাঁকে পরিহাস করিয়া কহি- 
লেন--“হে স্থদেবি! তুমি কি বন্দ দেবী ?'অর্থাৎ মহামায়া, 


* এখানে আরও একটি অত্যন্ত বহস্ত ভাব আছে। 
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তোমার দ্বারা যে বাঁলততি ক্ষ বন্ধ হইল, হরি, নিজ রতি 
ন্ুভব-ক্ষণেই ইহা'দিগকেনুমৌচন করিবেন” ॥ ৪৯ ॥ 
_. তদনন্তর ললিতা স্বগনয়ন1-শ্রীরাধার মন্তকে বাঁমকর অর্পণ" 
করিয়। ও স্্রীমুখ কিঞ্চিৎ উত্থাপন করিয়া দক্ষিণ করে বস্তিকা 
(তুলী) ধারণপুর্ধধক অলক-রাঁজিত ললাঁটে অগুরু দ্রব্যের 
(চোয়ার) সহিত স্বগমদ মিলিন্ত করিয়। তাহাদ্বারা মণ্ডল রচন! 
করিয়া তাহার-মধ্যে সিন্দ,র দ্বার! অস্টদল পদ্ম লিখিয়া তাহার . 
মধ্যে কর্পুর সম্বলিত চন্দন বিন্দু অর্পনপূর্বক তিলক রচনা! 
করিলেন ॥ ৫০-৫১ ॥ 

শরীরাধার ললাঁটে দেই তিলক দেখিয়া বোধ হইল-_ 
“আত্মভূ উমাঁপতিকে পরাজগ্ন-করিয়া' তাহার ললাট হইতে 
শশিকল! আচ্ছাদন পুর্ববক আনিয়া তাহাগ্বার? শ্রীরাধিকার 
ললাট রচন! করিয়া,তাহীতে চির সম্ভুত মুত্তিমান্‌ শুচিরস যেন 
নিহিত করিয়াছে” পুনরায় তাদৃশ তিলক দেখিয়া বোধ হুইয়া- 
ছিল-_ভ্রীরাধিকাঁর ললাটরূপ-ন্বর্ণপট্টে””অলকরূপ মাতৃকা 
ক্ষরার্ত এবং বছুবর্ণ ও সৌন্দধ্য বিশিষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণের প্রচুর 
আ'নন্দদায়ক-বল্লীকরণের সামগ্রী স্বরূপ-স্মরঘন্্র ষেন শোভিত 
হইতেছে” ॥ ৫২-৫৩ ॥ 

অনন্তর ললিতা .কপুর নির্মিত বর্তিকাদ্বারা ভ্রীরাধিকার 
নয়নযুগ অগ্জনযুক্ত করিলেন । তশুকালীন শ্রীরাধার পক্ষ 
কুথশনের মাধুরী, নীতি নিপুন পুশ্িতপ্ধণেরও রসনা, কোনরূপ 
আশ্বাদন করিতে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ জিহ্বা বর্ণন করিতে 

* বালত্তি-ক্জ্ঞ জীবসসুহ ও কেশ রাশি। রূতি-তক্তি-বিশেষ ও 
সন্ত্রয়োগ । . 
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পারে না । ভ্রীরাধার অঞ্জন রঞ্জিত নয়নযুগল দেখিয়! তত্রত্য 
পরিজনের মনে উদয় হইল-_“নুর্য্ের গ্রভাব আর নাই” ইহা 
'মনে করিয়া সূর্য্য-শক্র অন্ধকার, সূর্য্য প্রিয়নলিন-যুগলে 
আবৃত করিয়াছে, কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, যে তাহাতে 
নলিন যুগলের কান্তিমত্তা বহছৃকাল ব্যাপিনী হুইয়া বিদ্যমান 
রহিয়াছে” ॥৫৪-৫৫॥ তাঁহার পরে শ্রীরাধিকার অঞ্জন রঞ্জিত 
নয়ন-যুগলের সহিত কথার ছল করিয়! ললিতা, শ্রীরাধিকাঁকে 
পরিহাস করিয়া কহিলেন_-হে নয়ন-যুগল! তোমর! আমাকে 
কি বলিলে-_-আমরা সকল অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমাদিগকে 
রত্বাদি না দিয়া মসী-মালিন্য অর্পণ করিলে কেন? তাহার 
কারণ__“কৃষ্ণরুচি দ্রেবে তোমাদের সহৃষ্ণত1 অবগত হইয়! 
আমি কৃষ্ণরুচি দ্রেব অর্পণ করিলাম,” হসিতমুরখী-ললিতাঁর এই 
ললিতাক্ষর যুক্ত বচন শুনিয়া, শ্রীরাধিকা হর্ষ বশতঃ ভ্রেকৌঁ- 
টিল্য প্রকটন করিলে পুনরায় শ্ীরাধার নয়নের প্রতি ললিত! 
কহিলেন--““হে অঞ্জন রঞ্জিত সফরিকে! কৃষ্ণ ঘনোদগম হইলে 
কাহারও অপেক্ষা ন! করিয়া তোমরা মধুর ভাব কলা! বিশিষ্ট 
নৃত্যগতি বিস্তার করিও, স্ুধাংশু-মুখী, শ্রীরাধিকা এই প্রকারে. 
ললিতাকরক পরিহসিতা৷ হইয়া কহিলেন,-হে ললিতে ! 
তোমার অপাঙ্গরূপ নট প্রবরের নিকট অধ্যক্পন না করিয়! 
আমার দৃষ্টি, কির্ূপে নর্ভকী হইবে? অতএব হে সথি ! আমার 
মুর্খ দৃষ্টির বৃথ! প্রশংসার আর প্রয়োজন নাই"॥ ৫৬-৫৮ ॥ 
তাহার পরে ললিতা, বিবিধরদ্রধুত-ক্র-মুক্তা শ্রীরাধিকার 
নাঁদিকা শিখরে অর্পণ করিলে, শুভ্র পুষ্প দ্বারা পুজিতবৎ 
প্রতীয়মান হইল, এবং তত্রত্য পরিকরবর্গের মনে হইল,-- 


৬২. শ্রীকুষঞ্চভাবনাস্ৃত ! . ৪র্ঘ সর্গঃ 


“হধাকর, নিজ রমনী তারাকে (নক্ষত্রে) অভরণে ভূষিত করিয়া 
নিজ বক্ষঃস্থলে যেন অর্পণ করিয়াছে” ॥৫৯॥ এবং “মুক্তাভরণ 
ছলে ব্বর্ণ কমল পষ্টাসনে বিরাঁজিত ছ্যুতিরূপ রাজ1, অখিল-' 
ছুর্ববশ হরি-নয়নরূপ স্ুখদ নগরঘয়, যেন অধিকার করিয়াছে; 
“আরও মনে উদয় হইতে লাগিল-_-“নাশাভরণে, লাবণ্য 
লতার বীজ জ্ঞানে, কৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তদীয় নয়নরূপ 
বিলাঁসি যুগলের কি ইহাঁতে সতৃষ্ণতা হয় ? ॥ ৬০-৬১॥ আরও . 
মনে হইল-_তিলফুলের তুন হইতে বিচিকিলের. মতিয়! রায় 
বেলের ) বর্ত,লাকৃতি কোরকরূপ-নির্দোষ-কাম বান নির্গত 
হইয়া, মুকুন্দ ধৈর্য্যধ্বংসের নিমিত্ত পারমৈশ্বর্ধ্য প্রকটন করি- 
তেছে কি? পুনরায় ললিতা জগম্মগুলে মহাসৌভাগ্যযুক্ত 
নাঁনাভরণকে উদ্দেশ করিয়া পরিহাস করিতেছেন--অয়ি ! 
নাঁশাস্ভৃষণ! তুমি মাধূর্য্যাম্ৃতযুক্ত বড়িশ! অতএব বটিতি কৃষ্ণের 
নয়নরূপ সফর মৎস্ত-যুগলে আকর্ষণ করিও” ॥ ৬২-৬৩ ॥ ললি- 
তার এই পরিহাসোক্তি শ্রবণ করিয়া বিশাখ্! কহিলেন-_হে 
ললিতে! যে অনুরাগ সাঁগরবাসি-_হরি-নয়ন-নফর কুলবর্তী- 
গণের, ধৈর্ধ্য ভয় বুদ্ধিরূপ সম্পুট পর্য্যস্ত গ্রাস করিয়। থাকে, সে' 
এই বড়িশও গ্রা করিবে, অর্থাৎ হে ললিতে ! তুমি যাহ! 
কহিলে,তাহাঁর বৈপরিত্য হুইবে,যেহেতু সেই হরিনয়ন সফরের 
দমন কর্তা ভূমণ্ডলে কেহই নাই “এই প্রকারে সখীযুগলের 
বাগস্বতপান করিয়া! শ্রীরাধিকা৷ ভ্রুকুটী করিয়া! বলিলেন--অগ্নি 
ললিতে! অয়ি বিশাখে! তৌমরা ছুই জনও পরম্পরে কৃষধাতুর 
কর্ম হও) অর্থাৎ তোমাদের ছুই জনকে সে কৃ্ণ আকর্ষণ করুক, 
এবং তোমরা ছুই জন তাহাঁকে (কৃষ্ণকে) আকর্ষণ কর”7৬৪-৬৫) 
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পরে শ্রীললিতাঁদেবী শ্রীরাধিকার কুন্দাবতংসিত, কর্ণ- 
যুগলের উপরি বস্ত্র-ছানিত কান্তির স্তাঁয় চক্রি- শলাকা-যুগল ঞ 
এবং অধোভাগে মণিকুণ্ডল-যুগল অর্পণ করিলেন ॥ ৬৬ রর 
তাহা দেখিয়া বোধ হইল--““কন্দর্প-তরুর উৎকৃষ্ট পলখসুগল, 
কষ ভ্রমরের প্রমদ-গ্রাদ শোঁভারপ-মধুপুর্ণ মণিময় সবকযুগল 
যেন ধারণ করিয়াছে”? 1 ৬৭ || 

পরে ললিতাদেবী, শ্রীরাধিকার স্বছুগণ্ড যুগলে মকরিকা! 
যুগল লিখিতে লিখিতে মকরকেতনকে আহ্বান করিয়া কহিতে 
লাগিলেন,-_-হে কন্দর্প!তুমি এই গীঠে আসিয়া উপবেশন কর, 
তাহা হইলে নিজ 'অরুণাধর পল্লব অর্পণপুর্ব্বক রসময় সময়ে 
শ্রীহরি তোমাকে অর্চনা! করিবেন” ॥ ৬৮ ॥ পুনরায় ললিতা» 
শ্রীরাধিকার গণ্ুযুগলে লিখিত মকরিকাবুগলে অপদেশ করিয়া! 
শ্ীরাধিকাকে পরিহাঁস করিয়া] বলিলেনঃ_হে মকরিকাযুগল 
তোমাদের উপরি খন শ্ত্রীকুষ্ণের কর্ণের মকরযুগল পতিত 
হইবে, তোমর! তখন তাহাদিগকে পতিত্বে বরণ করিও, তাহা 
হইলে তোমাদের সকল কলা সফল হইবে; কারণ সেই 
মকরধুগল “অঘহর শ্রুতি-সেবী” অর্থাৎ পাপনাশক বেদ- 
সেবী, সুতরাং এতাঁদৃশ পতিলাভ বহু সৌভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, 
শ্লেষার্থ_(শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণবর্তি)।। ৬৯ | ললিতা-কর্তৃক 
লিখিত মকরীধুগলের ব্যাদত্ত-বদন বিলোকন করিয়া মনে 
হইতে লাঁগিল,--“কর্ণ ভূষণস্থ-হীরক-কণা, স্বর্ণ দর্পণ-সদৃশ 
শ্রীরাধার গণুযূগে পতিত হইয়া! লাজ (খই)ভ্ঞন্তি করায়, ,তাঁহা: 
ভোজন * করিবার নিমিত্ত মকরিকাঁধুগল, যেন ব্যান্বত বদনে 
তা ৯ 
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বিদ্যমান রহিয়াছে” || ৬৮1) নয়ন! শ্রীরাধা, ললিতার এই 
পরিহান-বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন-__-“হে ললিতে 1 সখি ! 
আমার এই যকরিকাযুগল, অচপলা, ও সছুলা, অতএব কৃষ্ণের 
কর্ণস্থিত শু নীরস ও চপল মকর-যুগলের সদৃশ হইতে 
পারে না, তুমি কি নিমিত্ত নহাস্ত বচন বৃথ1 বলিতেছ ই ॥৭5॥ 
তুমি তৌমার ভুজস্থিত অঙ্গদরূপ-কুণ্ডলিকার কঠিন বক্ষঃস্থলে 
ভীকষ্ণের প্রণয়ি কঠিন-কুণগুল-যুগলে শয়ন করিয়া রাখিও । 
যদি বল-কুগুলযুগলে কি নিমিত্ত শয়ন করাইয়া রাখিতে কহি- 
তেছ ? তাহার কারণ শ্রবণ কর,_-“যোগ্য সঙ্গ লাভ হইলে 
দোষ বিশেষ নিবৃত্ত হইয়! গুণ-বিশেষ উদয় হইয়া থাকে, এই 
হেতু হ্বষ্চের কর্ণের কুগুল-যুখল, ভুজাঙ্গদ-কুণ্ডলিকারপ স্ত্রীরত্ব 
লাভে পরমাঢ্য হইলে, ইহাদের চপলতারূপ দোষ নিৰৃত্তি 
হইয়া! যাইবে” ॥ ৭২॥ 
শ্রীরাথার চিবুক মধ্য, ললিতা, স্থগমদ্ধ বিন্দুযুক্ত করিলে 
বোধ হইল--“বিধুং স্বকরে তিমির সংহার করিয়া করুণাঁবশতঃ 
তাহার ডিস্ভে (শিশু সম্ভানে) যেন নিজ বক্ষঃ স্থলে ধারণ করি- 
স্াছে 1 ৭৩1 চিবুক বিন্দু উপলক্ষ করিয়। পুনরায় ললিত'- 
দেবী, পরিহাস করিয়া কহিলেন--আঁমি এক্ষণে মাঁধূর্যয লমুদ্দ্ 
সমুতপন্গ পুর্ণ ুধাংশু-মগ্ুডলে ষে কৃষ্ণবর্ণ পৃষত % অঙ্কন করিলাম, 
ইহাকে কৃষ্ণ নিজ মুক্রা,(ছাঁপ মোহর) অহিত, নিজ দ্রব্য জ্ঞানে 
সরস করিয়া,এবং স্বয়ং রসানুতব করিয়া রমিত করা ইকেন”8৭৪॥ 
জীরাঁধার চিবুকশ্ফিত বিন্দু বিলোকন করিয়া মনে উদয় হইল-- 
“আত্ম বুঝি কনক কেতকী পত্রদ্বারা নানাশিল্প-কলা- 
_২উ২াঁললীশঁলল্ালী 


ক পৃষত-- বিশু ও সখ ৭ 
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ভূবিত-দ্িকোঁণ পুটী (দোনা) নিশ্মীণ করিয়া তছুপরি বিফ ল- 
সুগল নিধান করিয়া তন্সিছ্ছে অত্যন্ত শোভা-শালী ভ্রমরতনাঞজে 
,যেন শয়ন করাইয়া রাখিয়াছে” ॥ ৭৫ 1 

পরে হি ত্রাদেবী, বরতন্ু শ্রীরাধিকার শুনযুগলোপরি রি 
অগুকু কুসুম ও চন্দন দ্বারা,সুক্ষমতর পল্লবযুক্ত লতা স্ন্বররূপে 
অঙ্কন করিলেন ॥ ৬ ॥ তাদৃশচিত্রিত শ্রীরাধার স্তনযুগল 
দেখিয়া বোধ হইল-_-“রিস-সরোঁবরে মদনের চক্রবাকযুগল 
নিমগ্ন হইয়া! শৈবলযুক্ত হইয়! সহসা যেন উত্থিত হইয়াছে, 
এবং মুরহররূপ মভ্তমাতঙ্গ, এই ছুই চক্রবাকে দেখিলে নিজ 
কর সঙ্গে ইহাদিগকে ভালরূপে খেলা করাঁইবে” ॥ ৭৭ না 
তদনন্তর জীরাধার ছুই ভুজে চম্পকলত। এবং ইন্দুলেখা মণিস্র 
অঙ্গদ (বাজু.) পরাইয়। দিলেন, তাহ দেখিয়া বোধ হইজ-_- 
দ্ুর্ণচক্দ্র ছ্বিখণ্ড করিয়া! উৎকৃষ্ট স্বণাঁলযুগজেকে, এন রাধিয়া 
রাখিয়াছে” ॥ ৭৮ ॥ তাহার পরে অঙ্গদযুগলে ব্যপদেশ করিয়া 
শ্রীরবাধিকাকে সতীদ্ঘয়, পরিহান করিতেছেন--অশ্ন দ-যুগল ! 
আ'মরা,তোমাদ্দের নামের ব্যুৎ্পত্তি দ্বার! অনুমান করেতেছি-_- 
“এখন যিনি তোঁমাদিগকে ধারণ করিয়াছেন,তীহাকে তোমরা 
কোন ব্যক্তির অতুল অঙ্গ প্রদান করিবে, যদি না কর তাহ! 
হইলে প্রতি সভায় লোকে তোমাদিগকে সদোঁষ বলিবে,অথক! 
তোমরা স্বধারিণ্নীকে তশুপ্পিরজনের অঙ্গদান করিতে না পারিলে 
একবারে মিথ্যা! হইবে, কিন্বা “অঙগদান যে করে” তাহার নাঁম 
অঙ্গন, এই নামার্থের পরিবর্তে “অঙ্গ যে খণ্ডন করে, তাহার 
মাম অঙ্গন্দ এই নামার্থ প্রাপ্ত হইবে” ॥৭৯॥ চম্পকলতার এই 
পরিহাস বাক্য শ্রবণ করিয়া! ইন্দুলে] কবরে লখি 
(৯১) 
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চষ্পকলতে 1. এই অঙ্গদ হরিনয়ন পথবতর্শ হইয়াই অনঙ্গদ হয়, 
করা অতি বিচিত্ররূপে আমাদের পরমার্থরূপ বস্ত্র পুরণ 
করে, ছতএব এই অঙ্গদযুগল, পরম উদার, অর্থাৎ কুষ্ণকে 
দেখিবামান্র এই অঙ্গদযুগল, অনঙ্গ প্রদান করে, অর্থাৎ 
কষের কাম উদ্দীপন করে; তাহার পরে স্বধারিণীকে কৃষ্ণা 
প্রদান করে, তাহাতেই রহছোলীল1 হয়, পরে আমাদের 
ভদ্দর্শনক্রুপ পরমার্থ লাভ হুইয়া' থাকে, একারণ হৃষ্ট চিত্তে 
অঙ্গদযুগলের অতি মহত্তার প্রশংসা কর, কিষ্ত মিথ্যা ব! 
অঙ্গচ্ছেদী বলিয়া বৃথা নিন্দা করিও না ॥ ৮৯1 এই প্রকার 
সর্ীযুগলের নরম বচন শ্রাবণ করিয়া স্মিত্মুরখী-রাধিকা, লজ্জা- 
বশতঃ নত নয়ন। হইয়া কহিলেন--হে সখি ! অধিক অঙ্গদের 
বার্তায় আর প্রয়োজন নাই, তোমাদের অঙ্গসমুহে শ্রীক্ণের 
অলদত্ব এবং অনঙ্গদত্ব এবং অগদত্ব এই তিনটা গুণই কিদ্য- 
মান আছে, অর্থাৎ হরি তোমাদের ন্খিলাঙ্গে অঙ্থার্পণি 
করে, এবং তোমাদের অনঙ্গোদ্দীপন করে, এবং কন্দর্প-্বর 
নিবারক অগদ ( উষধ ) অর্পণ করে, অঙএব অঙ্গদের যে ৩৭ 
বলিলে তাহ শ্রীকৃষে ও তোমাদের মধ্যে গহিয়াছে ॥ ৮১1 
তাহার পরে উপরোক্ত সখীযুগল, শ্ীরাধিকার মণিবন্ধযুগলে 
ইন্দ্রনীলমণি-নিন্পিত ও ন্বর্ণ-রেখাযুক্ত চূড়ী অর্পণ করিলেন । 
যে চুড়ী সময়-বিশেষে মধুর অস্ফ-ট ধ্বনি করিয়া কর্ণকুহর 
পরিতৃপ্ত কিয়! থাকে ॥ ৮২ ॥ রাধার কলাবিষুগলে ক্ষ চুড়ী 
দেখিয়া বোধ হইল-_“কীরাধার করপিবিন্দের উপরিস্থিত নখর- 
কূপ হংস-শাঁবকগণ কর্তৃক অপসারিত হইয়া! ভ্রমর-জ্ণী, ভয় 
সপ 


| নি ফলাবি-্্মপিবন্ধ, হ্-জন্থি 
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পাইয়া যেন কমলযুগলের কণ্ঠ ধারণ করিয়াছে”_এবং শরণাগত 
বসলতা হেতু কমলযুগল,ভ্রমরাবলীর সন্তদ্ধে হংসশাবকদিগের 
নীলকমল ভ্রান্তি উত্পাদন করিয়াছে, নচেৎ এখান হইতে 
তাহার! ভ্রমরসমুহে নিঃলারিত করিত” ॥৮৩॥ পরে ভ্রীরাধিকার 
মণিবদ্ধে কম্থণে পরিধাপন করাইলে বোঁধ হইল--“শশ্রীরাধিক! 
নিজ প্রিয়তম কৃষ্ণচজ্দ্রের শরীর ও বসনের কাঁন্তিরূ্প জপমাল! 
বলয় ও কন্কণের ছলে যেন নিজমণিবদ্ধে স্থাপন করিয়াছেন, 
যেহেতু জাপকদিগের এই স্বভাব-_-“তাহারা পরমাসক্তিবশতঃ 
জপমালা মণিবন্ধে স্থাপন করিয়া! থাকেন” ॥| ৮৪1 

তদ্নন্তর শ্রীরাধার হস্তে প্রতিসর ( পঁছুচি নাষে খ্যাত 
হস্ত-সূত্র ) বন্ধন কগ্িলে বোধ হইল-_“পক্ষী-হিংসক ব্যাধ 
বিশেষ, যেমন পঙ্গী-বন্ধনার্৫থ পল্পবমূলে ফাঁদ পাতিয়া থাকে, 
এইরূপ মদন শাকুনিক অর্থাৎ মদনরূপ পাখমারা) জ্রীরাধিকা- 
রূপ অম্বতময়ী-লতার কর-রূপ পল্লবের মুলে প্রতিসর-রূপ 
কৃষ্ণবর্ণ সুত্র-শির্রিত ফাঁদ, হরিমানস চকোরকে বন্ধন করিবার 
জন্য যেন পাতিয়াছে” || ৮৫ || শ্রীরাধিক দক্ষিণ হস্তের 
অঙ্গষ্ঠ তর্জনী ও মধ্যম! ব্যতীত উভয় হস্তে অঙ্গুণীয়সমূহ ধারণ 
করিলে, বোধ হইল--“নখরূপ  চন্দ্রগণ হস্তরূপ্‌, কমল- 
যুগলের আশ্রিত হইয়াছে, যদি কেহ কৃহেন-__“ন্দ্র, বিপক্ষ 
কমলের আশ্রিত হইল কেন? তাঁহার উত্তর রাধিকার নখ 
চন্দ্রাপেক্ষা করকমলে অধিক সৌভাগ্য প্রদান করায়, অত্যন্ত 
মহদাশ্রয় নিমিত্ত বিলক্ষণ বলশালী, জানিয়া ভয়বশতঃ 
নখররূপ চজ্দ্রষণ্ডলী, করকমলে যেন আশ্রয় করিয়াছে”, 
তাহ! দেখিয়া মখচন্দ্র-মণ্ডলীর স্ত্রীস্বরূপা আসগু পীয়রূপ-নক্ষত্রে" 


৩৮ - জীকৃষ্ণভাবনা্বর্ত । ৪র্ঘ সর্গঃ ৷ 
সণ্ডলী, করকমলের-দল-ন্বরূপ অঙ্কুলিসমূছে বেষ্টন করি- 
যাছেঞি 11 ৮৬ || 

তদমস্তর শ্রীবিশাখা দেবী, শ্রীরাধিকার বক্ষোজ্ধুগলে 
মুক্তাদ্ধারা গ্রথিত ও অতি কোমল এবং অত্যন্ত, হিতকর 
অরুদণবর্ণ কঞ্চুকযুগল অর্পণ করিলে বোঁধ হইল-_-“ঘাহার 
ধশ্ম উল্লঙ্ঘন করা স্বভাব, সেই হরি-বশীকরণ-কৌতুকী, অনুরাগ 
রূপভট, জ্রীরাধিকাঁর অন্তঃকরণ হইতে বহিরুদগত হইয়| হৃদয় 
'বনদীর উপরি যেন নিজ পিক্রম প্রকাশ করিতেছে” 8৮৭-৮৮।। 

কঞ্চুক অর্পন করি] কঞ্ঠভূষণ (চিক) হইতে ক্রম-লম্ষিত, 
চঞ্চল সুক্তাহা'র দ্বারা জ্রীরাধিকার বুচযুগ্লের বিশ্ষ্ট শোভা 
সম্পাদন করিলে বোঁধ হইক--কাম, পুর্ককৃত নিজাপরাধ 
রাশি সংক্ষয়ের নিমিস্ভ, কনক নির্িত *জ্ব হইতে বিনি/স্থত 
অমল স্থরধুনীধাঁরায় শ্রীশিব পতিমাযুগলে কি অভিযেক করি- 
তেছে £” 1 ৮৯-৯০ || 

পরে বিশাখাদেবী শ্রীরাধিকার "সছদয়রূপ বিষু্পদে 
(জ্ীকৃষ্ণাধিকৃত স্থানে) শ্রীহর্ধামধারী (অর্থাৎ জ্ীকৃষ্চের প্রাতি- 
বিশ্ব ধারণ করিতে সমর্থ) এবং মুকুরবৎ স্বচ্ছ মহার্ঘ্য গ্রব-পদক 
(নিশ্চল পদক ) অর্পণ করিলেন, ( প্লেষার্থ ) যেমন বিষুণপনে 
(আকাশে) ক্রুবপদ্ক (ফ্রবস্থান) বিদ্যমান আছে, এবং তাহাতে 
সময়ে সময়ে হরিধাম € বিষ্চম্বরূপ ) বিরাজিত হই! থাকেন, 
এইরূপ শ্রীরাধার বক্ষস্থলা্পিতি *ঞ্রুব-পদ্কে হরিধাম ও 
(্রীরুফস্বরূপ) সময়ে সময়ে বিরাঁজিত হইয়া খাকেন || ৯১ ।। 

 তুঙ্গবিদ্য! ভ্রীরাধিকার নিতন্থে অন্ুরাগের .লহিত: ক্ষুদ্র 

শবস্টিকা অর্পণ -ক্রুরিলে বোধ হইল-মহোৎসবকারী, মদন 
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নিজ গৃহে যেন ( বন্দন মালা) বন্ধন করিয়াছে, যর্দি কেহ 
কহেন-_ প্রতি দিন মদনের মণিতোরণ বাঁধিবার প্রয়োজন কি? 
তাহার উত্তর-_-বিভূতিমান্ জনের! প্রায়ই নিত্যোৎসব 
করিয়া থাকেন £ শ্ীরাধার নিতম্ব বিদ্বে বদ্ধ-_কষুদ্রে ্ষন্টিক! 
দেখিয়া বোধ হইল-_“ণ্রীরাধার ভ্রিবলীতরঙ্গে যাহার কান্তি- 
সমুচ্ছলিত হয়, সেই নাভি সরোবর তটে মধুর স্বরযুক্ত, সরস 
সাঁরস পক্ষীগণ কন্দর্পমদ বশতঃই কি এশ্বর্য্য প্রকাশ :করি- 
তেছে ?” ॥৯২-৯৩॥ পরে রঙ্গ দেবী, রুচির হংসক (পাদ্কটক) 
যুক্ত শ্রীরাধিকাঁর চরণ সরোজযুগলে মণিনৃপুর পরিধান করাইয়া 
এবং শ্রীচরণাস্কুলী সমূহে মধুর ধ্বনি বিশিষ্ট এবং নিষুত স্বর্ণ- 
মুদ্রা মূল্যের মণিষুক্ত উর্ষ্দিকা (পাদাঙুুলীয় পাশুলী) পরিধান 
করাইলে বোধ হইল-_ভ্রিজগৎদ্র্তি মধুরিমা, আপনাকে 
সফল করিবার জন্য জ্ীরাধিকাচরণে লুঠিত হইয়া চরণভুষণ ও 
অঙ্গুলীভূষণ প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়া রণ রণ ধ্বনি করিয়া! 
অপর স্থকৃতি-সম্পন্ন বিবেকী ব্যক্তিদিগকে শ্রীচরণের গুণগণের 
স্তব করিবার নিমিতভ যেন প্রেরণা করিতেছে” ॥ ৯৫ ॥ 
অত্যন্ত অরুণবর্ণ চরণ নখরাগ্র ও চরণতলযুগল,যাঁবক দ্বার! ' 
রঞ্জিত হুইল; যদি কেহ কহেন--“মহা। বিদগ্ধ! সখীপণ, কেন 
স্বভাঁবতঃ অরুণ চরণে অলক্তক দিয়া পিষ্ট পেষণ করিলেন %৮ 
তাহার উত্তর--“ইহ জগতে কি কোন মনুষ্য, সামান্য 
জ্যোতিহযুক্ত দীপ শিখার. দ্বারা তেজংপুজময় সূর্য্য দেবের পুজা! 
করে না ? ॥৯৬॥ চরণাঁলঙ্কারে ভূষিত যাবক-রঞ্জিত জ্লীচরণযুগল 
দেখিয়া বোধ হইল--দূর্ধ্য নিজপ্রিয় নলিনযুগলে শ্রীরাধার: 
চরণধুগলের সাযুজ্যপ্রাপ্তি করাইয়া আপনি: যাবকরূপে তদ1- 


৭৪ ভ্রীকষ্ণতাবনাত | ৪র্ঘ সর্গঃ। 
শ্রিত হইয়াছে, তাহা দেখিগ্া অবধূত পরমহ”্স ক যুগল, যেন 
নাহিতেছে; অর্থাৎ আমরা যাহার মণল ভেদ করিয়া ত্রঙ্মাসাজ্য্য 
লাভ করিতে বাসন! করি, সেই বিজ্ঞ ছুড়ামণি সূর্য্য স্বপ্রিয় 
নলিন সহিত আমাদিগের আশ্রিত শ্তীরাধার শ্রীচরণযুগলের 
সাঁষুজ্য প্রীপ্ত হইল, অতএব মোক্ষম অপেক্ষা! প্ীরাধিকার 
চরণাশ্রয়ে পরমাঁধিক স্থখ, ইহ! মনে করিয়া যেন পরমানম্দ 
ভরে অবধূত প্রমহংসযুগল নাচিতেছে” ॥ ৯৭ & ভ্ভাহার পর 
শ্ীচরণস্থ যাবককে সম্বোধনপুর্ধবক ললিতা, কহিলেন-_অয়ি 
যাবক! (আমি এই শ্রীচরণের সৌন্দর্য উত্পাদন করিতে সমর্থ 
হইলাম না) ইহা মনে করিয়া শোকসন্তপ্ত হইও না, ইহার 
পরে তোমার অধিকতর সৌভাগ্য উদয় হইবে; কারণ তুমি 
এক্ষণে শ্রীরাধার চরণযুগলে অরুিত করিতে না পারিলেও এই 
চরণাশ্রয় বলে শ্রীকৃষ্ণের ললাট, তট অরুণিত করিতে সমর্থ 
হইবে” ॥ ৯৮ ॥ এই বাক্য শ্রবণ করিয়। স্থায়িভাব ৭" উদগষ 
হওয়ায় উররাধ।, ব্যাকুলবুদ্ধি হইয়াও কিঞ্িংত পরূফভাধিণীর 
স্যাক্স নিজসত্ী ললিতাঁকে তর্জন করিতে লাগিলেন--যদ্দি 
কেহ কহেন--.“জ্রীরাধিকা দুসকথা শ্রবণ করিয়! প্রিয়সখীকে 
তর্ডজন করিলেন কেন? তাহার উত্তর-_-“তৎকালে অত্যন্ত 
বলবতী উৎকঠঠারূপাসথীর সেবাদ্বারা এতই বশীভূত হইয়া- 
ছিলেন, যে তনিমিত্ত শ্রীরাধা অন্য সখীর রস কথা অবধি 


বধৃত পরমহংস--বধূত যোগিবিশেষস্-পরমহংস জ্ঞালি বিস্বে, এবং 
রুম্পিত পাঁদ কটক। 


 + স্থানিতাব-.জহুয়াগ । 
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মহিতে পারেন নাই ।। ৯৯ || আ্ীরাধা কহিলেন--অয়ি সখি! 
ললিতে ! নিজ চরণ যাবকদ্বার! কৃষ্ণের ললাটতট-রঞ্জদরূপ 
, নিজগুণ, পর মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া তুমি যে উপহাম করি* 
তেছ, এই উপহাস তোমাতেই থাকুক; আমি যদি এ জন্মের 
মধ্যে এই গুণ একদিন পাইতাম, তাঁহা হইলে তোমাকেও 
এইরূপে উপহাস কগ্ততাম; হে ললিতে! উত্তগুণ লাভ কিয়! 
তুমি অত্যন্ত গর্বিবনী হুইয়াছ, এই জন্য ভূমি আমাদের মত 
ভাগ্যহীন জনে উপহাস করিতে পার, কিন্তু আমাতে উপহাস 
করিবার সামগ্রী কিছুই নাই, যেহেতু এ জঙ্ষ্ে াঁমি তাহাকে 
(কষে) কখন দেখি নাই; যদি ভাগ্য বশতঃ কোন সময় দেখিতে 
পাই, তাহা হইলে তোমার সহিত তাহার গ্রাম্যধশ্ম সম্পাদন 
করিয়া এইরূপে তোমাকেও আমি পরিহাস করিব” ॥১০০ 
তাহার পরে রসমঞ্জরী, আদরপুর্বধক কপুর চন্দন স্ইগমদাদি- 
দ্বারা নিশ্মিত অনুলেপন শ্রীরাধিকার শ্রীঅঙ্গে অর্পণ করিলেন, 
কিন্তু শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গের স্বাভাবিক সৌরভরূপ নৃপতি, দাস- 
রূপে সেই অন্ুলেপনে অঙ্গীকার করিলেন, যদিচ জ্রীরাধার 
স্বভাবতঃ সুগন্ধি জ্ীঅঙ্গে অনুলেপনাদিদ্বার৷ সথগদ্ধি করিবার . 
প্রয়োজন নাই, তথাপি রসমঞ্জরী, সেবার সামগ্রীবোধে অর্পণ 
করিলেন মাত্র ॥ ১০১1) তাহার পরে তুলসী মঞ্জনী, পরমা- 
নন্দ সহকারে শ্রীরাখিকার প্রবরমুত্তনযৃক্ত বক্ষঃস্ছলে অতি 
মুক্তমালা (মাধবীমালা ) এবং করসরোরূহে*কেলি-সরোরূহু 
অর্পপপুর্ববক বক্ষঃস্থলে, এবং করে, ছত্ব করিলেন; অর্থাৎ 
ুক্তাবুক্ত বক্ষ্থলে অতি সুক্তামালা দিয়া ও করকমলে লীলা- 
কমল দিয়! দ্বিরূপত্ব সম্পাদন করিলেন ॥ ১০২ ॥ তাহার পরে ' 


শুই জীকৃষ্ণচভাবনাশ্বত'? ৪র্থ সর্গঃ | 


রঙ্গণমালা স্বরা করিয়া শ্রীরাধিকার সম্মুখে মণিদর্পণ স্থাপন 
করিলেন, তাহাতে রাধার স্্রীঅ্গের শোভাই যাঁহাদিগের 
'অভরণ, . তাদৃশ অভরণযুত্তস্ভ্রীরাধাতনু ছিস্বক্ূপা হুইল» 
অর্থাৎ দর্পণে- প্রতিবিদ্বিত। -সাঁভব্রণ॥ রাধাতনু, "এবং প্রকৃত 
পাঁভরণ। রাধাতনু,দেখিয়! বোধি হইল, ““দর্পণই যেন প্রতিবিদ্ব 
গ্রহণ করিয়া! সাভরণা! এক রাঁধাতন্থুকে ছুই করিয়াছে” ॥১০৩॥ 
অনন্তর বুষভানুনন্দিনী, নিজ মধুরাঙ্গের কান্তি দর্শন করিয়া 
স্বত্যন্ত চমত্কৃতা হইলেন, এই -মধুরাজের মধুরকাঁন্তি দেখিয়া 
শ্রিয়তমের মনে ষে সখের তরঙ্গ উঠিয়া থাকে, ভাহ! স্মরণ 
করিয়া! মনে মনে কহিতে লাগ্বিলেন_-“আমার শরীরে অনু 
ভুতচর এই মাধুর্য সিন্ধু কোথা হইতে আদিল, ইহার রসা- 
স্বাদন করিয়া] মহোত্ষব লাভ পূর্ববক মধুলুদন কিরূপে ধৈর্য্য 
খরিতে সমর্থ হইবে £ আমার অমার্ডিত কান্তিকণা অনুভব 
করিয়া যে, আনন্দ সাগরে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেই আমার 
প্রিয়তম এই 'শোভার সাগর অনুভব করিবে, অহে? 1 এমন 
সময় কি আমার আসিবে? হায়!!! প্রিয়তমের দৃষ্টি গোচর 
সা হওয়ার জন্য অত্যন্ত ভাগ্যহীন কান্তিরাশি কেন এখন 
উদয় হইল? যদি কেহ আমাকে বলে_-এই অলৌকিক 
ব্ূপসম্পত্তি' উদ্দেশ করিজ্ঞা শোক করিতেছ কেন? আমি 
তাহাকে বলিব-_এই মহীমগ্ুলে ঘে সকল লোকপুজিত 
অলৌকিক সম্পত্তি ব্যর্থ হয়ঃ তাহা -উদ্দেশ করিয়া! কে শোক 
না.করে ? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি গোচর না হওয়ার,নিমিত্ত 
আমার সৌন্দর্য্য রাশি অত্যন্ত ব্যর্থ হওয়ায় আমি শোক, করি- 
তেছি” 71 ১০৪-৯০৭ || 
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শ্রীরাধিকা, এই প্রকার মনে মনে ভাবিতেছেন, এমন সময় 
অত্যন্ত বলবতী কৃষ্ণদর্শনেচ্ছারূপা-গখখী, প্রফুল্ল হইয়া সহসা 
শ্রীরাধিকাকে হঠ করিস! ধৈর্যযছ্যতিরূপ রাজ্যে লইয়! গিয়া 
বাঁধিয়া রাখিয়া; যেন বলিল-_“হে রাধে ! “আমি কুল- 
বতী ধৈর্য খার৭ করিয়] থাকি” ইহা! ঘি মনে কর, তাহাও 
আমি ত্যা্থ করইব” ইহ! শুনিয়াই যেন জ্রীরাধা ভয় পাঁই- 
লেন, অর্থাৎ কৃষ্ুদর্শনেচ্ছায় ধৈর্য্য লোপ হওয়ায়, তদবস্থ গুরু 
জনে, দেখিবে বলিয়া ভীত হইলেন || ১০৮11 ইত্যবঝমরে 
বাৎল্য-কল্পলতা-সদৃশী ব্রজরাজমহ্ষীরর আদেশে কৃতিনী-কুল্দ- 
লতা, স্্রীরাধার নয়ন মধুকরে প্রমোদিত করিবার নিমিভ্ত 
নিকটে আসিয়া .উপশ্িত হইলেন । শ্রীরাধা, কুন্দলতাকে 
সন্দর্শন করিয়! অভ্যুত্থান পুর্ববক হাদিতে হাসিতে কুশল প্রহ্থ 
ছিজ্ঞামা করিয়া যে সুখোতকর্ষরূপ-অস্থত ব্রি করিজেন, 
তাহাছা'র! সমস্থ ও সমানকান্তিবিশিষ্ট সথীগণ, পরমানন্দ* 
লাভ করিয়।ছিলেন ॥ ১১০ ॥ 

পি » সি ৬০ ২১ 
ইতি প্রীক্ষষ্ণভাঁবনা মৃতেমহাকাব্যে ভ্রীনঘিষ্বনাথ চত্রবর্তি-ঠকুর-মহাশর- 
কতো কলিপাবনাবকার শ্ীমদদ্বৈতবংশ্ঠ শ্ীবুন্দাবন্বাসি 
জীরাধিকানাঁথ গোস্থামিরুতান্ুবাদে অলঙ্কার 
শোভাদ্বাদন-নাম চতুর্থসর্গঃ | 


(১০) 


শ্ীরুঞ্চভাবনাঘ্বৃত মহীকাব্য | 
শঞ্চমসর্গঃ | 


টি জীরাধিকার ঞনন্দালয়ে গমন ও রম্ধনাদিলীলা। 


রাধা! কুন্দলতাঁকে অভ্যুত্থানাদি দ্বারা সম্মান 
দি করিয়া কহিলেন_হে সখি! কুন্দলতে ! 
তোমার অকণ্মাৎ আগমন, আমার প্রতি ব্রজ- 
পুর পরসেশ্বরীর প্রাসাদ অভিব্যক্ত করিতেছে, 
কারণ রজনীযোগে চক্দ্রোদয়েই পূর্ববদিক্‌, 
কোঁন অনির্বচনীয় শোভ। বিশেষ ধারণ করিয়! থাকে, অর্থাৎ, 
রজনীতে পুর্ববদিখিভাগের শোভ। বিশেষ দেখিয়া যেরূপ 
ঈন্দ্রোদয় অনুমিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ও সময় তোমার 
হঠাৎ অগিমন দেখিয়া জীব্রজেশ্বরীর আমাতে প্রসাদ বিশেষ, 
অনুমিত হইতেছে ॥ ১॥ হে সথি! আমি নিশ্চয় বুবিলাম, 
শ্রীব্রজেশ্ব্ী আজ্ঞা ছলে কোঁন করুণাস্থত আমাকে বিত্রণ 
করিয়াছেন $ হে প্রিয়দথি ! এই কৃপাম্থতের লাভে আমার 
দুঃখিত মন, আপনাকে আপনার হিতকারী বলিয়াও বোধ 
করিতে পারে নাই,অর্থাৎ আমার-মনে এই প্রকার ছঃখ হইয়া- 
ছিল, যে তাহাতে আত্মা, এই দেহ মধ্যে অনবস্থান করাই 
হিতকর বলিয়। নিশ্চয় করিয়াছিল ॥ ২৪ হে রসবতি ! তুমি 
রসবতী-ক্রিয়ার জন্য (রন্ধন করাইবাঁর জন্য ) আমাকে লইতে 
 আিয়াছ” ইহাই আমি বুঝিলাম ; যেহেতু সর্বাগ্রে আমার 
বদ্ধা-শাগুরীকে অনুনয় করিয়া! পরে অতিবেগে আমার নিকটে 
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আসিয়াছ; অর্থাৎ ঘদি অন্য কাঁধ্য থাকিভ, তাহা হইলে 
বদ্ধাকে অনুনয় না করিয়া আমার নিকটে প্রথমতঃই 
মাসিতে ?॥ ৩ ॥ কুন্দলতা, জীরাধিকার এই বচনামৃত পাঁন 
করিয়া হর্ধবশতঃ স্বাসিতে হাসিতে কহিলেন,_-হে দখি ! 
তুমি সকলই অবগত হুইয়াছ, অতএব আর বিলম্ব ন! করিয়া! 
সখীগণের সহিত শ্রীব্রজেশ্বরী-ভবনে যাত্রা কর ॥ ৪ ॥ সখি! 
আর তোমার গুরুজন হইতে ভয় নাই, এবং এতাঁদৃশ কারের 
নিমিত গুরুজনের অনুমতি গ্রহণেও অনুমাত্র কষ্ট নাছ, 
যেহেতু অতুল-ধনধান্য-বর্ষণ করিয়া! ব্রজেশ্বরী, তোমার গুরুবর্গে 
বশীভূত করিয়াছেন ॥ ৫ ॥ বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সুমন্ত 
ব্রজবাঁসি-জন অনুকূল, তোমার গুরুজনও অনুকূল, এইহেতু 
সমস্ত ব্রজবাসিজনের প্রাণকোঁটি হইতেও নিরুপাধি-পরম-প্রিয় 
জ্ীকৃষ্চচন্দ্র, যে যে কার্ধ্য করিয়া থাকেন, তাহাতে কাহারও 
বিপ্রতিপত্তি নাই ॥ ৬॥ হে সখি! সম্প্রতি ব্রজেশ্বরী, নিজ- 
তনয়ের রুচিকর দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিতে অভিলাধিণী হইয়া! 
এতই ব্যাকুল হইয়াছেন; যে তাহাতে উচিত, অনুচিত, লাভ 
হানি, নিজের ও পরের অভিপ্রায়, ঘশঠ, অধশঃ) কিছুই বোঁধ- 
গম্য করিতে পারিতেছেন ন1, অর্থাৎ তুমি যদি তথায় রহ্ধনূর্থ 
গয়ন না কর, তাহ? হইলে নিষিদ্ধাচরণ করিয়া ন্ভবনে 
আলে, তোমাকে লইয়! যাইবেন, তাহাতে লাভ, হানি, 
£১ অযশঃ, গ্রভৃতিরও অপেক্ষা করিবেন ন। 1 ৭ ॥ হে সখি! 
তুমি যারা কিছু পাক করিয়া! থাক, তাহা স্বর্গ-সম্ভত অস্থতেও 
তুচ্ছ করিয়া! থাকে, তোমার এই খ্যাতি নিখিল- -ব্রজপুরে 
কাহাঁকে অত্যন্ত চমত্কুত না করে ?2॥৮॥ “হে বরাম্ধুজ- 
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'নন নে |: শ্ীরাধে ! কমি 'যাঁহা পাঁক করিবে, তাহা অস্থ 
হইতেও স্বাছু. হইবে, এবং যে, সে অক্ন 'ভোঁজন করিবে, লেও 
'চিনাপু, বলবান্‌, ও শক্র-বিজয়ী' হইবে”, গ্েইবর ' তোমাকে 
ভুর্ববান! -দিয়াছেন,-"ইহ1. যদবধি জ্রীব্রজেশ্বরী .শুনিপ্াছেন 
তদবধি 'তোঁমাঁর হস্তপঞ্ক-_অন্ব ভে ভোজনে বিরতি নিজ পুত্রের 
একদিনও করার না & 5 ৪. ূ 
- আর ভ্রজেশ্গরীর- মনে ইহাই দৃঢ় ব্রন হত স্বুল- 
তনু হুইক়্া পরাবুভূর্্ত কদৈত্যবৃথে, অনায়ামে -ষে..জয় করেন, 
তাহার হেতু তোয়ার নিশ্বল-করপক্ষ-অন্ব-ভোজনের ফল ভিন্ন 
অন্য কিছুই নহে” ॥ ১০ ॥ হে শশ্রিমুখি ! আমি ব্রজেশ্বরীর 
জৃদয় সম্যকৃরূপে- অবগত হইয়া! তোক্কাকে বলিতেছি,, “যেমন 
ভিনি নিজতনয়ে না দেখিলে দ্ত্যন্ত খ্বেদাতুরা হইয়। থাকেন, 
এইরূপ: প্রতিদিন তোমায় না. দেখিলেও অত্যন্ত কাতরা 
হন” || ১১11 কুন্দলতাঁর এই বচন, শ্রবণ করিয়া প্রেম্ময়ী- 
উীরাধিক1, অন্তরে নিরতিশয় আনশলাভ করিয়াও বাহিরে 
'অমন্যযানার ন্যায় কছিলেন--হে সখি ! কুন্দরল্লি ! তুমি যাহা 
বলিলে তাহা অযুক্ত নহে, কিন্তু হে, বিজ্ঞে & খাহাদের কুক 
বতীত্ব-বাদ আছে, . অর্থাৎ সাধবী বলিয়া খ্যাতি আছে, তাহা- 
দের পরের অঙ্গনে পদার্পণ - করাও যুক্তি, সঙ্গত নহে | ১২1 
আর ত্রায়- তোক্ার'যে দেবর আছে, সে ক্ষণে ক্ষণে কুলা- 
 জনীগণে, :লম্প্রটভ।. করিয় ; ধাঙ্কে, অতএব, তথায়. “আমার 
| যাইতে ইচ্ছা নাই; জীগ়াধার এই কথা শুনিয়া, কুন্দলম্তা কহি- 
লেনে বরোরু '! ্ী্াধিকে ! ভু আইযার ।দেরয় সৃহ্বন্ধে 
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যেরূপ বলিলে, আঁমার দেবর, সেনা নহে, তাঁহার 'রমবী- 
মনোহারিগী-শোভা দেখিলে লম্পট বলিয়া বোধ হয়, বটে, 
, কিস্তু সে, কার্ধ্যতঃ লম্পট নহে; ঘদদিই বা লম্পট হয়ঃ তাক? 
হইলেও,তোমার কোন ভর নাই,প্মামাকে তুমি বিশ্বাস করিও, 
সে ধাহাতে তোম্বার. প্রতি অলম্পটীন্ভাব *.প্ররুউন। করে, 
আমি তাহাই করিব, ( শ্লেষার্ধে ) অত্যন্ত আশিক্তি বশত, সে 
তোমাতে যেরূপে পরিধেয় বজ্্রব সুংলগ় হয়, আমি তাছাই 
করিব । এখন আমার সহিত-স্বচ্ছন্দে আগমন কর 8'১৩-১৪ ॥ 
হে রাধে! তুমি শ্রীকৃষ্ণের গৃহাঙ্গনের কথা দুরে থাকুকঃগৃহষষীপ 
স্থান অবধি অপরাঙ্গগ ণ* রূপে অরগত আছ,ইহা তোমা সদৃশ 
কুল-লল্নাগণের সম্ভুচিত, এবং শ্রীকৃষ্$, তোমাকে. অপরাঙ্গণা ধঃ 
জানিয়া কম্পিত হুইয়। থাকেন, তাহাও তাহার. সমুচিত 1১৫৮ 
এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধিক1 কহিলেন-__হ্ছে বিজ্ঞে ! তু 
এই সাহসের কাধ্য হইতে বিরত, হও, আমি ,কোনরূপেই 
শ্রীকৃষ্ণের গুহে যাঁইব না, তুমি এ বিষয়ে আর হঠ করিও না, 
আমি গর্ব করিয়। কুলবতীগখের ধর্্নত্যাগপথে পঙ্গনিক্ষেপ 
"করিতে-.পারিব না, তুমি-গমন কর 11 €ল্লেবার্থ) তুমি হা্য রুরা- 
হইতে বিরত হও, কেহ: শুনিলে,.ফি অজুমান করিবে, 'দ্ধাসি 
'তোমার সঙ্গে যাইতেছি, তুমি আমাকে লইবার জন্য বৃ 
হঠ করিতেছ কেন? হে বিজ্ঞে! আমার বনের অর্থ তুমি 
বুঝিয়াছ, অর্থাৎ অন্য লোক বঞ্চনা করিরার নিশিত্ত বাহিরে 
অসঙ্গতি প্রকাশ, ও এবং প্রকৃত পক্ষে আগ্রহ প্রকাস, করাই 


গু  অলম্পটা ভাব__অলস্প্টহ। 4 অপরাঙগণ_অপরের অর্জন, এবং অপু- 
রাঙ্গণ নি্াঙ্গন | £ ছপরাঙ্গণ--অপুবের 'সঙ্গন! এবং অ-পরাহ্গণ! নিঙ্গা্গলী। 
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আমার বনের তাঁশুপর্ধ্য । আফি কুলবতীদিগের ধর্ম-সঙ্গেচ্ছা 
পথে গর্কবশতঃ পদক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিতেছি না, কারণ 
সে গর্ব আমার নাই,অর্থাৎ সধ্বীত্বরূপ গর্বব থাকিলে কুলবতী- 
দিগেকর কুল-ধর্্ধরক্ষা) করিতে অভিলাষ হয়, কিন্তু আমার 
সাধবীত্ব জীকৃষ্চ ধ্বংস করায় সে গর্ধধ, বিদুরে চলিয়া 
গিয়াছে 1? ১৩11 শীরাধার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কুন্দ- 
লতা কহিলেন--হে রাধে ! ছে সখি ! কুলধন্ম রক্ষা করি- 
বার জন্ত তোষার প্রার্থন/ করিতে হইবে ন1, তোমার কুলধন্ন 
রক্ষার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে, তোমাতে ছুর্বাসা মুনিবর 
অনুকূল, তাঁহার করুপায় তোমার অমঙ্গল কখনই হইবে না, 
অতঞব আর বিলম্ব করিও না, এক্ষণে চল, (ভ্লেষার্ঘ) হে রাঁধে! 
কুলধন্ম ধ্বংস বিষয়ে আর অভিলাষ করিও না; নন্দালয়ে গমন 
করিলেই তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে, অর্থাৎ তথায় যাঁই- 
এলেই তোমার কুলধন্্ন ধ্বংস হইবে; জতএব আর বিলম্ব ন 
করিয়া এক্ষণে চল || ১৭1 কুলন্দলতা ও শ্ীরাধার পরিহাস, 
নিভৃত স্হান হইতে শররাধিকার বৃদ্ধা-শাশুরী, শুনিয়! শ্ীরাধি- 
কার বচনের কেধল ন্াত্র গমনালক্ম্তি অর্থ বুবিয়া, সহসা 
আপমন করিয়া কছিলেন--হে সতি ! কুন্দলতে ! তুমি আমার 
অত্যন্ত বিশ্বাপপাত্রী, অতএব তোমার হস্তে আমি আমার পুত্র- 
বন্ধ রাধিকাকে সমর্পণ করিলাম, তাহার পরে ক্ীরাধিকাঁকে 
. ফছিলেন, হে রাঁধে 1 যদ্িচ সতীগণের ভর্তৃগৃহ হইতে কোন 
: শ্থানে গন কর উচিত নহে, বিশেষতঃ অত্যন্ত লম্পট বলিয়! 
 হখ্যাত-কুফ সমীপে যাওয়া! কোন গ্রকারেই উচিত মহে; 
তথাপি নিপুখমতি হুইল আমি তোমাকে তথায় নে যাইতে 


৫ম সর্গঃ। জ্ীকৃষ্টভাঁবনাস্থৃতি । ৭৯: 
বলিতেছি, অখিলাভিজ্ঞা পৌঁর্দমাঁশীর ধচন, বারে বাঁরে লঙ্ঘন 
করিতে ন! পারাই তাহার হেতু ॥২০। এবং ত্রজপতি মৃহিপ্বীর 
'সবিনয়-যাচ্এ পুনঃ পুনঃ নিরাস করিতে না পারিয়া,তোমাঁকে 
তাহার, শৃছে যাইতে বলিলান, তুমি কোন চিন্তা করিও না) 
ভগ্বাঁন্‌ হরি, তোমাকে রক্ষা করিবেন || ২১1 হে লুমুখি ! 
যে লোকনাথ পরমেশ্বর হরি, এই জগ্গৎ রক্ষা! করিতেছেন, 

তিনি তোমার মত স্বধন্পালিকা-সতীগ্বণে কখনই পরিত্যাগ 
করিবেন ন1, এই কারণ আমি এখাঁন হইতেই তীহার পাণি- 
যুগলে তোমাকে অর্পণ করিয়া নিরাকুলা হইলাম 11 ২২. 
টিলার এই বাক্যের অর্থাত্তর অবগত হইয়। যে হাশ্য-সিদ্ধু 
সম্যক উচ্ছলিত হইল, তাহা আবরপ করিতে চতুরা স্বীয় সন্থী- 

গণে অবলোকন করিয়া বিকসিত-্ঠাঁম-কটাক্ষভঙ্গিছার1 কিছু 
বলিয়া, জ্বীরাধ। নিরবে রহিলেন ; এবং জটিলার সপ্মুথে গমনে 
অত্যন্ত অসন্মতি শ্রকাশ করিতে লাগিলেন, তমিমিভ জটিলার" 
আগ্রহ দেখিয়া মনোমধ্যে অনুকূল-বিধিকে নস্কার করিয়া? 
লঙবিতাদি-সখীগণের সত ীত্রজেম্বরী-ভবনে ঈলিলেন র২৪1 
শ্রীরাধিকা নিজ-ভবন হইতে বিনির্গত হুইয়া নিজতন্থু এবং 
বন ও অভরণের ছবির ছটার দ্বার! পুরোব্তি বিশিখ (সহ্থীর্শ- 
পখ-গলি) মণিবিচিন্র স্ুবর্ণময় করিলেন ! এবং নিজাঙ্গ সৌরভ- 
দ্বার! নিখিল দ্বিলয় স্থুরভিত করিলেন ॥ ২৫ ॥ পথমধ্যে জন 
নিবহের গৃতাগতি কাঁলে ঈষদ্ধিযুখী হইয়া নিরবে অবনত 
নয়নে রম্যাবগুষ্ঠন স্থারা, বদন কৃমল 'আবরণপুর্ব্বক পথের এক 
পার্থ ধাড়াইতেছেন ॥ ২৬ এবং জন লখুছের গতাখতি, 
না খাকিলে নির্জন পথে যখন বাধিলাস-রঙ্গে চলিতেছেন, 
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তখন “কোথা হইতে কোথায় ঘাইতেছি” ন্তাইী আনন্দ ভরে 
ভুলিয়া যাইতেছেন ! এইব্রপ্পে যাইতে যাইতে সতীগণ 
ফহিলের--ছে রাধে ! তুমি নিজ -হইতে ভূপে আপিয়াছ, 
নন্দ-গৃহ নিকটবন্তি হইল, তোমার নয়ন চাঁতিকের অভিলাষ 
'লীপ্রই ফলিত হইল-? 11২৭-২৮।। ইহ] শ্রবণ করিয়াই ভ্ীরীধি- 
কার জ্ীকফ-স্ফ ভি হওয়ায় শরীরে সান্বিক ভাধ উদয় হইল, 
৬ 
হঠাৎ শরীৈ কম্প ও জড়তা উদয় হইল, সুতরাং ভাবভরে 
টালিতে না পারিয়া! চলিয়া] প্রতিত - হইবার“ উপক্রম দেখিয়! 
'ছুক্দলতা শ্ীরাধাঁকে ধারণ করিক্বা কহিলেন--ছে হমুখি! কৃষ- 
চন্দ্র, নয়ন পথে না মিপিতেই তুমি এত বিক্লবা হইলে ? আমি 
তোমার আঁখিল সতীত্ব অবগত হইলাম, এই বিষয়ে তোমার 
সখী সয্ভহই প্রমাণ 1| ৩৭ 1 কে অবলে ! বদিচ তুমি হৃদয়ে 
ধৈর্য্য ধরিতে অনমর্থা হইতেছে” তথাপি আমার কথান্ুসারে 
' ক্ষর্ণকাল ধৈর্য ধারণ কর; যদি বল---“বক্ষঃস্থলস্থ পর্ববতযুগলের 
ভার বহলে ব্যাকুল! হুইঙ্লছি, অতএব আঁর ধৈর্য্যের ভার বহুম 
করিতে পারিতেছি না, তাহা হইলে শ্রধণ কর, যাহার 
"শ্িরি-ারিণে অভ্যাস আছে, লেই গিরিধারীকে। তোষার হৃদয়- 
স্থিত গিরিধুখের -ভার বহুন করিতে আমি নিযুক্ত করিব, তুমি 
-পরিব্রিভীর বহন করিয়া! ক্রিষ্ট! হইয়্াছ, সে ভোমার গিরিযুগল 
ধারণ করিয়া উপকার করিবেই করিবে ৪ ৩১ দন ইহা. শুনিয়া 
ললিতা কহিতেছেন,--হে অবিজ্ঞে ] কুন্দলতে আমাদের 
ছে, সহাপতী সখী, গিরিধর যে দিকে আছে, দেই দিক হইতে 
সল্প শ্রাণ্ড হইয়া কাতর হয়, হাঁক 11 তুমি তাঁহাকে ছহলহ 
'পরিবাদ প্রদান করিতেছে কেন? এবং প্রীরাধার পরিচর্যা 
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করিবার জন্য কৃষ্ণে নিযুক্ত করিতে অভিনাষ করিতেছ কেন? 
আধ্যা জিলা হিশ্বাস করিয়া সধখীফে তোমার করে সমর্পণ 
করিয়াছেন, তুদি ভছু?িত কাধ্যই করিতেছ £ হে কুন্দলতে ! 
ভুমি আপনার ভুল্য পরে জাশিও না ॥৩৩॥ এই প্রকার কথোপ- 
কথন হইতেছে, ইত্যসসরে "পুর তোরণের নিকটে স্করটিক- 
নির্মিত ও রত্ব চিক্রিত (আঁথা নামে ব্রজে প্রসিদ্ধ) আস্থানি-_ 
স্থিত (চ্চন্রি নামে ব্রাজে গরসিদ্ধ ) তভিনব কুটিমের উপরি 
শ্রীকৃষ্েে দেখিয়া কুন্দলতা কহিলেন-_ হে সখি ! আর এই 
সকল কথায় প্রয়োজন নাই, তোঁমাদের হৃদয়ের একমাত্র 
বাঞ্কনীয় পুরুষে সন্দুথে অবলোকন কর ॥ ৩৪ ॥ তোমাদের 
হৃদয়-বল্পভ-নাগর ধেনু দোঁহনান্তর মল্প-রঙ্গ কেলি সমাধা করিয়! 
“তোমাদের রাধাসহ এই পথে আগমন হইবে, অবগত হইয়! 
এ দেখ ক্ষুভিত হৃদয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৩৫ ॥ 

হে রাধে! খাহাদ্ারা ব্রজকুল-ললনাঁগণ, উদ্মাদিনী হয়, 
সেই কান্তি-ঘগুলে তোমার নাগর, আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, 
সথি ! ভালরূপে অবধান করিয়া দেখ, এই নাগরের তনু, 
মীধুধ্যের অতিগিক্ত ভার বহন করিয়া কি (ত্রিভঙ্গ) তিন স্থান 
বাঁকা) হইয়াছে ঃ ইহার বক্ষঃস্থলে দোঁছুল্যমান বনযালার 
সৌরভে অলিকুল মাতিয়! গুঞ্জন করিতেছে ॥ ৩৩ ॥ ইহার 
গণ্ড মগ্ডলস্থিত-কুগুলধূগলে তাগুব-পণ্ডিত-নয়নযুগল, কেমন 
অন্কুত নৃত্য শিখাইছেছে ? অর্থাৎ অতিচপল-নয়নযুগলের 
নিকট বেন কুগুলযুগল, চপলতা শিক্ষ] করিতেছে ;) এখং 
মন্দ-সুমীর-কম্পিত-বসনের গৌরকান্তির ও ্রীঅঙ্গের স্বাভা- 
বিক নীলকান্তির লহরীনিচয়, নিখিল শি শ্লিগ্ধ করিতেছে ; 
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সখি! ফষেন মনে হইতেছে--বসন ছ্যতি জাত, তনয়া, এবং 
অঙ্গ-ছ্যুতি-রূপা তপনতনয়া পরম্পর সন্মীলনে প্রপ্নাগ হইয়া 
অবগাহুনকারীদিগের নিখিল বাগ! পুরণ করিতেছে ॥ ৩৭ ॥ 
সখি ! রাধে ! দেখ দেখ! এ মোহন 'নাগর করি-কর বিনি- 
নিত পরম-শোভনীয় নিজ বাম-বান্ছু জুবলের ক্কন্ধে সমর্পণ 
পূর্বক ভঙ্গিবিশেষে দীড়াইয়া দক্ষিণ করে পরিপাটী রূপে 
লীলা-কমল ঘূর্ণন করিয়া কামিনী জন বশীকরণের জন্য কেমন 
এন্বর্ধ্য প্রকটিত করিতেছে; অর্থাৎ হে সখি ! এতাদৃশ সুমধুর 
মু্ি দেখিয়া কোন কামিনী ইহু।র বশীভূতা না! হয় ? ॥ ৩৮॥ 
শ্রীগ্লাধিক!, এইরূপ সখী-বচনাম্থত কর্ণচষক পোনপার্র) দ্বার 
এবং রূপাম্থত নয়ন-চযক দ্বারা পান করিয়া অত্যন্ত মোহপ্রাপ্ত 
হইলেন, অর্থাৎ ছুই পাত্র পুর্ণ ছই জাতীয় অম্বত পান করিয়! 
অত্যন্ত মত্ততা বশতঃ অচেতনা হইলেন । পরে শ্রীকৃষ্ণের 
প্রসরণ-শীল শ্ীঅঙ্গ সৌরভ, শ্রীরাধার লাসাবিবর দ্বারা অভ্য- 
স্তরে প্রধেশ করিয়া বহির্রোধ উৎপাদন করিল || ৩৯ || 
তদনন্তর শ্ীরাধিকা পুলকিত ও কম্পিত কলেবরে, অস্রু- 
ধারায় অভিষিক্ত হইয়া ও ধৈধ্যধারণপুর্বক বলিতে লাগি- 
েন--“সখি ! ব্রজরাঁজ ভবনে যাইবার আর কি কোন পঞ্থ 
নাই? আমি এ পথে যাইতে পারিব না, আমার পদ ইহার 
সম্মুখ দিয়! চলিতেছে না, আমি কি করিব*» অর্থাৎ এই 
কম্পটের সম্মুখ: দিয়£যাইতে হইবে, এই ভয়ে আমার অঙ্গ 
পুলকিত ও কম্পিত হইতেছে এবং নয়ন হইতে অত্র বৃষতি 
হইতেছে, অতএব হে সখি! ইহার সম্মুখ দিয়া কিরূপে 
'স্কাইব ? অন্য পদ্থ যদি খাকে, তবে মেই পথে আমাকে, 
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লইয়! চল, বাস্থার্থে ইহা অভিব্যক্ত হওয়ায় লরিতা কঙ্ছি- 
লেন-_“সখি রাধে ! গুরু-পরবশতা তোমার সকল €দাষ 
দুরীকৃত করিবে, হৃতরাং অনর্থক ভয়ে ও লজ্জায় কোন প্রায়ো- 
জন নাই, অর্থাঞচ গুরু জনের আজ্ঞানুসারে লম্পটের সম্মুখ 
দিয়া চলিয়া যাইলেও তোমাকে কেহ নিন্দা করিধে ন!, 
স্থতরাং কলঙ্কের ভয় তোমার নাই, এবং লঙ্জা কিম্বা ভয় 
বশতঃ না যাইলে গুরু জনের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইবে, অতএব 
লজ্জ। ভয় ত্যাগ করিয়! ইহার সম্মুখ দিয়! চল”; এই বাক্যে 
প্রবোধিতা হুইয়! শ্রীরাধা ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখবতী 
পথে চলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪১ ॥ পরে অনুরাশিণী শ্রীরাধা 
ও অনুরাগি-গ্রীকৃষ্, পরস্পর অবলোকন করিয়। “কি অপরূপ 
অদৃষ্টচর বস্তু দেখিলাম” বলিয়া যখন চমতুকৃত হইলেন, 
তখনই উভয়ের শ্রীঅঙ্গ হইতে অতুল বেগবতী, মহামাধুরী- 
তরঙ্গিণী, সমুচ্ছলিত হইয়। প্রবাহিত হইতে লাগিল, সবখীগণ 
তাহার প্রবাহে নিমগ্ন হইলেন, এই বিষয় বাঁগধিষ্ঠাভূ-দেবতী!- 
সরস্বতীও বর্ণন করিতে পারেন ন! ॥ ৪২17 অহহ 11! কি 
আশ্চর্য্য 11! কি আশ্চর্য্য !!! কি অপরূপ 11! গিরিধররূপ অন্তত 
চকেরের চক্দ্রিক! শশি-বদন।1 রাধা, পাঁন করিতে লাগিলেন, 
অর্থাৎ শশীর চক্ড্রিক1! চকোরেই পাঁন করিয়া থাকে, কিন্তু 
এখানে ইহাই বড়ই আশ্চর্য্য, যে চকোয়ের চজ্িকা শশী পান 
করিতেছে; এবং গিরিধর-ঈলধরের উপরি রাধা-চ্াতকী, অতনু 
রূস-বর্ধণ করিতেছেন, ইহাও বড় আশ্চধ্য-_-অনস্তর ব্রজরমণী- 
গণ, নিজ নিজ মন্তক বামহস্ত উন্নমন করিয়া বৈদত্বী-প্রকাশ 
পূর্বক অবগুণনদ্বা'রা আবৃত করিয়া অবনত নয়নাঞ্চল দ্বারা 
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প্রিযতমের পাদাজ-ন্ধা আস্বাদন করিতে করিতে সাবধান- 
পুর্র্ধক চলিয়া যাইলেন ॥ ৪৪ ॥ ইহারা কিছুদুর ষাইলে, 
শ্রীকৃষ্ণ, ইহাদের নিতদ্ব-দ্ুতির উপরি নিজ নয়ন নীরজ নিহিত 
করিয়া! অবস্থিত হইলেন । শ্রীরাধ! প্রস্তি স্ন্দরীগণও গোপুর | 
অতিক্রম করিয়! মন্তকের অবগুণ্ঠন ঈষৎ উৎক্ষেপণ করি- 
লেন ॥ ৪৫ ॥ তখন তুঙ্গবিদ্য। শ্রীরাধিকাকে পরিহাস করিয়া 
কহিলেন--“হে সথি ! আপিবাঁর সময়ে তোমাকে অবলোকন 
করিয়া, সে নাগর, যখন পরমহর্ধ ভরে আক্রান্ত হইয়াছিল, 
তখন বটু, চম্পকমালা তাহার বক্ষঃস্থলে অর্পণ করিল, ইহা 
কি তুমি দেখিয়াছিলে ? যদি দেখিয়া থাক, তবে তাহার 
তাৎপর্ধ্য কি বুঝিয়াছ ? অর্থাৎ ইহাদ্বারা বটু তোমার প্রিয়- 
তমে জানাইয়াছে, “হে শ্রিয় সখ ! ক্ষণকাঁল ধৈর্ধযাবলম্বন কর, 
জ্ীরাধারূপা কনকচম্পকমালা তোমার বিশাল বক্ষঃস্থল 
স্থশোভিতাঁ করিবে” | জ্রীরাধা, এই প্রকার বচন-রচল-চাতুরী 
অবগত হইয়া কহিলেন_-সথি তুঙ্গবিদ্যে ৮ তুমি স্বয়ং যেমন, 
এইরূপ অন্য জনেও অনুমান কর, অর্থাৎ তুমি যেমন সেই 
খ্বষ্ট নাগরের বক্ষঃস্থলের চঞ্চল-চম্পক-মালা হুইয়া শোভ1 
সম্পাদন করিয়! থাক, এইরূপ অন্যকে করিতে অভিলাধিণী 
হইয়া খাঁ £ এইন্দপ কথোপকথনে ভ্রেভহির সহিত হাঁপিতে 
ইপিতে পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন-সেই পুরমধ্যে 
বিরাজিত সুন্দর মন্দির বুন্দের ভিত্তি, 'ল্কটিক মণি নির্মিত, ও 
স্বর্ণ নির্প্দিত পটল, (ছাঁত) এবং হীরকের কীল (খিল হুড়কা) 
ঘুক্তস্বর্ণ কপাট, এবং ছ্বারের উভয় পারে মণিপ্রদীপ্র-ধাদিপ্রী 
মণ্মিয় লল্নাদ্বয়, এবং মণিনিশ্মিত ব্রততি-জড়িত মদি নিশ্মিতি 
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তরুর উপরি মণিময়-পক্ষিগণ বিরাজিত রহিয়াছে । অট্রালিকার 
উপরি বাঙ্গালা ঘর নামে প্রিদ্ধ অট্টার উপরিস্থিত রত্বনিম্িত 
কলস, রবি কর মিলনে ঝলমল করিতেছে, দেই কলসের 
উপরিবস্তি ধবজে কৃত্রিম ময়ুর নৃত্য করিতেছে; এবং পুরমধ্যে 
স্থরবর পুরনিন্দি-পরম স্থখদ ও নিখিল শোভার নিকেতন মন্দির 
সমূহ বিরাঁজিত রহিয়াছে ॥ ৪৯ ॥ অট্টালিকাঁর অভ্যন্তরে উত্তর- 
দিকে বলদেবের বাস গৃহ, এবং পশ্চিমদিকে ব্রজরাজের কোষ 
গৃহ, এবং পূর্বদিকে মণিমন্দিরে শ্রীমন্সন্দ মহারাজের ইম্টদেব- 
'লক্ষনীনারায়ণ_-শালগ্রামশীলা ব্রাজ্গণদ্বারা পুজিত হইয়ণ। 
থাকেন ॥ ৫০ ॥ দক্ষিণ দিকে আ্রীরুষ্ের শয়ন সদন, যাহার 
সর্ধবোর্দে ইন্দ্রনীল-নির্ষ্িত-বলভী বিরাজমান রহিয়াছে, এবং 
ঈশান কোঁলে বলদেবের অন্তঃপুর, ক অশ্লিকোণে ভলক্ষী 
নারায়ণ জীভর অন্তঃপুর, (শয়ন গৃহ) নৈখত কোণে প্রীক্ণের 
অন্তঃপুর, এবং বায়ু কোণে শ্রীমন্নন্দ মহারাঁজের অন্তঃপুর+ 
এই চারিটী অন্তঃপুরের পশ্চান্ডাগে চারিটী পুঙ্ষরিণী, ও তাহার 
তটে হ্ন্দর উদ্যান বিদ্যমান আছে, শ্রীলক্ষমী নারায়ণ দেবের 
'পু্ষরিণীর জল, ও তটবন্তি উদ্যানের ফুল ফল, কেবল তদীয় 
সেবার কাধ্যে মাত্র লাগিয়া খাকে ॥ ৫১।। এতাদৃশ ভবনে 
উীরাধিকা প্রবেশ করিলে শ্রীব্রজেশ্বরী দেখিলেন--“ক্রীরাধা- 
রূপে নিজ ভবন উজ্জ্বল হইয়াছে, এবং অসাধারণ সৌন্দর্য্য 
দেখিয়া মনে করিলেন-*“ভ্রিভুবনের অনাধারণ শোভার 
অধিদেবী শ্রীরৃষভানু-নন্দিনীরূপে আমার ভবনে বুঝি উদয় 


 বলদেব ও শ্ীরুষ্ণের বিবাহ হইলে বধূ বাস করিবেন ৰলিয়!, অন্তঃপুর 
শ্বীনন্দ মহারাজ নিশ্ীণ করিয়াছেন, । 
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হইলেন” ॥ ৫২ & ্রীরাধিকা, সবিনয়ে চরণে প্রণাম করিলে, 
ব্রজেস্বরী, ঝচ্টিতি পরমাদর সহকারে উদ্থাপনপূর্ধবক হাদয়ের 
উপরি রাখিয়া বারে বারে মস্তকাস্রাণ ও স্রীযুখে চুন্বন করিতে 
লাগিলেন, এবং নয়ন-জল-বিন্দু-বর্ধষণে পুর্ণ-পরমানন্দ-পীষূষ 
নদীর তরঙ্গে শ্ীরাধিকাকে আপ্লুতা করিলেন, ' অর্থাৎ 
জযশোদ! কর্তৃক লালনে শ্রীরাধার হৃদয়োহপন্গ আনন্দাস্থৃত- 
নদী, ভীষশোঁদারই নয়ন জল বিন্দু বর্ষণে পরিপূর্ণ হইল ইহাই 
আশ্চর্য্য !! ॥ ৫৩1 পরে শ্রীষশোদ1, অত্যন্ত স্নেহবশবস্তিণী 
হইন্স। শ্রীরাধিকাকে শুভাশীর্বাদ করিতে করিতে বলিলেন__ 
হে শশিমুখি ! শ্রীরাধে ! তুমি শত বশুসর ব্যাপিয়া! জয়যুক্তা 
হইয়া এইরূপে আমার মনোনয়নে সুখী করিও, পরে চরণে 
প্রণত1 সখীদ্দিগকে আলিঙ্গন আশীর্বাদ প্রভৃতিদ্বার! স্তখী 
করিলেন, সখীগণও অদ্ভুল-বশুসলতা-লতা-সদৃশী শ্রীব্রজরাজ- 
মহিযীর হমনোহারিণী হইলেন ॥ ৫৪ ॥ ম্নেহ ভরে দ্রন্ত-হৃদয়] 
জীব্রজেশ্বরী, সতখীগণের সহিত শ্রীরাধিকাকে সবধুর স্বুল মোদ- 
কাদি.কিঞিৎ আনয়নপুর্ববক শ্রীরাধার লজ্জাশীলতা অবলোকন 
করিয়া ধনিষ্তার প্রতি ভোজন করাইবার ভার সমর্পণপুর্ব্বক- 
স্বয়ং তথা হইতে অপস্ত হইলেন, এবং ভোজনান্তে পুনরায় 
আগমন করিম লালন! করিয়া পাকশালায় লইয় গিয়া! কহি- 
লেন--হে সরপিজ মুখি-! হে কীত্ডিদা-কীন্তিদে ! হে রাধে ! 
বিধাতা তোমারে পাক-বিদ্যাঁয় বিশারদ করিয়াছেন, তুমি 
আমার এই পাঁক শালায় প্রবেশ করিয়া পাক কর, ললিতাদি 
সখীগণ, আয়োজন করিয়া দিবে || ৫৬ ।। হে রাধে ! রম্ধনের 
নিমিত্ত যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে, সমুদমই আমার গৃহে 
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পরিপুর্ণরূপে আছে, যেহেতু তুমি আমার নয়নে সাক্ষাৎ লক্ষী 
রূপে বিলেকিত! হুইয়া থাক, অতএব আমার গুষ্ে তুমি যদ- 
' বধি যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছ তাহাতেই আমার গৃহ নিখিল 
সম্পদে পরিপুর্ণ হইয়াছে ॥ ৫৭ 11 হে রাধে ! বিবিধ ব্যঞ্জনো- 
পযোগী যে যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য তুমি শ্রবণ করিয়াছ, অথবা 
অবলোকন করিয়াছ,সেই সেই দ্রব্য যখন আমার গৃহে আছে, 
তখন অসঙ্কোচে ধনিষ্ঠার সহিত তুমি গৃহে প্রবেশপুর্বক যাহা 
যাহ। প্রয়োজন হয়, তাহা লইয়। আসিবে 1৫৮।। জ্ীীব্রজেশ্বরী, 
এই মাত্র বলিয়া! ক্নানাদির নিখিভ্ত তনয়ে আনয়ন করাইবার 
জন্য, প্রস্থান করিলে১ও শ্রীললিতাদি সখীগণ নিজ নিজ কার্যে 
প্রবৃত্ত হইলেন, এবং শ্রীরূপ মগ্তরী প্রভৃতি কিস্করীগণ, ব্যজ- 
নাদি দ্বারা সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীরাধিকাঁর অনির্বধচ- 
নীয় শোঁভ। হইল || ৫৯11 তদনস্তর শ্ীরাধিক1! কর পদ প্রক্ষা- 
লনপুর্ধক পাককৃত্যের অনুপযোগী কণ্চের হার ও অঙ্গুলীর 
অঙ্গুরীয় প্রভৃতি 'অলঙ্কার উম্মোচন করিয়া! দাসী করে সমর্পণ 
করিয়া স্থগন্ধষি পাকশালায় প্রবেশ করিয়' শ্রীহলধর জন্দনীকে 
প্রণাম করিলেন 1। ৬০ | আ্রীরোহিণী, প্রণত। শ্রীরাধিকাকে 
কহিলেন--হে জাতে ! শ্রীরাধে ! তুমি পাঁক কার্য্যে প্রবীণ ; 
তোমার আগমন হুইবে জানিয়াও আঁমি যে এতক্ষণ পাঁক করি- 
লাঁম, তাঁহা কেবল তোমার গুরুভার লাঘব করিবার জন্য ; 
অতএব এক্ষণে তোমার মনে যাহা হয়, তাহাই তুমি পাক কর” 
এই কথা! শ্রবণ করিয়া লজ্জাবশতঃ অবনত-যুখ-পঙ্কজে শ্রীরাধা 
অবস্থান করিলেন; কিস্ত রোহিণী ঝটিতি শ্ত্রীরাধিকাকে ক্রোড়ে 
করিয়া নিজ তনজ্পীর ম্যায়, লালন করিতে লাগিলেন এবং 
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“কোমল শুর বদন হারা আস্তৃত চূল্লী সমীপবর্তিনী চতুষ্কিকার 
উপরি বলপূর্বক উপবেশন করাইলেন ॥ ৬১-৬২।। অগুরু 
সরল দেবদাঁকু প্রভৃতি কাষ্ঠ চুল্লীচয়ে স্বলিতেছে, তাহার ' 
সম্মুখে এবং পার্থে বহুবিধ পানত্রোপরি নিহিত নানাব্যঞ্জন 
প্রস্তুত করিবার সামগ্রী বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই সকল দ্রব্য 
দ্বারা ধ্যঞ্জন রন্ধন করিবার জন্য শ্রীরাধা, মধ্যে মধ্যে চুলীচয়ে 
স্গগি প্রজ্ছলিত হইতেছে কিছ দেখিতেছেন_-এবং অল্প 
প্রচ্ছ্বলিত অগ্নির উপরি কাণ্ঠার্পন করিতেছেন, অধিক প্রজ্জ- 
'লিত হইলে পুনরায় চুল্লী হইতে কান্ঠ উত্তোলন করিতেছেন, 
এবং পাঁত্রস্থিত অপঙ্ক দ্রব্য কটাহে সমর্পণ করিবাঁর জন্য পাত্র 
বরণ, ও সেই পাত্রের উন্নমন এবং অবনমন, এবং মুচ্ছর? (ছক 
€লোন্বারা) দেওয়া দব্ৰী-চালন প্রভৃতি কাধ্যে শ্রীরাঁধার ব্রেবলী 
কুচ ভুজ ক্কন্ধ কম্প এবং বস্ত্রোচ্চালন বশতঃ যে মাধুধ্য উদ্তত তত 
হুইতে লা'গিল,তাহ। হঠাৎ ্্রীক্কষ্চ আগমন পূর্বক, রন্ধনশালার 
ননিকটনর্তি নিজ গৃহ গবাঁক্ষে নয়ন সমর্পঘ করিয়া আশ্বাদন 
করিতে লাগিলেন,তাহাঁতে মদনমদ্ প্রকটিত হওয়ায় মধুমঙ্গলে 
ছল করিয়) কিছু কহিতে লাগিলেন, তন্িমিত্ত নিজ সুমধুর 
কণ্ঠস্বর গ্রেয়সী শ্রীরাধিকাঁর কর্ণে প্রবেশ করাইয়] পাক বিষয়ে 
তদীয় একতান-চিভ্ত আকর্ষণ করিলেন, তথাপি শ্রীরাধ। উত্ভম- 
রূপে পাঁক করিয়াছিলেন, যদি কেহ কহেন--একতানতার 
“অভাবে কিরূপে শ্ীরাধা উত্তমরূপেঃপাক করিলেন” তাহাকে 
"আমর! বলিব--এক্ৃতানতার অভাবেও অভ্যস্ত বিদ্যা উত্তম- 
কূপ কার্ধ্য সম্পাদন করিয়া থাকে, শ্রীরাধাও পাক বিষয়ে 
সাধু সমত্যন্ত বিদ্যা, সৃতরাং একতানত1 ন। থাকিলে তাহার 
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রা ভাঁলরাপেই পাঁক হইনার কথা, এলং শ্রীচাধার সখীর্থণ, 
৪ -বাপাঁর হজে ব্যক্ত করিয়। জ্রীকুষ্ণের “ক্ষেত বন 
*শ্রাবণাভিলাঘে নিকটে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীকৃঞ্চের প্রতি 
কটাক্ষ কছিতি লাগিলেন, আ্রীরুষফ্তও সময় বুঝিয়া নিজ 
ছভিলাপ ভীহাদিগের নিকট অভিব্যক্ত ক রিলেন, অর্থ, 
পাকাবসানণে আরীরাধা-প্রাপ্তির শিমিভ তাহাদিগের নিকট 
প্রার্থনা! করিলেন ॥ 


১৬০০০০০১৩১৮ 
ইতি ইক্কম্জভাবনাম্বভেম্হাকাব্যে আীমদ্দিশ্বনাথ হরুবহি ঠক র-নছাঁশ্য়- 
ক্কূতী কলিপাবনাবভার হী/মদদৈতব্গ্য আ্রীবুন্দাব্নবাঁসি 
শ্রীরাপিকানাথ গোস্বামিকতান্বদে পেশোগেহ 
গমন্নভ্ামাদন-নাষ পঞ্চমদগত ! 


শ্ীরুফভাবনাস্বত মহাকাব্য । 
. যষ্ঠসর্গঠ। | 


ন্ডোঁজনাঁদি লীলা । 


কঞ্ণচন্দ্র, স্বীয় প্রেয়লী বৃন্দের যুকুটমণি স্বজী- 
বন সর্বস্ব শ্রীরাধিকাকে তদবস্থায় রন্ধন 
শালায় বিলোকন কিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ চিত্ত 
হইলেন; সেই চিত্ত ক্ষোভ নিবারণের উপায়, 
ভ্রীরাধিকার নাম কীর্তন ব্যতীত অস্য কিছু 
রে নট না, কিন্ত গুরুজন-সঙ্কুল নিজ-ভবনে রাঁধা- 
নাম কীর্তন করা সাঁধ্যাতীত, অতএব এক নবীন-শুক-শাঁবক 
অধ্যয়ণের ছল, শ্রীরাঁধা! নাম কীর্তন করিবার সভ্ুপায় স্থির 
'করিয়। স্বকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলেন, নিজ বাহুরূপ ইজ্দ্র নীল-মণি- 
ঘণ্ডে শুক শীবকে উপবেশন করাইয়া"স্বছ্ুকর-কমল দ্বার] 
অঙ্গমার্জন পুর্ববক শিখরমণি-সদৃশ হ্ুপক্ষ-দাঁড়ি-বীজ ভোজন 
করাইয়া কহিলেন-_ছে শুকরাজ ! অধ্যয়ণ কর-_ 
“ধারাধর নিন্দি যার সুন্দর বরণ, 
| সেই নারায়ণ সদা আমার শরণ,» 

কিন্তু নবীন শুক বালক, এতগুলি অক্ষর একবারে ধারণা 
ক্করিতে না পারায়, পুনরায় এই পদ খণ্ড খণ্ড করিয়া অধ্যাপন 
করাইতে লাগিলেন,_তাহাতেও অসমর্থ দেখিয়া করুণা নিধি, ্‌ 
পুনুরায় কর পল্লবের দ্বার! শুক বাঁলফের অঙ্গ মার্জনা করিয়া 
কুহিলেন-হে শুক শিশো1--“ধারাধর বল” তাহাতে অস- 
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 মর্থ দেখিয়া পুনরায় কহিলেন--হে শুককুমার 1 “ধায়াধারা” 
বল, তখন সেই শুকশিশু, স্ৃমধুর-অর্ধাস্ফ,ট-স্বরে পড়িতে 
'লাগিল- ধার! ধার! রাধা! রাঁধ রাধা রাঁধা-- 
এই.“ধার! ধারা, শব্দ অব্যবহিত উচ্চারণে রাধা রাধা 
নামকীর্তন যখন শুকমুখ হইতে প্রাছুরভূত হইল, ভশুকালে 
শ্রীকৃষ্চ,পরমানন্দ সহকারে দাঁড়িমী বীজ প্রদান করিয়! শুকের 
সমাদর করিলেন; এবং স্বয়ং ও ধা! রা ধা রা ধা র! ধারা-- 
অধ্যাপনছলে শুকসহ শ্রীরাধানাম কীর্ভন করিতে লাগি- 
লেন ॥ ২ ॥ শ্রীকৃষ্ণ মধুষঙ্গলকে জিজ্ঞানা করিলেন-_ হে সথে! 
অদ্য প্রাতঃকালে তোমাকে দেখিতে পাই নাই কেন? তুমি, 
কোথায় গিয়াছিলে ? অনেক বিলম্বে এখন তোমাকে দেখি- 
লাম, ভুমি অদ্য মল্প রঙ্গাঙ্গণে আমাদের মল্প খেল। দেখিতে 
পাইলে না, জদ্য প্রসর্প উৎসর্প প্রভৃতি মল্ল খেলার কেণশল, 
আমি যাহ] দেখিয়াছি, তাহ] পৃথিবী মধ্যে কেহ জানে না, 
এবং দারুপধ্যক্ক রিঙ্গণ অর্থাৎ মেল্ল কাষ্ঠের অগ্রদেশ পর্য্যস্ত 
দেহের গমন) মল্প কান্ত ধারণ নামে প্রসিদ্ধ সেই খেলাও কেহ 
পৃথীতলে অবগত নহে, এবং মত্রুত বিচিত্র বিবিধ-ব্যায়াম- 
কৌশল দেখিয়৷ আমাকে মিত্রবৃন্দ, পুনঃ পুনঃ অভিনন্দন 
করিয়াছিল, এবং আমি একাকী তাহাদের প্রত্যেকের সহিত 
মন্যুদ্ধ করিয়াছিলাম, এবং কুর্্দাকারে পৃথিবীর উপরিস্থিত 
প্রত্যেক মিত্রকে উত্থাপন অবপাতন করিয়াছিলাঁম, এবং 
তাহাদের সঙ্গে প্রগণ্ডের প্রচণ্ড আস্ফোটনপুর্বধক বাহুবাহুবী 
যুদ্ধও"কপিয়াছিলাম ॥ ৬ ॥ বটু কহিলেন-হে সথে ! মাদৃশ . 
রণপটু বটু, যদিচ তোমার নয়ন পথের পথিক হয় নাই,তখাপি 
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অন্য যাহ! অধ্যয়ণ করিয়াছে তাহা যদি তুমি অবগত. হও, 
তাহ! হইলে বিন্ময়াবিষট হইবে ॥-৭ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি অধ্যয়ন করিয়াছ ? 
বটু। ভোঃ সখে ! জ্যোত্তিঃ__ 
জ্ীকষ্ণ | কাহার নিকট £ 
বটু। ভাগুরি গুরুর নিকট । 
কৃষ্ঃ |£ইহাঁর ফল কি? 
বটু। সর্ববজ্তাঁ_ 
কৃষ্ণ । তাঁহা হইলে আমি কি মনে করিয়াছি বল ? 
বটু। অল্পকালের মধ্যে তোমার মনোগত সকল বলি- 
তেছি? 
কৃষ্চ । কি প্রকারে বলিবে বল ? 
বটু। এ সমরের লগ্রান্থুসারে গণন1 করিয়া 
ইহ। বলিয়! তঙ্গুলী পর্ব ধরিয়। গণন1 করিয়া! অবনী কক্কণ 
করিতে লাগিলেন, এবং বারে বারে ভীবনার ভাণ, করিয়! 
আকাশে দৃষ্টি-নিক্ষেপ; পূর্বক মস্তক কীাপাইয়া কাপাইয়া 
গণন] স্থির পূর্ধবক কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন_-হে সখে! জ্ীীকৃষ্ণ- 
চন্দ্র শ্রবণ;কর,"ঃএকটী অতি মনোরম পর্বাতের উপত্যকায় 
পরম রমণীয় সরেবির যুগল বিদ্যমান আছে, তাহাতে একটা 
কনক রাজহংসী £উপাগতা ঃহুইলে তাহাকে খেলার নিমিত্ত 
তুমি ধারণ করিতে অভিলাম/করিয়াছ, কিন্তু সে হংসী নিক্ষযৃথ 
* কর্তৃক পালিত! হেইয়! তেমার করশ্রহ অঙ্গীকার করিবে না, 
তাহ। হইলেও তুমি ধরিবার জন্য বিবিধছল উদ্ভাবন করিবে, 
বকন্ত সেকোন প্রকারেই, তোমাকে ধরা দিবে না 1” হে 


৬ষ্ঠ সর্গঃ।  জরীকঞ্চতাবনাস্থত | ৯৩ 


সথে ! ইহা! উজ্জ্বল জ্যোতিবেত্তা আমি গণন! গ্বারা অবগত 
হইলাম ॥ ১০-১৩ ॥ 

প্রীকৃষ্ণ, কহিলেন--ছে মহাবিজ্ঞ ? তুমি যথার্থই আমার 
মনোগত অবগত হইরাছ ?. কিন্তু সে হংসী, অদ্য কোন 
প্রকারে আমার করায়ভা হইবে কিনা? ইহা ভালরূপে 
গণনা করিয়া দেখ ? 

মধুমঙ্গল ক্ষণকাল নিরবে থাকিয়া গণনার ভান প্রকাশ- 
পুর্ধক কহিলেন,--হে কৃষ্ণ! এক্ষণে সেই হংসী-প্রাপ্তির 
কারণ গণনা করিয়। দেখিলাম, তুমি পিবর্ণাগ্রা কোন শাখা 
ঘবলম্বুন করিয়! € অর্থাৎ তাহার তলে স্থিরভাবে থাকিয়! ) 
সেই হংদীর পক্ষপাঁত বৈচিত্রী দেখিতে দেখিতে বংশী ধ্বনি 
স্বারা সেই হংদীর মনোহরণ করিলে অলশ্ষিত ভাঁবে পরম 
সথখে তাহাকে ধরিতে সমর্থ হইবে, যেহেতু তোমার বংশী 
ধ্বনি পশুপক্ষি গ্রভৃতির মনোৌহরণ করিয়া খাকে। (শ্লেষার্থ) 
“বি” এই বর্ণ অগ্রে যাহার "আছে তাদৃশ “শাখা” অর্থাৎ 
বিশাখাকে আশ্রয় করিয়া! একস্থানে থাকিয়া তাহার পক্ষপাত 
(সাহায্য) তৈধিন্ত্রী দেখিতে দেখিতে বংশিনাদের দ্বারা মন 
হরণ করিলে জ্রীরাধারূপা হংসীকে অনায়াসে স্বায়ত্ত করিতে 
পারিবে ॥ ১৪-১৬ ॥ হে কৃষ্ণচন্দ্র | গণন। দ্বারা আঁমি ইহাই 
নির্ধারণ করিলাম, লীত্র আমাকে পারিতোধিক প্রদান কর, 
গনণাকালে কর চালণ করিবার সময় অর্থাৎ কর ধরিয়। 
সংখ্যা রাখিয়া গণনা করিতে, যত শ্রম তাহ! তুমি অবগত 
আছ ॥ ১৭ | টু 

এই কগা শ্রাবণ করিয়া জ্ীরুষ্জ কহিলেন, গণকরাজ ! 


৯৪ ভীকষ্ণভাবনাস্থৃত । ৬ষ্ঠ সর্গঃ। 


পারিতোধিক গ্রহণ কর, কটু গ্রহপার্থ অঞ্জলি প্রসারণ করিলে 
শ্রীকৃষ্ণ দাড়িমী বীজের দ্বার! তাহার অঞ্জলি পরিপুরণ করিলেন, 
স্কুলস্কন্ধ বট্‌, সেই দাঁড়িমী বীজগুলি ভক্ষণ করিয়! কহিল, 
হে বয়স্ত ! এই বয়স্‌ অর্থাৎ পক্ষিকে এবং সবয়স্‌ অর্থাৎ 
(বন্ধু-আমাকে) দাড়িমী বীজদানে সমান আদর কেন করিলে ? 
অর্থাৎ পাখীর সহিত পরম বন্ধু ব্রা্ষণকে তুল্য আদর করা 
তোমার উচিত হয় নাই। ও 

জীর্ণ কহিলেন--হে সখে 1 এই দ্বিজ, ( পক্ষী ) ধাঁহার 
নাম অর্থাৎ নারায়ণের নাম পাঠ করিতেছে, তুমি দ্বিজ (ব্রা্গণ) 
ও যাহাদ্বারা তাহার প্রাপ্তি অর্থাৎ নারায়ণ প্রাপ্তি হয়, সেই 
বেদে অভিজ্ঞ, অতএব তোমরা ছুই দ্বিজই সমান আদর পাই- 
বার উপযুক্ত। (শ্লেষার্থ) এই পক্ষী যাহার নাম পাঠ করিতেছে, 
তুমি সেই রাধাপ্রাপ্তির উপায় অবগত আছ, স্থতরাঁং তোমর 
উভভরেই তুল্য আদর প্রাপ্ত হইবার যোগ্য ॥ ২০ ॥ অধিকস্ত 
বিদ্বান, বলিয়া একটি অখণ্ড দ্রাড়িমী ফল তোমাকে সমর্পণ 
করিলাম, গ্রহণ কর। 

মধুমঙ্গল, অখণ্ড দাড়িমী-ফল সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া 
জকুষে শুভাশীর্বাদ করিলেন_-হে সথে ! অদ্য আমার যত 
সচ্ত্রাক্ষণকে যেমন একটী অথগু-দাড়িম ফল অর্পণ করিলে, 
ইহার ফলে তোমার অভিলবণীয় দাড়িমী-ফল যুগল করতল- 
গত হইবে ২২11 হে সখে! অধর প্রিয়া দ্বিজালি অর্থাৎ, 
ব্রাহ্মপণর্ন্দ স্ঘলপণাস্থৃত দ্বারা অর্থাৎ বচনাম্থত দ্বারা সন্তর্পণ 
করিক! ভোজন করাইও, তোমার মঙ্গল হউক, অদ্য দিবা 
ভাগ্গেই তোষার হ্থখ লাভ হইবে, ( ক্োষার্থে ) হে সখে ! ভুমি 
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নিজলপনামুত দ্বার! অর্থাৎ :ব্দনাস্ত দ্বারা ভৌমার, প্রিয়া 
শ্ীরাধার দ্বিজালি (দন্তশ্রেনী) সন্তর্পিত করিয়া জয়যুক্ত হও, 
'তোমীর মঙ্গল হউক, অদ্য দিব! ভাগেই তোমার সিং 
সুখ সঙ্গতি হইবে ॥ ২৩৪॥ 

ইত্যবসপরে জ্ীব্রজেশ্বরী আগমন করিয়া হে বস ! কৃ ৃ 
তূুমিকি করিতেছ ? সম্প্রতি আর বিলম্ব করিও ন!, সান কর, 
আনম্নাদি প্রস্তত হইয়াছে, তাহা শীতল করিও না, এই মান 
কহিয়! কিস্করদিগকে স্সানাদি করাইবার, জন্য অনুমতি করিলে 
তাহারা অভ্যঙ্গ, স্নান, গ মার্জনাদিগ্বারা ভ্রীকষ্ণে সেবা 
করিতে লাগিল, বিচক্ষণ দাসগণের ততভতকার্য্যে, স্লেহভরা” 
কুলা ব্রজেশ্বরী, অবিচক্ষণত1 আবিষ্কার করিয়া তাহাদিগকে 
শিক্ষা দিবাঁর ছলে, নিজপুত্রের অভ্যঙ্গাদি করিতে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। সকলে নিষেধ করিলেও ভাহ]। হইতে নিবৃভ1 হন নাই। 
এবং কোন দিন শ্রীরাধিকার শ্রীরূপ মঞ্জরী প্রভৃতি কিস্করী- 
দিগকেও তনয়ের স্ানাদি নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়া থাকেন, 
মৃবীনযুবা! নিজ তনয়ের স্ানাদি শুশ্রীধার নিমিত্ত নবতকুণী- 
দিকে নিযুক্ত করিতে শ্রীত্রজেশ্বরীর চিন্তে কোন সঙ্কোচ" 
উদয় হয় ন!, কারণ শুদ্ধ বাৎসল্যবতী শ্ীব্রজরাজ হহ্ষীর 
হৃদয়ে ইহাই স্থির বিশ্বীস, যে আমার তনয় আ্রীকুষ্টচন্দ্র, কেবল 
পৌঁগণ্ড বয়সে বিদ্যমান, এখনও ক্তনপাঁন বিশ্যৃত হয় নাই, 
শ্রীরূপ মঞ্জরী প্রভৃতি অত্যন্ত বালিকাকে আমি কাল জন্মগ্রহণ 
করিতে দেখিয়াছি,অত্তএব বালকের শুঞ্ষা! বালিকাগণে করিবে 
তাহাতে দোষঃকি ? ॥২৯% এই প্রকার শুদ্ধাস্তঃকরণে কিছ্বদ়ী-, 
বিগকে শ্রীরুষ্ণের_ পরিচর্যা কাধে নিদেশ করিয়! বহুকার্ষ্যে 


উষ্ শ্রীকফণভাকনাস্থৃত 1. ৬ষ্ঠ সগঃ। 
ব্যএতাঁবশতঃ সেই সেই কার্য দেখিবার জন্চ কোন দিন গমন 
করিয়া! থাকেন তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের চিরাভীক্ট পুর্ণ হয় ? ৩০ ॥ 
জীব্রজেশ্বরীর একটি মন, পচ্যমাঁন, ও পত্তব্য এস পরু, 
ব্যঞ্জনাদিতে এবং আরভিত ছুদ্ধে এবং দধিবিকার শিগরিশী 
প্রন্থতিতে এবং পুর্ববদিন যে যে দ্রব্য কৃষ্ণ রুচিপুর্দক ভোভন 
করিয়াছেন, সেই সেই দ্রব্য সংগ্রহ বিসয়ে, অশ্রান্ত বিচরণ 
করিয়া শ্রান্ত- হয় দাই ॥ ৩১ ॥ 
*.. অন্যত্র শ্রীকষ স্নান করিয়া তঠিত বর্ণ পিভাদ্বরমুগল পরি- 
খান করিলেন, পরে দাসগণ, বারে বারে কেশ ম।ভ্জন1 করির। 
'অগুরু ধুপধুম দ্বারা কেশের জল শোষণ করিয়া কঙ্কতিক। 
দ্বারা অঁচরাইয় তাহাতে জাতিপুস্প গাখিয়া চঞ্চল অলক- 
লভারূপ আলবালে বেই্টন করিয়া জুটরূপ সন্ভু প্রাছুর্ভাবিত 
করিল ॥ ৩৩ ॥ একজন দাস শ্রীকৃষ্ণের ললাটে কাশ্মীর তিলক 
অর্পণ করিলে বোধ হইল-_যেন এ তিলক শ্রীমুখ চন্দ্রের রা্তত্ব 
বলিয়া দিতেছে; আর একজন দাল করণে কৃগুলযুগল, অর্পণ 
করিলে বোধ হইল-_গণগুরূপ চক্দ্রধুগলের সহিত মিত্রেত! করি- 
বার জন্য বুগুলরূপ সুরধ্যঘুগল, যেন চঞ্চল হইতেছে, আর এক 
ঘাস বাহুমুগলে কেুর অর্পণ করিলে বোধ হইল-_চঞ্চল বাহু, 
'স্কুগোপরি বিরাজিভ স্থির কেমুর যুগলের ছ্যুতির চাকচক্য,চঞ্চল 
হুইস্সা বাহু সহিত সখ্য করিতে বেন প্রবৃভ হইতেছে । অন্য 
এক.দ্বাস বহুবিধ হারার্পণ করিলে, বোধ হইজ-_স্থির রক্ষঃ- 
স্ছলে চেল হারাবলীর স্থির মাধুতী, যেন জগচ্িন্ত আবর্ষন 
কছিতেছে আর. একজন দাস কোটী চত্দ্র সৃধ্য-বিজঘি- 
কৌন্তহমণি ক ঞদেশে অর্পন করিল এবং অন্য একক দা.কর্তৃক 


৬ষ্ঠ সর্গহঃ 1 প্রীরুষ্চইাবনাৃত | ঈ্ 
ঘাঁহার সৌভাগ্য যুবতীজনে বাঞ্ছা করে, সেই কুল্দকুস্থমের 
সাল্য বক্ষঃস্থলে অর্পিত হইল, আর এক দাস আশ্চর্ধা 
দ্ুধুমে দ্বার! ভ্রীঅঙ্গ চর্চিত করিলে তআঁভক্নণ ছ্যুতিদ্বারা লেই 
কু্ুম চর্চা, পরষ শোভা! ধারণ*করিল; এবং কটিতটে কিন্িণী 
অর্পণ করিলে, তাহার মধুরধ্বনি, প্রেয়সী-বৃন্দের আুতি রঞ্জিত 
করিয়া তথায় বান করিয়া রহিল) এবং প্রক্ুক্টা-কমল-দদৃশ 
করধুগলে রসত্বাঙ্থুরীর এনং কঙ্কণাদি অলঙ্কার অর্পণ করিলে ঝল- 
মল করিতে লাগিল, পদধুগে নুপুর ঘুগল তার্পণ করিলে, বোধ? 
হছইল- মগ্ভীররূপ মন্ত খঞ্জন যুগল, চরণরূপ অপুর্ব সহজ লা 
করিয়া পরমানন্দে তছুপরি শিঞ্জন করিতে করিতে নেন নাঁচি- 
তেছে ॥ ৩৯ ॥ ভ্রীকৃ্চ, এতীদৃশ বেশ ভুষায় বিডুদিত হইয়। 
মণিবেদীর উপরিস্দথ্বিত বহুগুল্য বস্ত্রের দ্বারা আত রুত্ব পীঠে 
উপবেশন করিয়া “নারায়ণে স্মরণ করি” বলিয়! নেভ্রযুগল 
নিমীলিত করিলেন; অর্থাণ শ্রীনন্দ মহারাঁজ ফেমন ডোজনের 
সময়ে প্রতি দিন জীন্ধরারণে ল্লরণ করিম থাকেন, বাঁক রীতি 
জবলঘ্বনপুর্বক, তদনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, জ্ীরাধান্র 
রাগি মাধব, গ্যান-যোগে ব্াঁধাধর-পান-স্খানুভূতি নিবদ্ধন 
পুলকিত কলেবরে, জ্ীরাখানামাঙ্কিত-মন্রজপ করিতেছেন 
ইত্যবসরে কমল নামক দাস আসিয়া! জ্রীকৃষ্ণে কহিল-_ 
।হে ভভ্তদারক ! ভোঁজনের নিমিত্ত 'ভোমাকে বআ্রজেম্বরী' 
আহ্বান করিতেছেন, মাঁভ়বৎসঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ, এইবাঁক্য শ্রবণ মাঝ 
বটুর মহিত উত্থান করিয়! ভোজন বেপিক্ার নিকটে গঞ্জন" 
পূর্ববকণচরণযুগল ধৌতি করিয়া বন্তরারৃত পীঠ উপবেশুর কতি- 
লেন । শ্তীকষ্রের বামে ভ্রীদায় ও স্রবল, দক্ষিণে বলদেব, এবং 
6৯৬) 


৯৮ প্রকষ্চভাবজগাৃত। ৬ষ্ঠ সর্গঃ। 


চতুর্দিকে মগুলীবদ্ধে সহুচরগণ, উপবেশন করিলেন। প্রিয় সখা- 
গণ ব্যতীত, ভোজন, সুখকর নহে, এই নিমিত্ত সখাগণ, প্রতি 
দিন শ্রীকৃষ্$দহু ভোজন করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥ মিত্রমগুলীসহ 
শ্রীকৃষ্ণ ভোজন বেদিকার উপরি স্থিরভাঁবে উপবেশন করিলে, 
ভ্রীষশোদা, রোহিবী-দেবীকে পরিবেশনার্থ আহ্বান করিলেন, 
ভ্ররাধিক1, শ্রীরোহিণীর হস্তে ক্রমে ক্রমে ভোজন সামগ্রী 
সমর্পণ করিতে লাগিলেন, শ্রীরোহিশী সেই দ্রেব্য পরমানন্দে 
*পরিষেশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি ভোজন 
করিতে আরম্ভ করিলেন । 

পরে পরিহাসপটু বটু কহিলেন,--এই পরম স্বাঁছু অল্না- 
দিতে শ্রীকৃষ্ণ, সতৃষ্ণ নহে, অর্থাশ তাহাতে উদর পুরণ হয় না 
তাহাতেই কৃষ্ণ সভৃষ্ঞ % বলদেব কেবল কবল মান্র ভোজন 
করিতে সমর্থ, উীদাম! ব্বভাবতঃ মন্দ ভোজী, সবল, তোজন 
শক্তির অভাবে প্রাণ বলহীন, অর্থাৎ অত্যন্ত ছুর্ৰল, হায় 1]! 
হাঁয় !!! কোঁখায় ইহাদের ভোক্ষৈকজ্ঞানত্ব রাহিত্যরূপ অবি- 
দগ্ধতা, আর কোথায় স্বয়ং লক্ষ্মী কর্তৃক পন্ধ এই অস্ৃত বিনি- 
ন্দিত অনাদি; যে সভায় আস্বাদন লোলুপরসজ্ঞ-জনের অভাব, 
তথায় যেমন সতকবি-নিম্িত রসময়-কাব্য বিফল হয়; এইরূপ 
এখানে আস্বাদন লোলুপ রসজ্ঞ জনের অভাবে, রসময় অন্ন 
ব্যঞ্জনাদি কি বিফল হইতেছে না? এই চতুর্বিধ অন্ন মূর্তি- 
মান্‌ চতুর্ধর্গের ফল, কেবল আমিই এক মাত্র ইহার আস্বাদন- 
পটু রসঙ্ঞ জন । 

এই কথ! শ্রাবণ করিয়! শ্রীদামা | কহিলেন_-হে বটো! যাহা 


পাপী শিট শশাশী সপ পাপী শীত পাকছপাতিসীতি সা পলা 


৯ ইহা রহস্ত লশ্ শুচক-ব্যঙ্গ। 


ভষ্ঠ স্গঃ। প্রীকষ্ণভাবনাম্ত। ৯৯ 
তোমার সর্বন্, যাহার জন্য তুমি বটুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ, শঞ্ত 
শীঘ্র সেই নিজ পিচিণ্ডি (উদর) পিশীর দ্বারা পুরণ কর, কারণ 
এইরূপ রসিকতা প্রকাশ করিতে যাইলে, উদর পুর্ণ হইতে 
বিলম্ব হইবে । 

এই 'বাক্য শুনিয়া ব্টু কহিলেন-_অরে মূর্খ ! গোঁপ ! তুই 
রসাস্বাদ কিরূপে জানিবি, নিজধর্্ম রঙ্ষার্থ গো-চারণ করিবার 
জন্য কাননে গমন কর্‌ ॥&€০ ॥ রে অরসিক ! দেখ আর্মি 
অনুচাঁন বিপ্র, অর্ধাৎ গুরুর নিকট সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করি- 
য়াছি, যাহার! আমার মুখে হোঁম করিয়া থাঁকে, অর্থাৎ 
আমাকে যাহারা ভোজন করায়, তাহার সর্ধবযজ্ঞঘারা ভগবদ- 
চ্চনার ফললাভ করিয়া! থাকে ॥ ৫১ ॥ 

শ্রীদামা! কহিলেন--হে বটে! ! শত জন্মের মধ্যে তোমার 
শ্রুতি ও স্মৃতির বর, পরিচয় নাই-_কেবল ব্রাক্ষণণ্্ে সূত্র- 
মাত্রই বিদ্যমান আছে, কোন দিন হইতে তুমি অনুচান ব্রাহ্মণ 
হইলে ?॥ ৫২ ॥ 

বটু ও শ্রীদামার এই প্রাকাঁর রস কন্দল শ্রবণ করিয়! 
রসাস্তরের জন্য শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে বটে! ! তোমার রসশাস্ত্রে 
অনুশীলন আছে কি? যাহ! হইতে “ব্যঞ্জনানেক তাৎপর্ধ্য 
লক্ষণাভিজ্ঞত1 জন্মে; অর্থাৎ ব্যঞ্জনার্তির তাঁশুপধ্য ও লক্ষণ 
জ্ঞান হয়। (প্লেষার্থ) সুপাদি ব্যঞ্জন তশুপরতা! এবং ইহাদের 
লক্ষণের অভিজ্ঞতা, যে রস শান্ত্রীদুশলন দ্বারা হইয়া থাকে, 
তাঙ্াতে তোমার অভিজ্ঞত! আছে কি ?॥ ৫৩॥ 

বটু কহিলেন--কোন রস শাস্ত্রে শুঙ্গার প্রভৃতি আট রস, 
কোন রস শাস্ত্রে নয় রস, কোন রস শাস্কে দশ রম, কোণ বস 


১৪০ ভ্রীকৃষ্জঢাঁবনাস্থৃত । উষ্ঠ সর্গঠ্ । 


শান্ে দ্বাদশ রস, নিরুপিত হইয়াছে; কিন্তু আমার মতে 
ছরটী মাত্র রস, তাহ! হইতেই ব্যঞ্জনা-নেক-তাঁৎপধ্্য লক্ষণ জ্ঞান 
হয়, এবং ছর প্রকার আন্বদনই ন্যাধ্য, যেহেতু আমাদের চক্ষু 
কর্ণ,নাসিক!, জিহ্বা, ত্বক ও মন, এ ছয় ইন্দ্রিরদ্ধারা কটু, তিজ্ঞ, 
কনায়, অশ্, ক্ষার ও মধুর এই ছয় রনের ভগ্ন প্রকার আন্বাদন 
হর; এই ছয় রূপের সুর্ূপতা।, নয়নেক্সিয় দ্বারা, মধুরতা, রসনে 
ভ্দ্রয় দ্বারা, স্রগন্ধিতাঁ, নাপিকেজ্দির দ্বার!) হৃভ্ভ!, ভ্বগিক্দিয় 
ছার!ঃ এবং চর্ববণ কালে সন্গরতা1,কণ্েক্ড্রিয় দ্বারা, এবং ভোজন 
জন্য হর্ষ, অন্তরিক্ডরিয় মনঃ দ্বারা, আক্বাদিত হইতেছে, ইহা! 
প্রত্যক্ষ অনুভব কর, অর্থাৎ এই দীর্ঘ শস্কুলী (সরুচ্কলী) ভোজন 
সময়ে এককালে এই ঘট. স্বাদ আমার অনুভব হইতেছে । ছে 
বসি কশিরোমশি ! শীকৃষ্চচন্দ্র ! “ব্যঞ্জনাবুক্তির আশ্রয় ব্যতীত 
রস নিম্পভ্ভি হয় ন1” বলিয়। ব্যঞ্জনাবুত্তিন আভ্িত ব্যকিপণ, 
অস্ট না ততোহ্ধিক রস বলিয়া থাকে, তাহাদের ব্যঞ্জনাভিজ্ঞ- 
তার লেশ'গ নাই; তাহারা শক সুপাদির খুর্তিমান্‌ রস পরি- 
ত্যাগ করিয়। নিরাকার শঙ্গারাদি রস আম্বাদন করিয়া থাকে, 
তাহাতে পিপানিত ব্যক্তির শুদ্ধ সরোঁবরের বীর পরিত্যাগ 
করিয়া! মরীচিকার গমণপুর্মাক জল পানের ন্যায় বুথ। শ্রম ভিন্ন 
অন্য কিছুই লাভ হয়না! তাঁহারা রস নিষ্পতি বিনয়ে চর্বব- 
পাকে কারণ বলিয়া থাঁকে,কিস্ত কোটি জন্বোও চর্ববণা কাঁহাকে 
বলে, তাহ] তাহারা জানে ন1১ "কারণ আমূর্ত সের কোন 
প্রকারে চর্দণ হইতে পারে না, কেবল মুর্তিগাম্‌ রসক্ধপ ব্যগ্জন 
-লমৃক্র চর্ব্যত্ব গ্রাত্যক্ষ পিদ্ধ ॥ ৫৪-৫৮ ॥ ্‌ 
. এভ্োজন রসিক কটুগাজের অভিনব রপ-সিদ্বান্ত শবণ 


৬ষ্ঠ সর্গঃ | ভীকৃষ্ণভাবনাস্বৃন্ত | ১৩5 


করিয়! কুতুহলাক্রান্ত শ্রীবলদেব.ককিলেন-__হে রূপিকরাজ !কটু 
বর ! তোমার মত-সিদ্ধ রসাম্বাদে কি কি অনুভব,এবং সঞ্চারি- 
ভাবই বা কি? এবং স্থায়িভাব কি ?এবং কি প্রকারে সেই রস 
আস্বাদন করিতে হর ? তাহ] সোপপভ্িক বর্ণন কর; ॥ ৫৯ ॥ 

বর্টু কহিলেন__হলধর ! অশ্রু প্রস্থতি অষ্ট সাঁত্বিক, এই 
নসান্বাদনের অনুভব, কিন্তু আলঙ্কারিকদিগের মতে রসাম্বাদন 
করিলে পরে অশ্রু হয়, আগার এই অন্ন ব্যঞ্জনাদি না পাইলে 
দুঃখ বশতঃ ক্রন্দনে, রসাদনের পুর্বেবেই অশ্রু হইয়া! থাঁকে, 
এবং এতাদৃশ ব্যঞ্জনাদি গ্রাপ্তি হইলে হর্ষবশতঃ রোমাঞ্চ ও 
বদন প্রফুল্প হয় ॥ ৬০ ॥ এবং দরিদ্র ব্রনিণ গুহে জন্ম নিমিত্ত 
উপধুক্ত ভোজনানভাবে এবং তৈলাভ্যঙ্গাভাবে, আমার শরীর 
সর্ববদ। কুশন থাকে, এক্ষণে ভোঁজনে তৃপ্তি হওয়ায় বণ লিগ্ধ 
হুইল, ইহাইি আঁমার বৈবর্ণ্য, ভূমি প্রত্যক্ষ দেখ! এবং ভোজন 
করিতে করিতে ঘে চিশকার করিতেছি, তাহাতে আমার স্বর- 
ভঙ্গ হইরাঁছে ॥ ৬১ ॥ বহুতর মিষ্টান্ন ভোজনে অসমর্থ বশতঃ 
দুঃখে স্বপনং অঙ্গ স্তস্ত হইরাছে, আর এই প্রকট প্রাস্বেদ অব- 
লোকন কর, এক্ষণও পগ্রলমন (মোহ) হয় নাই, কিন্তু বহু ভক্ষণ- 
করিলে মর্বশেষে আমার প্রল্য়ও দেখিতে পাইবে ॥ ৬২ ॥ 
এবং চিন্তা নিদ্রা প্রভৃতি সঞ্ধারিভাব স্পঞ্ট উদয় হইয়াছে দেখ-- 

আস্বাদনীয়ত্ব, নিবন্ধন স্থারিভাব, একপ্রকার হইলেও 
বিবিধ নামে খ্যাত হইয়াছে, যথা-ঘাহ! প্রচুর পুণ্যের পরি- 
পাকে লাভ হয়, সেই এই শাক” 

এবং ঘাছা আস্বাদন করিলে আপনাকে ভুপ বলিয়া অনু 
ক্তন হ্প্, সেই এই সুপ 
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যাহ! কেহ কোন স্থানে দেখে নাই, এবং বিধাতারও তি 
দুর্লভ, সেই এই ভ্রক্ট দ্রব্য, (অর্থাৎ) চাউল ভাজা ছোলা 
ভাঁজ! প্রস্ভৃতি--- | 
এবং যাহা দেখিলে গুক্লবস্ত্র খণ্ড ভ্রম হয়, সেই এই পর্ণ 
অর্থাত পাঁপর:- | 
ডি রাজীববৎ প্রফুল্ল নয়ন যুগলের হর্ষদায়িনী দেই এই 
ভাজা ,-_- 
এবং যাহ! দর্শন মাত্রেই আমাদিগকে লীচাইতে শক্তি ধরে, 
সেই এই বটক,-.- 
এবং স্থধা ক্রান-কারী এই অঙ্প, 
এবং অত্যন্ত গুরু ভোজন নিমিত্ত ভোজন শক্তির অভাব 
প্রযুক্ত, ভোজনে মরণের ভয্কমে কেবল মনে মনে চিন্তনীয় এই 
৪৮ 
বং যাহাতে আমার মন বাঁরে বারে লয় হইতে বাদন! 
করে, টিং এই পনস ও আতআঁদি ফল১_-.. 
যাহ! রসের আরাম, কিম্বা রসরূপ হস্তী বন্ধনের আলান, 
যাঁছার রসালাভে আমার জন্ম ধিক্কৃতি সাগরে ডুূবিয়! যায়, 
সেই এই রসাল, 
. যাহা আমার মন,অন্কুদ্ধান করে রি এই সন্ধান, অর্থাৎ 
. খাঁচার, 
. ব্যাহা কোটিকাঞ্চন মুদ্রার দ্বারা দুর্লভ, সেই এই চন্দ্র- 
, গুল সদৃশ বোর্টিকা”_ 
-স্কৃতাভিষিক্ত হইয়া! যাহা কাঞ্চন বারিদ্বার! অভিষিক্তবৎ 
প্রকীত হইতেছে, এবং যাহার গঙ্ধে গোপপভা। মোহ মোহ 
করিতেছে সেই এই ০ 
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আহে | যাহাঁদের গোচারনার্থ কাননে গমন করিলে 
গো-ন্ত ছিন্ন ঘাসের গন্ধ স্বলভ, সেই এই শ্রীদাস প্রত্থৃতি 
গোপদ্দিগের এই অন্নাদির সৌরভ্য লাভ, কেবল আমার সঙ্গ 
প্রাভাবেই হইল। 
শ্রীদাম। কহিলেন-হে বটো ! ব্রাঙ্গাণগণের পত্র মুল 
ও ফল ভোজন করিয়া বনে তপস্থা। কর! ধন, তুমি ব্রাহ্মণ 
জাতি, তোমার ভোগে অধিকার নাই, অতএব এই ভোগ্য 
অন্নাদি পরিত্যাগ করিয়া ফল মুল ভোজন পুর্ববক বনে গিয়া! 
তপন্তা কর ॥ ৭২ ॥ 
বটু কহিলেন_-ভো শ্ীদামন্‌! আমি সত্য সত্যই পূর্ব 
জন্মে পত্র মূল ও ফল ভোজন করিয়া তপস্তা! করিয়াছি ; 
তশ্সিমিত্ত সেই শাকমুল ফলাদি এই জন্মে ব্যজনরূপে পরিণত 
হইয়া! ভৌম ন্বর্গবাসি-আমার প্রতিদিন প্রত্যক্ষ হইয়া 
থাকে । ইহা তোমর! নিশ্চয় জানিও, যে ব্যক্তি জন্মাস্তরে 
তপস্ত। করে নাই, তাহার ভোগ কখনই লাভ হয় না & ৭৪ ॥ 
এবং আমি জন্মাস্তরে যখন তপস্তা করিয়াছিলাম, তখন আমার 
অঙ্গ স্পর্শি পবন তোমাদিগকে বনে গোচারণ করিবার সময় 
স্পর্শ করিয়াছিল, তন্নিমিত্ত আমি এক্ষণে যে ভোগ লাভ করি- 
তেছি, তাহার ভাগ তোমরা পাইতেছ, আমি জাতিম্মর, পুর্বব 
জন্ম কথ! অবগত হইয়া তোমাদিগের নিকট বলিলাম, এক্ষণে 
তাহার দক্ষিণ স্বরূপ প্রচুর পাঁয়স আমাকে প্রদান করাও | 
মধুমঙ্গলের বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ীয়শোদ! সকোৌতুকে 
হাদিতে হাসিতে কহিলেন,__হে রোহিণি! মধুমঙ্গল অনেকক্ষণ, 
বাখ্যয় করিয়। শ্রান্ত হইয়াছে, অতঞঞব এই তপস্থবী ও জাতিস্মগ্ল 
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ব্রা্মণকে প্রচুর পরিমাণে পায়ল দেও, এই বাক্য. বণ 
করিয়া শ্রীরোহিণী দেবী, ষেমম পাঁয়স প্রদান করিতে আগমন 
করিলেন, অমনি সুবল, নিষেধপুর্ববক কহিতে লাগিলেন, হে 
বল জননি ! যদি বাথ্যর় শ্রমকারী ও তপস্বী বলিয়া বটুকে 
পায়ন প্রদান করিতে ইচ্ছা হইয়! থাকে, তাহা হইলে ইহাকে 
না দিয়! অশ্রে বলীমুখ (মর্কট) গণকে দিতে হইবে, ইহারাঁও 
বাঞ্যয়-শ্রমকারী, এবং তপস্বীও বটে, যেহেতু শত উষ্ণ বাঁত 
বর্ষ। সহ করিয়। পত্র, পুষ্প, ফল ভোঁজনপুর্ধবক বনে বাস কগিয়। 
থাকে, এবং ইহাঁদের বিজ্ঞত1 কেনা জানে ? ইহারা জাতিম্মর 
কি জন্য হইবে না? ॥ ৮০ ॥ 

জরীকৃষজ কহিলেন_ সখে সুবল ! ব্রাঙ্ষণগণ, ব্রঙ্গো পািন- 
তৎপর, এবং বানরগণ কুক্ষিম্তর, ক্তরাং ইহাঁদের মহ? পার্থক্য 
ভূমি কেন ত্রা্ষণকে বানরের সঙ্গে সমান করিলে ?॥ ৮১ ॥ 
সবল কহিলেন-_হে কৃষ্ণ ! আমি এই ত্রাক্মণের সহিত, বাঁন- 
রের কিছু মাত্র ভেদ দেখিতে পাই না,” কিন্তু স্বভাবতঃ নরত্ু, 
ও বানরতৃ, ইহাদের ভেদে কারণ হইতে পারে, না, বস্তৃতঃ 
মধুমঙ্গলের.ঘেমন নরতু আছে, এইরূপ বানরদিগের “বা নর” 
শব্দ বুযুৎপ্তি দ্বারা বিকল্পে নরতু হইতে পারে, এবং কুক্ষিস্তর 
বানর জাতির সহিত ব্রক্মোপাসক টুর তুলনা কি গ্রাকারে 
হয়, ভাঁহা বলিতেছি, শ্রবণ কর, এই কটু, ইহলোকে অপুর্ব 
স্ববিজ্ঞতা প্রখ্যাপন করিবার জন্বীঃ ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপন্তি 
নিজ উদরে পর্য্যবান করিয়াছে, অর্থাৎ বৃহত্ব ও ব্বহংণত 
কূপ ব্রন্ষের ধর্ য় ইহার উদরেই, বিদ্যমান রহিয়াছে, 
,ক্াতরাং ইহার ব্রজ্গেপাসন। লিজোদর উপাসনা ছার! দিদ্ধ 
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হইতেছে, অতঞ্খব কুক্ষিম্তর বাঁনর, ও উদন ব্রঙ্ষে'পাসক 
এই বটু, উভয়েই তুল্য; বিশেষতঃ এই বটু, নিজোদরে ব্রহ্ম 
জানিয়! প্রতি দিন তিনবেলা, তৎ্পুর্তি-পাধন চিন্তা করিতে 
করিতে নৈষ্তিক ত্রহ্মচারী হইর তছুপাপনা করিয়া থাকে ॥৮৪॥ 
বানর জান্তির বেমন বিকল্পে নরত্ব আছে, এইরূপ এই বটুর 
বাঁনরত্ব আছে; তাহা আমরা কতবার দেখিয়াছি, অর্থাৎ 
ঘখন প্রচুর মিষ্ট ভোক্নে ইহার আবেশ হয়, তখন ছুই 
হস্তের দ্বারা শীঞ্ঞ শীঘ্ঘ ভোজন করিতে আরম্ভ করিয়া বানর 
হুইয়া থাঁকে 

সুবলের মুখে এই শুকারে বটুবরের গুণগণ-মহিম। কীর্ভন 
শুনিয়। সকলে হাসিতে লাগিলেন, বটু্ড হাসিয়া হাসিয়। 
ভোজন করিতে করিতে বারে বারে কাশিতে ল!গিল, এবং 
কাশিতে কাশিতে ভোজন করিতে লাগিল, তাহাতে মুখ 
অকরুণিত হইল,_- 

তাহা দেখিয়া, ভ্রীব্রজেশ্বরী কহিলেন-হে বটো ! ক্ষণ- 
কাল থাক, ভোজন করিও না, ও হ্াসিও না, স্থির হও, কথ! 
কহিও না, 

তথাপি শ্রীদামাদি বাঁলকগণ, ইাসাঁইতে লাশিলেন,দেখি্! 
তাহাদিগকে ত্রজেশ্বরী কহিলেন_ রে বালক ! আরু ইহাকে 
হাসাইও না ॥ ৮৭ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন--.হে সাথে ! মধুষঙ্গল ! "তোমার অব্য 
জঠর পুরণ হুইল না, যেহেতু হাঁস ও কাশ ভোজনে বড়ই 
বিশ্ব করিল । | 

মধুমঙ্গল কহিলেন--হে জন্নি ! শিখরিণী প্রদান কর, 

(১৪ ) 
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শ্ীব্রজেশ্বরী শিখরিণী প্রদান করিলে মধুমঙ্গল অত্যুত্কণ্ঠার 
সহিত পান করিতে লাগিলেন, তাহাতে চিবুক হইতে অঠরাসত 
পর্য্যস্ত শিখরিণী ধারা! পতিত হইল ॥ ৮৯ ॥ 

শ্রীদামা কহিলেন হে কৃষ্ণ ! এই বটুর মুখ শোভা বর্ণন 
কর, অহো !!! ইহার মুখ হইতে পতিত-শিখরিমী ধার নাঁভি- 
সরোবর পুর্ণ করিল ॥ ৯০ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন-__“সখে শীদামন্‌ ! শ্রবণ কর, এই বটুর 
হাস্য স্থধাকরের প্রাছূর্ভীবে, ইহার উদ্ররূপ ক্ষীর সাগরের 
তরঙ্গ উচ্ছলিত হইয়া বদন শিখর হইতে শিখরিণী ধারা রূপে 
নিঃস্থত হইয়া ইহার অঙ্গ মণ্ডলী পবিত্র করিতে করিতে ডুস্পার 
এবং ছুম্পুর উদররূপ ক্ষীর সমুদ্রে নাভি সরোবর দ্বারা পুনঃ 
প্রবেশ করিতেছে”, । 

ইহ] গুনিয়! সকলে ভাল ভাল বলিয়া! হাসিয়! উঠিলেন,__ 

এই প্রকার হাস প্রহাদের সহিত প্রমানন্দে ভোজন 
করিয়। শ্রীকৃষ্ণ বলদের প্রভৃতি স্তৃতৃপ্ত হইলেন, তথাঁপি ছুই 
জননী অর্থাৎ যশোঁদা রোহিণী সকলকে পুনরায় প্রচুর পরি- 
মাণে ভোজন করাইতে লাগিলেন ॥ . 

জীষশোদা কহিলেন---কৃষ্ণ ! ভাল করিয়! ভোজিন কর»: 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন--জননি ! আমার কিছুমাত্র আর ক্ষুধা 
নাই, 

জননী কহিলেন--আমার মাথার দিব্য, পাঁচ ছয় গ্রাস 
ভোজন কর, . র্‌ 
-.. পরে শ্রীকৃষ্ণ, জননীর উপরোধ বশতঃ পুনরায় "কিঞ্চিৎ 
ভোজন করিলে জননী কহিলেন, হে বত ! আমি না! বলিলে 
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এরই পাঁচ ছয় গ্রাস ভোজন তোমার ন্যুন থাকিত, তুমি গ্রতি 
দিন অল্প অল্প ভোজন করিয়া কূশ হইতেছ? হে বস! 
কুষ্ণ ! এই দ্রব্য তুমি বড় ভাল বাসিয়া! ভোঁজন করিয়া থাক 
অতএব কিঞ্চিৎ ভোঁজন কর,__, 

প্রীকুষ্ণ কহিলেন--জননি ! আর আমার ভোঁজন করিবার 
কিছু মাঁদ্র শক্তি নাঁই-_ | 

ইহা! শুনিয় শ্রীব্রজেশ্বরী, রোহিণীকে আহ্বান করিয়র 
কহিলেন,__সথি! রোহিণি. ! কৃষ্ণ, আমার কথা মানিতেছে না, 
তুমি ইহাঁকে ভোজন করিতে বল,__ 

ইহ] শুনিয়া রোহিণী আসিয়া কহিলেন--হে বগুস ! কৃষ্ণ! 
তুমি যদি. ভোজন না কর, তাহা হইলে আমি এই ব্যঞ্জনাদি 
বৃথা পাক করিলাম কেন ? এবং পাঁকে বিচক্ষণ বৃষভীণু রাজ- 
নন্দিনীকে আহ্বান করিয়া এত অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাঁক করাইলা'ষ 
বা কেন? হে বস! কৃষ্চনক্দ্র ! শিরীষমৃদ্বী গ্রীরাধিক! রাজ- 
নন্দিনী, হইয়া'ও তুমি ভোঁজন করিবে বলিয়। গ্রীতি-বশতঃ এত 
ক্রেশ স্বীকার করিয়া! পাক করিয়াছে, এক্ষণে ভোঁজন ন। করিয়া 
তোমার জননীকে এবং আমাকে ও জ্রীরাধিকাকে কেন অন- 
এক দুঃখ প্রদান করিতেছ ? এইরূপ ছুঃখ পাইলে বোধ করি 
জ্বীরাধ রন্ধন করিতে আর আিবে না” | 

এই কথা শ্রবণ মাত্র শ্রীুষ্ণ কিঞ্চিৎ "ভোজন করিলেন,_- 
তদবলোকনে শ্ীব্রজেশ্বরী ও রোহিণী কহিলেন-__হে কৃষ্ণ ! 
তোমার এ কি স্বভাব ? ক্ষুধা রাখিয়া তুমি ভোজন করিয়া 
থাক ? হায় !!! ক্ষুধায় কাঁতর হইয়া থাকিলে কিরূপে তোমার 
শরীর পুব্ট ও বলিষ্ঠ হইবে? এই প্রকারে শ্রীষশোদ] ও 
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রোহিণী কর্তৃক লালিত হইয়া বলরাম প্রভৃতি সকলে ভোজন 
করিয়া অপুর্ব ও অতুল আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ১০০ ॥ 
শ্রীরাধিকা, জাঁলরদ্ধে নয়ন বিন্যস্ত করিয়া ভোঁজনে পরিতৃপ্ডি 
লাভ করিয়া জ্রীকুষ্ত যে শোভা বিশেষ লাঁভ করিয়াছেন, 
তাহাই পাঁন করিতে লাগিলেন ॥ ১০১1 ভোঁঙগন সমাঁধ! 
হইলে দ্বাস্গণ, স্বর্ণ ঝর্ধরী হইতে জল ঢাঁলিয়া দিতে লাগিল, 
তাহ। ছ্বার। সকলে বদন এবং হস্ত প্রক্ষালন করিয়া নিজ নিজ 
গীঠ হইতে উত্থান করিয়া শত পদ পরিমিত ভূমি গমন পূর্বক 
তাম্থুল চর্ধ্বন করিতে করিতে শয়ন করিলেন; এবং সকলকেই 
দাঁপগণ ব্যজন করিতে লাগিল; তাঁহাতেই সকলের নিদ্রা 
আদিল ॥ ১০৩ ॥ 

জ্ীরাধিকা, পাকশাল1 হইতে নিজ্্ান্তা হইয়া! নিজ কর 
পদ্র-প্রক্ষালন পুর্দক শ্রুন দুর করণার্থ একান্তে গমন করিলে, 
শ্রীবুপমঞ্জরী প্রভৃতি দাঁদীগণ ব্যজনাদির দ্বারা পরিচধ্ধ্য। 
করিতে লাগিলেন ॥ ১০৪ 7 জ্রীরোহিণী; কছুষ্চ অন্ন ঝ্ঞ্জন 
স্বর্ণ পাত্রে শ্রীরাধিকা-প্রভৃভির নিষিভ পরিবেষণ করিলে 
ভ্ীব্ররাজ-সহিরী, খনিষ্ঠার দ্বারা গ্রহণ করাইয়া ইহাদের 
নিকট আগমন করিয়া কহিলেন-হে বগুসে গান্ধর্বিৰিকে ! 
হে ললজিতে ! হে নিশা।খে ! হে চম্পকলতে ! অদ্য তোঁমর! 
সকলে মিলিয়া আমার সম্মুখ ভোঁঞ্গন করিয়া আমার নয়ন 
যুগলে সখী “কর; এই কথা শ্রবণে শ্রীরাধিকাকে সমধিক 
লঙ্জাবতী দেখি পুনরায় কহিলেন__হে পুতি! রাধে! 
ভুমি কি জন্য লঙ্জা করিতেছ ? কীর্তিদা যেমন (তোমার 
জননী, আমিও সেইন্প তোমার জননী, আমাকে দেখিয়া 
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লজ্জা করা উচিত নহে । আমার গৃহে ভূমি “ন্ববয়স্তা বুত1” 
হইয়াণহাস্ত কর, খেলা কর, শয়ন কর ॥ ১০৭ ॥ 

“ন্ববয়স্তা বৃতা হইয়া” স্ববয়স্ত অর্থাৎ নিজ বন্ধু---কৃষ্ 
কর্তৃক আবৃত হইয়!, হাস্য কর, খেলা কর, ও শয়ন কর, 
শ্রীষশেনদার বাক্যের এই অর্থ অনুভব করিয়া সহীগণের মন্‌ 
যেন অমতে অভিষিক্ত হুইল, ভন্ষিমিস্ত তাহারা স্ব স্ছু 
ই।সিতে লাগিলেন, তাহ। দেখিয়া লজ্জা! বশতঃ শ্রীরাধিকীর 
নয়ন, কিঞ্চিত মুদ্রিত হইল, এবং তদবস্থায় সখীগণ সঙ্গে 
'ভোঁজন করিতে লাগিলেন ॥ ১০৮ ॥ ভোজন করিতে করিতে 
শ্রীকুঞ্চের ফেলাম্বৃতের আত্বাদ পাইয়া করুণা করিয়া! গনিষ্ঠার 
গতি নে অপাঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে ধনিষ্ঠার আনন্দের 
তবধি কহিল না, অর্থাৎ ধনিষ্ঠ।, অতি চতুরত! প্রকাঁশপুর্ব 
ভ্রীকুষ্জ ভূক্তাবশোষ নিজ নোজ্যের মধ্যে মিশাইয়া দেওয়ায় 
কুষ্চমর়ী জীরাব্‌।, ভদান্বাদে পরমানন্দ|বেশ-বশতঃ ধনিষ্ঠার 
প্রতি যে কৃপাদু্রি নিক্ষেপ করিলেন-_-তাহাঁতেই ধনিষ্ঠার 
আনির্দ্বচনীয় সুখলাঁভ হইল অর্থাৎ “আমি অতি গোপনে যে 
কাধ্য করিলাম তাহ! শ্রীরাধা কিন্ূপে জ্ঞীত হইলেন, "ভাবিয়া 
ধনিষ্ঠ! স্থখ লাঁভ করিলেন | জ্রীব্রজেশ্বরী ভ্ীরাধিকাকে ভোজন 
করাইয়া বিবিধ বসন ভূষণ অনুলেপন দ্বারা, লালন! করিয়! 
গমন করিলে, তুঙ্গবিদ্যাঃ বিশ্বাখার কানে কানে কি বলিলেন, 
বিশাখাও ম্ুছু হাসির মহিত শিরশ্চালন করিয়া তাহ অঙ্গু- 
মোদন করিলেন, 

.দ্রীরাপিকা, বিশাখা ও তুঙ্গবিদ্যার' পরস্পর স্রিতনীক্ষণ 

পা ইহাদের মনোগত ভাব বুঝিয়া কহিলেন--?হে সখি 
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বিশাখে ! হে তুঙ্গবিদ্যে ! আমি যখন তোমাদের ছুই জনের 
“সম্মিত কর্ণাকর্ণি” অর্থাৎ হাসিয়া ইসিয়া কান কানি 
দেখিতেছি, তখন আর আমার এখানে থাকা উচিত নহে, 
যেহেতু আমি একতঃ সুগ্ধা, তাহাতে আবার কুলবধু, এই কথ 
বলিয়া শ্রীরাধিকা দেবী যেমন উত্থান করিয়া নিজ গৃহাভিমুখে 
যাইতে অভিলাধিশ্ী হইয়াছেন, এমন সময় বিশাখা, আবরণ 
করিয়া কহিলেন-_সখি রাধে ! আমি বুঝিলাম- শঙ্কার ছলে 
তুমি তোমার অভিলবিত-বস্ততে স্পৃহা সুচনা করিতেছ ? সখি ! 
ব্রজেম্বরী, এক্ষণেই তোমাকে কহিলেন,-_-“রাঁধে ! “প্ববয়স্যা- 
রত” হইয়া হাস্য কর, খেলা কর, শয়ন কর, তাহা লঙ্ঘন 
করিয়া এবং ভোজনের পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ন! করিয়! গুহে 
গিয়া তাহাকে অনর্থক ছুঃখ দিবে কেন? অতএব ক্ষণকাঁল 
বিশ্রাম করিয়া পরে গৃহে গমন করিও ॥ ১১৪ ॥ এমন সময়ে 
ধনিষ্ঠ। আসিয়! শ্রীরাধিকাকে কহিলেন সখি ! রাধে ! তুমি 
ইহাদের নিকটে থাকিও না, ইহারা অত্যন্ত কুটিলা, পক্ষদ্াক» 
€ খিড়কির দ্বার) দিয়া! আমার সহিত সত্বর আগমন কর, 
তোমার বন্ধু-জীব-নয়ন-স্পৃহা। অর্থাৎ সূর্য্য পুজার্থ বান্ধুলী ফুল 
আনয়ন স্পৃহা নির্বিিগ্ধে পর্ণ হইবে, ( শ্লেবার্থে) তোমার বন্ধু 
শ্রীকৃষ্ণের জীবাত্বা এবং স্বমন--( অনুরাগি মন ) এবং নয়নের 
স্পৃহা নির্বিস্গে পূর্ণ হইবে, অর্থাৎ একান্তে ত্ব্দীয় সঙ্গ লাভে 
তাহার জীবাত্মর এবং মনের ও নয়নের চিরাভিলাষ পুর্ণ 
' হইবে ॥ ১১৫7 হে সথি! প্রজপুর পরমেশ্বরী জানিতে পারি- 
বেন না, তাহ! হইতে বৃথা ভয় -করিও না, আমার সহিত এই 
পথে আগমন কর, ইহু। বলিয়া! চুর] ধনিষ্ঠ', নন্দীশ্বর গিরি- 


৬ষ্ঠ স্গঃ। ভ্ীকষ্চতাঁবনাম্থৃত । ১১১ 


গুহার মধ্যবর্তি-সুখময় ভবনে ছল করিয়া! প্রীরাধিকাকে লইয়া 
গিপ্লা শ্রীকৃষ্ণনহ সম্মিলন করাইলেন; শ্রীকৃষ্ণ, প্রাণবল্পভা 
শ্রীরাধিকাকে রহস্য স্বানে লাভ করিয়া! চিরাভিলাষ পুর্ণ করি- 
লেন । 


শপপশািটিহক্ তাপ 
ইতি শ্রীকৃষ্ণভীবনামৃতেমহাকাব্যে প্রীমঘবিশ্বনাখ চক্রবর্তি-ঠধুর-মহাঁশয়- 
ক্কুতী কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংস্ত শ্রীবৃন্দাবনবাসি 
জীরাবিকীনাথ গোস্বামিকৃতান্বাদে ভোজন 
কৌতুকান্বমোদন-নাম যষ্টসর্গঃ | 


শীরুষ্ণভাবনাম্বত মহাঁকাব্য | 


সগ্তমসর্গঃ | 


২:4২ 


গোষ্টলীলা । 


এপঞ্িত নিদ্রার পরে শ্রীকৃষ্ণের মিত্র মণ্ডলী, নিজ 
নিজ গৃহে বেশভূপ্ধার নিমিভ্ত গমন করিলেন । 

ব্রজবাঁলকগণ, নিজ নিজ .জননী কর্তৃক 
ূ নিজ নিজ গৃহে যখন বন গমনোপযোগি বেশ- 
৩ 8৪১৪৮:24| ভূষায় ভূষিত হইতেছেন, তৎকালে তাহার 
জ্রীকুঞ্ণ নিকট গমনের নিমিত্ত অত্যন্ত উত্ক1! বশতঃ নিজ 
শিজ জননীকে কহিতে লাগিলেন হে জননি ! তিলক অভরণ 
ধারণের ছলে কেন বৃথা! আমার প্রন্ভিবন্ধ করািতছ ? আফি 
এখনও গুহ হইতে বাহির হইতে সমর্থ হইলাম না, কি 
করিব, এই সঙ্কব * কালে আমার সমস্ত শ্বন্ধু মণ্ডলী, শ্রীকৃষ্ণ- 
সহ মিলিত হইল, এবং প্রণয়ান্ুনিধি আমার সখা শ্রীকৃষ্ণ- 
চক্র, বনে যাইবার জন্য আমার প্রতীক্ষা পথিমধ্যে করি- 
তেছে, আর আমি গৃহে রহিতে পাঁরিতেছি না; হে জননি ! 
আমাকে ছাড়িয়া দেও, আমি আমার প্রাণসখা গোকুল 
যুবরাজের চন্দ্রবদন বিলোঁকন করিয়া সুশীতল হইব ॥ ২ ॥ 
ইহ শুনিয়া জননীগণ কহিতে লাগিলেন-_হে তনয় ! কেন 
ভূমি এত উদ্বেগযুক্ত হইলে? তুমিও অতি শীঘ্র তোমার 
.সখাঁর নিকট গমন করিও সকল অলঙ্কার পরিধাপণ-করান শেষ 


এশা ৮৮ শশা শশাাপ শশা 


. *সকব কাল-দিব। ৬ দণ্ডের পরে ১২ দণ্ড পর্য্যন্ত সময়। 
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হুইয়াছে,-কেবল মাত্র, তোমার মণিবন্ধে প্রশান্তিক রক্ষাণি 
বধিতে অবশেষ আছে, তাঁহাঁও. শেষ হইল, হে বস ! এখনও 
,গো-গণের ধ্বনি, পথ মধ্যে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না, 
অতএব সঙ্গবোদয় এখনও হয় নাই, স্কতরাঁং তোমার মিল্ঞ 
মণ্ডলী, গুহ হইতে বাহির হয় নাই; তুমি এত চঞ্চল হইলে 
কেন? তুমি ভূষিত না! হইয়া অতি দরিদ্রের মত 'যাইলে, 
ধাহাদের জননী, যাহাদিগকে মশি-কাঞ্চন-ভূষণ পরিধাঁপন 
করাইয়াছে, এবং অঙ্গ মার্জনা করিয়া চন্দনে চচ্চিত 
করিয়াছে, তোমার সেই মিত্রমগুলী, তোমাকে উপহাস 
করিবে & ৫ ॥ এই প্রকার মাতৃরৃত-উপলালন, ব্রজ্- 
বাঁলকগণন, নিজবন্ধনবশ জ্ঞান .করিতে লাগিলেন, এবং কোন 
ংকীর্ণ-পথে কোন ধ্বনি শ্রবণ করিলে, “এ আমার মিজ্জ 
মণ্ডলী, আগমন করিতেছে” বলিয়া বিরুব নয়নে সেই দিকে 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তদনন্তর বস্ুদাম জাম কিন্কিণী 
স্থবল প্রভৃতি মিত্রমগ্ডলী, ইতস্ততঃ হুইতে আগমনপুর্ধক 
স্থখসিদ্ধুর তরঙ্গ নিচয়, জুখসিম্কুর পুলিনে যেরূপ উপস্থিত হয়, 
সেইরূপ উপস্থিত হইলেন । অর্থাৎ নন্দপুররূপ-স্থখসিদ্ধুর, 
শ্রীকৃষ্ণ সনু স্থানরূপ-পুলিনে, এবং ত্রজবালকরূপ হাটি | 
তরঙ্গবুন্দ, মিলিত হইলেন ॥ ৭ ॥ 
অনস্তর প্রীব্রঙ্গরাজের নিকট ছইতেে কোন গোপ আগমন 
করিয়া! উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল--“হে বাঁলকগণ ! গো 
ভবনে বোতানে) অবশ্ছিত ব্রজরাজ, তোঁমাদিগ্রকে যাহ1 আদেশ 
ফরিতেছেন, তাহা তোমরা শ্রাব্ কর, “কু, ক্ষণকাল নিদ্র! 
যাউক, তোসরা তাহারে -হঠাঁৎ জাগাইওনা, আমি  স্বয়ং* 
€ ১৫ ১ 
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খবলাষলী মোচন করিতেছি, তোমর! ক্ষণকা'ল বিলম্ব করিয়া 
চালিত করিও” ॥ ৯ ॥ এই কথা আবণ মানেই ব্রজ- 
বালকগণ, গো-সদনে শ্রীনন্দ মহারাজের নিকট গমন করিলেন, 
সবল প্রভৃতি কতিপয় শরিয়সথা অন্তঃপুরে নিভৃতে অবস্থান 
করিলেন ॥ ১০ ॥ 
তাহার পরে যাহাদের প্রেম, কখনও অপচয় হয় না, 
ঘাহাঁরা পরিচর্যায় অতি নিপুন, সেই রক্তক পত্রক প্রভৃতি 
অনুপ্বাষি দাসগণ, শ্রীক্রজেশ্বরীর সমীপে আগমন করিল ॥ ১১॥ 
ব্রজেশ্বরী, এক দাসকে তনয়ের আমোদক মোদক বৃন্দ অর্পণ 
করিলে- দেই দাস, অতি বশুসলতা-লতার-ফল-শ্রেণীর স্ায় 
দেই উৎকৃষ্ট মোদক সমূহ দারুনিশ্মিত পের্টিকার মধ্যে 
নিহিত করিয়া ক্ষন্ধদেশে বহন করিয়া শতকোটি প্রাণ অপে- 
ক্ষাও সীবধানের সহিত রক্ষা করিতে হইবে-বাঁলয়া মানিতে 
লাঁশিল ॥ ১৩ ॥ 
অর একজন দাস, কপ্ুর-বাসিত-জুল-পুরিত, এবং আর্দ্র 
অরুণ কঞ্চুকে আবৃত,চন্দ্রকান্ত মণিনির্টিত ঝর্বপী বহন করিয়া 
অতিশয় শোভা ধারণ করিল,তাহাতে বোধ হইক-_-সেই দাস, 
যেন রক্ত বস্ত্াচ্ছাদিত [ন্দ্রকান্ত মণিনির্টিতি শ্বেত ঝর্বগীর 
ছলে অন্তঃস্থিত অনুরাগে আদি দ্রবীস্ভূতা শুদ্ধ মনৌবৃত্তি- 
জনসমূহে দেখাইয়া অতুল সৌভাগ্যরত্ব গুহণ করিল ॥ ১৫ ॥ 
এর এক দাস, স্ফটিক-মনিনির্সিত চক্রাকৃতি, এবং তান্বুল 
বীটিকায়পূর্ণ সম্পুট (পানের বাটা) কক্ষতলে ধারণ করিল, 
তাহা দেখিয়া নিজ মনের অধিদেবতা পুর্ণচন্্র মণ্ডলে ধারণ 
করিল বলিক্ন! সন্দেহ হইল, অর্থাৎ সেই সম্পুটে সেই দাসের 
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মন, সর্ব! অবহিত রহিল ॥ ১৬ ॥ আর একদাস, নিজ প্র 
গোকুল যুবরাজের অনেক প্রকার বসন অভরণ ধারণ করিল, 
সেই বসন অভরণ, দেবরমণীগণের কার্শ্ণতা অর্থাৎ ব্রজে 
““টোনা” ও গোঁড়ে “বাছু” পামে প্রসিদ্ধ বশীকরণের উধধ 
হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥ 

তাহার পরে নন্দীশ্বর-গিরিগুহাভ্যন্তরস্থ শ্থখ সদনবস্তি 
প্রীকৃষণ, মিত্র মণ্ডলীর জল্পনা শ্রবণ করিয়া বিদ্যুৎ সদৃশ 
ভ্রীরাধিকার্র নিবিড় আলিঙ্গন হইতে যুক্ত হইয়া! সহসা আগমন 
করিলেন ৷ যাহা একবার শ্রীরাধা গিরিগুহা মধ্যে ভ্রমক্রমে 
পরিধান করিয়াছিলেন, শ্ীরাধ! কর্তৃক পরিধাপিত সেই 
নবকুক্কুম বর্ণ বসন ধারণ করিয়া! শ্রীকৃষ্ণ, আগমন করিলে 
নম্র মহচরগণক্মনে করিয়াছিলেন, পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ 
হইয়া! চপল বুঝি বলপুর্রবক নবজলধরে বেষ্টন করিয়াছে ; 
অর্ধাৎ গীতাম্বরের ছলে নবনীরদতনু শ্ঠাযহুন্দরে প্রীরাধিকা, 
বেষ্টন করিয়! রহিয়াছেন--ইহাই তাহাদের মনে হইল। 
আীরাধিকা সহিত রহস্যলীল।! সুচক চিহ্ন অবলোকন করিয়া 
শশধর কান্তি বিনিন্দিত স্মিত কুস্থম বর্ষণ করিতে করিতে নণ্্র 
সহ গণ, প্রীকষেে পরিহাস করিতে লাগিলেন, পরে তাহা” 
রাই, সেই সেই চিহ্ন দূর করিলে শ্রী, জননীর অস্তঃপুরে 
আগমন করিলেন ॥ ২০ ॥ নন্দী সহচরগণ গোষ্ঠোপযোগি 
বেধে শ্রীকৃষ্ণ বিভূবিত করিলেন, যাহার কিরণ নিচয় দিন- 
মণিকে দণ্ডিত করিবার জন্য ইতস্তত প্রসারিত হইতেছে, 
দেই 'কৌস্তভমণি শ্রীকষ্ণকণ্ঠে শোভিত হইল); এবং শিখিচক্র- 
মণ্ডলীকূপ ইন্দ্রধনু ভ্রীকৃষ্চ শিরোভুষণে মণ্ডিত হইল ; এবং 
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চপল সুক্তাযালার শোভা, মেঘ সন্গিহিত বাল-বলাকিণী বিত- 
তিকে তিন্ক্ষার 'করিতে লাগিল, ও ভ্রমর মণ্ডলী যাহার স্ব 
“ফরিতেছে-_সেই বনমালার সৌরভ প্রতিযুহুঃ প্ররৃদ্ধ হইতে 
আরম্ভ করিল, অর্থাৎ শ্রীকৃষঞ্ণতনুরূপ নবজলধরের উপরি 
কৌন্তভমণিরূপ দিনমণি এবং শিখিপিষ্থ মুকুট ইন্দ্রধনু, যুক্তা- 
হার বলাকিনী, উদয় হইল, ' বলিয়া মিত্র মগুলী, মনে মনে 
ভাবিতে লাগিলেন? এই প্রকার বেষভূষায় বিভূষিত হইয়া 
ব্রজজন-তাঁপহারী আব্রজেন্্রনন্দন, জননীজন রূপ জনপদে 
আনন্দপয়ঃ-প্লাবিত করিয়া, অর্থাৎ নপ্ননের আনন্দজল এবং 
সুন্জ পয়ঃ দ্বারা! জননী দেহ অভিষিক্ত করাইয়া! সিংহদ্বারের 
অগ্রে যাইয়া বিরাজিত হইলেন ॥ ২৩ ॥ তদনভ্তর অস্থিক! 
ও কিলিম্বা এবং ভগিনীগণ ও যাতৃগণের সহিতঞ্জশ্রু, বিসর্জন 
করিতে করিতে শ্রীব্রজেশ্বরী, নির্গত হইলেন, এবং ললিতাদ্দি 
আলি মণ্ডলীর সহিত শ্ীরাধিকাঁও তাহার অনুগামিনী হই- 
লেন । ২৪ ॥ 
'' অনভ্তর শ্রীকৃষ্ণের বনগমন ঘোষণার্থ নিযুক্ত পুরুষেরা, 
“ুকুষ্দবনে ধাইতেছেন” বলিয়া ধ্বনি করিয়া উঠিল, তাহা 
শ্রবণ করিয়া অন্তঃপুরবর্তিনী রমণীগণ, 'ৎস্থক্য ভরে দর্শ- 
নাভিলা লালসাঁয় “মুকুদ্দবন যাইতেছেন” বলিয়া সমান- 
বার্সনাবিশিষ্ট অন্য রমমীগণকে জানাইলেন, তাহ! শুনিন্া 
 শুইস্হিত শুকাদি পক্ষিগণে “মুকুন্দবনে যাইতেছেন,” বলিয়া 
ধ্বনি করিতে লাগিল, ক্রমে সেই ধ্বনি,“বিবিধধ্বনিপ্রসূ ' অর্থাৎ 
বিবিধ ব্যঙ্গপ্রসু হইল, অর্থাৎ অলঙ্কার শাস্তে “এই সূর্ধ্য অস্তগত 
ইল” এই শব্দের. যেরূপ অধিকাঁরিভেদে, বিবিধ ধ্বন্যর্থ 
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নিরূপিত হইয়াছে অর্থাৎ “এই সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন” এই 
বাক্য গোঁপালগণ, ধলিলে তহ সজাতীয় গণের নিকট “গৌ- 
'সঙ্কলনের কাল উপস্থিত হইল” এই অর্থ উপস্থিত করে, 
এবং ব্রাক্মণগণ, বলিলে ব্রাঙ্ধণগণের নিকট “সন্ধ্যাবন্দনাদদির 
সময় হইল, এই অর্থ উপস্থিতি করে, এইরূপ যে সকল 
শ্রীকুষ্ণের সখা, শ্রীনন্দ মহারাজের নিকট ছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে কেহ ““মুকুন্দবনে যাইতেছেন” এই শব্দ শ্রবণ করিয়া 
স্ব মুখে পুনরায় “মুকুন্দধনে যাইতেছেন” বলিয়! উঠিলে 
তাহাদ্বারা সখাগণের নিকট এই বিবক্ষিত প্রকাশ হুইল. যে, 
“হে সখে ! অবিলম্বে এখান হইতে গিয়া গো-গণে বিপিনাভি 
মুখী কর, আমরা অদ্য গোবর্দন তটাজিরে শ্রীরুষ্ণের সহিত 
নিষুদ্ধ কৌতুক করিব” ॥ ২৬ ॥ 
ব্রাহ্মণগণ “মুকুন্দবনে যাইতেছেন” এই ধ্বনি করিলে, 
বটুগণের নিকট, এই বিবক্ষিত ব্যক্ত হইল,“হে বটুগণ ! 
তোমরা দর্ভপাণি হইয়া শুভাশির্ববাদ করিয়1, এবং শাস্তি খক্‌ 
দ্বার! অভিমন্দ্িত জল বিন্দুদ্বার! শ্ীকষ্ে অভিষেক করিয়া 
আনন্দ লাভ কর” । শ্্রীরুষ্ণের পিতামহ পর্জন্য নামে গোপ 
“মুকুন্দবনে স্বাইতেছেন” এই শব্দ উচ্চারণ করিলে তদীয় 
সেবক গোপ, ইহাই বুঝিলেন, “হে গোপ ! আমাকে এখান 
হইতে লইয়া চল, আমি আমার নপ্ত1 অর্থাৎ পৌত্র কষ্খের 
মুখ চন্দ্রাৃতের দ্বার! নয়নযুগল শীতল করিধ, আমি টার 
অদর্শনে জীবিত থাকিতে পারি না ॥ ২৮ ॥ 
ঘে সকল প্রেয়দীবৃন্দ অন্তঃপুরে ছিলেন তাহাদের মধ্যে. 
কেহ “মুকুন্দবনে যাইতেছেন”” এইধ্বনি উচ্চারণ .রুরিলে, 
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তাহাঙের সখীগণ বুবিলেন”"দছে বিশারদে ! সখি ! যাহাতে 
জরতীকে বঞ্চন! করিয়! পরমানন্দ লাঁভ করিতে পার! যাইবে, 
এইরূপ ছল উত্তাবন কর, আমি নিভৃত পথে শ্রিয়-সক্ষেতিত- 
ফুপ্জ-মন্দিরে চলিলাম ই ২৯ ॥ 

কোন শ্রেক্সী, আনন্দ ভরে জড়িম উদয়ে নিস্পন্দ শরীর 
হইয়া কহিলেন--.““মুকুদ্দবনে যাইতেছেন” তাহাতে তাহার 
সঙ্গলীগণ বুবিলেন-__“হে সথি ! পুরদ্বারে শ্রীকৃষ্ণের বন গমন 
সূচক যে রব হইতেছে, তাহাতে ভ্রীকৃষে দর্শন করিবার জন্ভ 
আফার অত্যন্ত তৃষ্ণারৃদ্ধি হইল, সখি! আমি কি করিব, 
জড়ত] উদয় হইয়া আনার শরীর স্পম্দন্হীন করিল, আমি 
অট্রালিকার উপরি আরোহণ করিতে লামর্থ হীন হুইয়াছি” ॥ 
৩* ॥ ব্বার এক প্রেয়লীকে তাহার সন্খী বিস্কষিত করিতে 
ছিলেন, এমন সমক্গ তিনি ““সুকুন্দবনে যাইতেছেনস্প বলিয়া 
ধ্বনি করিলে তাহার সখী তদর্থ বুঝিলেন-”হে সখি ! আমার 
অলক আর সংস্কার করিভে কইবে না, এবং আমার বক্ষঃ- 
ছল অনাবৃত থাকুক্‌, কঞ্চুক পরিধাপন করাইবার আন প্রয়ো- 
জন মাই, আমি একবার মাত্র মাধবে অবলোকন করিয়া! 
বহির্গমনোদ্যত পশ্রাশপতঙ্গগণে রক্ষা করিব” হে সখি! 
আমাকে পরিত্যাগ কর ॥ ৩৬ ॥ 

এবং আর এক প্রেয়লী--পতি প্রভৃতি গুরুজন সঙ্থুলে 
অন্তঃপুরে, উন্মাদিনীর ন্যয় শ্রীকৃষ্তদর্শনার্থ অট্রালিকার উপরে 
আরোহন করিতে ধাবমান! হইলে, তদীয় সঙ্গিনী শহ্িত। 
হইয়া নিধেধ করিলে, তিনি কছিলেন “মুকুন্দবনে যাইতে- 
ছেল?” ক্হাছাগা সেই লব্বী, এই অর্থ বুবিলেন--“অয়ি সখি ! 
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আমার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই হউক, আমাকে পতি, 
'আসহা দণ্ড করুক, তাহাও আঁমি সহ্য করিব, গুরুগণ, দেখুক, 
.এই আমি তাহাদিগকে তৃণবত অনাদর করিয়া] শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে 
চলিলাম, হে সখি! এমন স্থখময় সময় চিরস্থায়ী থাকিবে না1”। 
কোন গ্রজবধূ শ্রীকুষ্দর্শনার্থ সসন্ত্রমে অট্টালিকার উপরি 
আরোহণ করিতে যাইতেছেন, তাঁহাকে তাহার শাঞুরী, বারে 
বারে নিষেধ করিলে তিনি কহিলেন “মুকুন্দবনে যাইতেছেন+” 
ইহা দ্বারা শাশুরীর নিকট এই বিবক্ষিত অভিব্যক্ত হইল-_- 
“অয়ি ! ছুশ্বুখি ! কি নিমিত্ত চিতকার করিতেছ ? আঁমি কি 
একাই গৃহ হইতে বাহির হইতেছি? নিজ নয়ন দিয়া তুমি 
দেখ,কাহার বধূঃ গৃহ হইতে এখন বাহির না হইতেছে ? এবং 
তোমার মত কোন শাশুরী নিজ বধূকে নিরদ্ধ করি- 
তেছে ?॥ ৩৩। 

পরে বনজনয়ন জ্ীকৃষ্ণ, সখারৃন্দের সহিত গোচারণার্থ 
বনে প্রস্থান করিলেন, যাইবার সময় স্বীয় কান্তিদ্বারা দশদিকৃ 
ইন্দ্রনীল কাস্তিময় করিয়া লোকের লোঁচন গোচর করিলেন, 
তাঁহাতেই দিশ্বিভাগ বাসি জনগণ, বিস্রয়ান্িত হইল 7 ৩৪ ॥ 
অন্পকাঁল মাত্রস্থায়ি-পুত্র-বিরহে জনক জননী অভিশয় সম্তপ্ড 
হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে পুত্রের অনুবভ হইলেন, 
এবং সেই অশ্রুদ্বারা ধরণ্তল অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন ॥ 
৩৫॥ শ্রীষশোদ]1 এবং রোহিণী যাইতে যাইতে “অনেকক্ষণ পুত্র 
দেখিতে পাইব না ইহা ভাবিয়াই দেহিকীক্রিয়া ভুলিয়া! 
ঘাঁইলেন, তন্গিমিত্ত অল্পন্দ তনু হওয়ায় হেম প্রতিশার ম্যায় 
ক্ষণকাল অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ ৩৬৪. গোপরাজ ভ্ীকৃষের 
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আলিঙ্গন ছলে নিজ মন ছিহিত করিলে, যেহেতু জীকৃষ্ণা- 
লিকঙ্গনের পরেই বিস্তৃত মোহ প্রাণ্ড হইলেন । পরে ভ্রীষশোদা 

হজ্ঞা লাভ করিয়। স্্রীকৃষ্ধে কছিলেন-_হে সুকুমার ! কুমার ! 
তুমি ঘদি নিতান্তই গোচারণস্করিতে কীনিনে গমন কর; তাহ! 
হইলে আমর! সকলেই তোমার অনুগমন করিব, তুমি আমা” 
দিগকে বঞ্চন। করিয়া গমন করিওনা ॥ ৩৮ ॥ হে তশয়! 
ভূমি নীতির অন্ুরণ করিয়৷ নিজ নিকট হইতে আমাদিগকে 
অন্যপ্ত্র প্রেরণ করিওন! ॥ নিজ বিয়ৌগ বহ্ছির জালায় দগ্ধ 
নুহৃদগণের হ্ৃত্যথা তুমি সা করিওন!, অর্থাৎ তোমার বিয়োগ 
নিমিত্ত আমাদিগের ছ্ুঃখ ম্মরণ করিয়া তোমার হৃদয়েও 
পশ্চাতাপ হইবে, অতএব আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লই 
চল ॥৩৯% হে পুরভূষণ ! যদি তুমি আমাদিগকে সঙ্গে করিয়! 
লাইগা না যাও, এই স্ুখময়ী নগরী, ও স্থথময় গৃহশ্রেণী, 
কুমি বনে চলিয়া! যাইলেই আমাদিগকে খিলিয়া খাইবে, 
যদি বল.? তাহা হইলে তোমাদের জ্বিন কিরূপে থাঁকিবে ? 
তাহার উত্তর তোমীর অদর্শন নিমিত্ত ব্বথ। আফুই আমাদের 
. জীবন রক্ষা করিবে,তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে তুমি বন হইতে 
শ্বুছে আপমন করিতে য্দিচ অভিলাধী হও, তাহা হইলে এ 
ভিন শ্রুহর কাল অতিবাহিত না হইয়াই আমাদিগকে যেন 
প্রহ্থার করিতে থাফে? আর তুমিও লীত্র থুহে আগমন 
. ক্কর না, অতএব আমর! এখন কিকরিব ॥ 8০ ॥ হেতনয়! 
অরুণ কমলদল নিষ্দিত অতি সুকুমার তোমার, চরণতল 
কোথায়; এবং ঘথার তুমি ধাইতেছ,সেই তৃণকণ্টক শকরাক্কিত 
ক্ষানন ভূমিই- বা" কৌখায়। ছে বস! স্গ-মদ-রস-পিক্ত 
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নবনীত. প্রতীম তোঁমার এই তনু কোথায়!!! এবং বিষবৎ তীল্রর 
ক্ষণবর্ধিষুঃ চণ্ডকরের কিরণ বৃন্দই বা.কোথায়, হায়! নব- 
'নীতের পুত্তলিকা কখনই খরকরেন্ খর কর সহিতে পারে 
না? ॥৪৩1 হে বস! তোমার জননীর সৌভাগ্য হীন প্রাণ, 

স্থল বীরদীর্ণ করিয়া বহির্গত না হইয়া অতি নিষ্ঠরতা 
পদের সাকআ্রাজ্য ভার বহন করিতেছে ॥। ৪8৪ ॥ হে কৃষ্ণ ! 
তুমি আর বন গমন করিও না; গোঁপগণ ধবলাবলী চাঁরণ 
করুক | কিনব! ব্রজরাজ স্বয়ং গোচারণ করিতে গমন করুন । 
হে শিশো ! যদি ভূমি তাঁহাঁতেও নিজ-হঠ পরিত্যাগ না 
কর, তাহা? হইলে তোঁষার বদ্ধুগণ, কিরূপে জীবন ধারণ 
করিবে ? ॥ ৪৫ ॥ হে বৎস ! তুমি স্থুমঙ্গলাম্থৃত ছার! শ্তিমিতাক্ষ 
হইয়া কেন গোপকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ? তন্লিমিস্ত মুল 
হইয়াঁও তোমার তৃণচকগণের অনুগামিতা-প-পরিভূতি অনু- 
ভব করিতে হইতেছে? হে চক্দ্রমুখ ! তুমি রাজগুহে জন্ম 
গ্রহণের যোগ্য 

এই প্রকার জননীর গর্গদ বাক্য শ্রবণ করিয়! বিনয়ার্ধৰ 
ভ্রীকৃষ্ণ, বন গমন হইতে বিরত হুইয়! জননীর অশ্রে অবস্থানে 
করিয়া রহিলেন। তক্সিমিত্ত জননী, বিনির্গত-জীবন যেন 
স্থিরতা প্রাপ্ত হইল বলিয়া অবগত হইলেন । এবং নয়ন জলে 
তনয়ে স্নান করাইয়া আলিঙ্গন কঁরিলেন। পুত্রালিঙ্গন 
সুখে শ্রীত্রজেশ্বরীর যে বিস্তৃত মোহ উপস্থিত হইল, তাহ! 
তৎকালীন সমুদিত বাঁৎসল্য জ্ীকষ্চের বক্ষামণি ব্হ্ধনাদির 
নিমিত্ত দূর করিয্া সঙ্ঞা প্রাপ্ত করাইল ॥ ৪৯॥ পরে. 
শ্রীনৃসিংহ নাঁম দ্বার! পুত্রের অঙ্গ রক্ষা করিয়া অতিমাত্র হ্ক্লিব 

(১৬) 
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শীব্রজেশ্বরী, সম্মুখস্থিত বলভদ্র জুভদ্রে বদ্ধন প্রসভুতিকে বলি- 
লেন হে বলভদ্র! হেক্ভদ্র! হে বদ্ধন ! আমার কৃষঃ 
তোমাদের অনুজ ও সথ। এবং প্রাণ, তাহ কি আমি জানি 
শা? তথাপি আমি বন গমন সময়ে প্রতি দিন পিষ্- -পেনণ 
বিনা জীবিত থাকিতে পারি না? ॥ ৫০-৫১ 1 
“হে বমগণ ! আমার কৃষ্ণ স্কুল হইয়ীও চঞ্চলের অগ্র- 
গণ্য, এবং স্ুৃবুদ্ধি হইয়াও পরিণাম দশী নহে, এবং বলহীন 
হইয়াও অতি সাহুপী, এই নিমিত্ত তোমর1 চারি দিকে 
থাকিয়া ইহাকে রক্ষা! করিব? ॥ ৫২ ॥ হে বালকগণ ! এই 
হরি, পিতার ও পিতৃব্যগণের এসং মাতার তাদৃশ বশীভূত নহে, 
যাদৃশ তোমাদের বশীভূত, এই নিমিত্ত তোমাদের নিকট 
আমার প্রার্থনা অনর্থক হইবে না। তোমরা যদি নৃশংস- 
ংম নৃপতির কিস্করগণের নিস্ফ,ডিজিত (আটোপ ) অবলোকন 
কর, তাহা হইলে সকজেই তৎক্ষণাৎ পলায়নপুর্ববক 
গে! ঘকলকেও ত্যাগ করিয়া গ্রামমধ্যৈ আগমন করিয়! 
আমাদের আতঙ্রর লইবাঁ। হে সুবল! হে উজ্জ্বল! হে 
কোকিল ! তোমর। নিজ বান্ধবের সহিত বাহুবুদ্ধ রূপ খেলা 
করিও না, হে শুভংযুগণথ ! আমি প্রতিদিন কৃষ্ণের সুদুল 
অবয়বে বাছু যুদ্ধ নিমিভ নখ-চিহ্ন দেখিয়া থাকি ! তোমরা 
যদি বল--“আ মর] বালক, খেল বিন কিরূপে কাল অতি 
ব।ছিত করিব” *ভাহাতে আমার বক্তব্য__ পৃথিবীতে নাহ 
বিন। কি আর খেলা নাই? ॥ ৫২-৫৫ ॥ 
_ ব্রজরাজ্জী, সৃবলাদিকে ইহা! বলিয়। দাপগণকে বলিতে, 
ছেন--হে পরিচর্যায় বিচক্ষণ ! রক্তক পত্রক প্রভৃতি দাসগণ ! 
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তোমাদের নিকট রাম ও কৃষ্চের স্বভাব বলিতেছি- তোমরা 
আবণ কর, এবং আবণ করিয়! ধারণ! করিয়া রাখিও | “আমার 
রাম ও কৃষ্ণ খেলারসে নিমগ্ন মানস হইলে ক্ষুধায় কাঁতর হই- 
ও ক্ষুধঝ বুঝিতে পারে না"; এবং পিপাদায় ক শুকাইয়! 
যাইলেও পিপাসা জানিতে পারে না ॥ ৫৭ ॥ 
ব্রজেশ্বরী এই বাক্য দাঁসদিগকে কহিয়া আক্ষেপ পূর্বক 
ব্রজরাঁজকে কহিতে লাঁথিলেন, হায় ॥! হায়!!! যেপথে তনয় 
গুনঃ পুনঃ গমন করিয়া থাকে সেই পথের বালুক। পুধ্য-কিরণে 
প্রজ্ছলিত-অগ্রিবৎ হইয়াছে, তাহার জনককে কনকেষ্টকাজ্ছে 
বাদ করিতে দেখিয়াও তাহার জননী জীবিত রহিয়াছে ?1৫৮॥ 
যাহার তনয় এতাঁদৃশ গোচারণ জন্য ছুঃখভোগ করিতেছে, মে 
' না মরিয়! গৃহকাঁধ্য করিয়া, নিল্লজ্জ হইয়া,জমনী এই নাম ধারণ 
করিলেও লোকে সুতি করিতেছে ॥ ৫৯ ॥ পরে জীকুঞ্জকে 
কছিলেন-_হে কৃষ্ণ! তোমার বন গমন দর্শন নিমিভ তোমার" 
বন্ধুবর্গ, বজ্বঙ কঠিনত্ব উপা্ভন করিতেছে, তথাপি তুমি 
কু্গমায়িত হৃদয় আশ্রয় করিয়া নিজগ্ুণ ছারা তাহাদিগকে 
আনন্দিত করিতেছ ? ॥ ৬০ ॥ 
জ্রীকুষ্চ এই প্রকার মাতৃবাক্য, কর্ণে উত্তম উত্ভংসের 
শ্যার ধারণ করিয়া আনুভণ্তা জণনীকে স্সিতজ্দ্রগার রস 
সেচনের দ্বারা একবার যেন প্রাণ্ড-জীবনী করিলেন ॥ ৬১ ॥ 
পরে জননীকে বিনয় চনে কহিলেন-_-“হে জননি ! 
আমার গোচারণে কোন ক্লেশ নাই, শ্রম নাই, এবং গোচারণ 
আমার একটি পরশ স্থখের সামগ্রী, হে মাতঃ ! আমরা যমু- 
নোপকঠ-বস্তিনী গো-নংহতি পরম স্থখে ., দেখিতে দেখিতে 
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স্থগন্ধি স্ুশীতল এবং নিবিড় ছায়া বিশিষ্ট তরু সমুহের মধ্যে 
খেলা করিয়া থাকি ॥ ৬২ ॥ এবং গো-সমুহে একত্র করি- 
বার জন্য আমার কোন শ্রম হইবার অভ্ভীবনা নাই, যেহেতু 
গোগণের ঘটনাদি কার্ষ্যে বিশারদ! নবীন মুরলী ধারণ করি- 
যাছি ॥ ৬৩ ॥ হেজননি! তুমি যে পথের নিন্দা করিলে, 
সেই পঞ তুমি দেখ নাই ; চমরী স্বগগণ পুচ্ছদ্বারা সেই পথ 
মার্জনা কিয়া থাকে, তক্ুগণ মকরন্দবিন্দু বর্ষণ করিয়া! 
সেচন করিয়! থাঁকে, এবং নাভিম্বগগণ ম্বথগমদ ছারা বাসিত 
করিয়া থাকে, যে পথ ম্বুছল তুলিকার হ্যায় পদে পদে 
পদদ্বার। অনুসৃত হয় তাঁহা! কোন প্রকারে নিন্দনীয় নহে ॥৬৫॥ 
হে জননি ! ঘথাঁয় কোঁকিলকুল গাঁক, কেকিবুন্দ নর্তক, 
মধুকর নিকর বন্দী, এবং বিবিধ বর্ণ-কুহ্ছমিত-দত্1 মন্দ মলয় 
বায়ু দ্বারা সত্তই আন্দোলিত, এবং যাহার চতুর্দিকে নির্ঝর, 
সেই স্ুশিতল সৌরভাকর গোবদ্ধন-গ্রিরি-কন্দর প্রতিক্ষণে 
আমার চিন আকর্ষণ করিতেছে ॥ ৬৬-৬৭ ॥ 

হে জননি ! তাদৃশ গিরিকন্দরের শোভা দ্বারা তোনার 
মণিমন্দিরবুন্দের শন্দত1 ( শ্বখদত্ব ) মন্দতা হইয়াছে । আমি 
তথায় সবয়শ্চয়ঃ % কর্তৃক পুষ্পাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া পরম 
স্থুখে শরন করিয়! থাকি, তুমি কেন অকারণ খেদ করিতেছ ? 
॥ ৬৮ ॥ এই রুখা বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের দৃগঞ্চল সভাস্ জনের 
অলক্ষিতে রমণীমণি শ্রীরাধাঁর দৃকৃতটী রূপা নটীকে দ্রুত 
আলিঙ্গনপূর্ব্বক অতিদ্রুত € অত্যন্ত দ্রবীভূত ) করিয়া] স্বয়ং 


পপি এ শ্্শাপাশতিশতি ঠাট্টা ০৩ 
া্সপপশীপ ০ ০৮ পিপসপশাপপাাশা শিস 


* সবরশ্চয়_-শবের অর্থ জননী “বসষস্তগণ” এবং শ্ রাধিকা প্রভৃতি 
+প্রেযসীগণ বুকিলেন্‌ ॥ 
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প্রুত (দ্রবীভূত ) হইল । অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর পর- 
স্পরকে অপাঙ্গ ছারা দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করি- 
'লেন ॥ ৬৯ ॥ তখন পরস্পর বৃত্তান্ত জানাইতে পরম চতুর 
শ্রীরাধ! কৃষ্ণের নেত্রাঞ্চল, তঁদৃশ বৃত্তান্ত বলিয়াছিল, অর্থাৎ 
নেম্ান্ত নিরীক্ষণ দ্বার] শ্রীকৃষ্ণ আীরাধার নিকট অভিসার 
প্রার্থনা করিলেন, শ্রীরাধা তাহাতে নেত্রান্ত নিরীক্ষণ ভঙ্গি 
বিশেষ দ্বারা সন্দতি প্রকশি করিলেন, তাহাতেই যুবষুগলের 
(শ্রীরাধকুষ্জের) প্রাণ, স্থিতত্ব পাইবার জন্য সাহস মাত্র ধরিল, 
কিন্তু পশ্চৎ থাকিবে কি না তাহা কে জানে ?॥ ৭০ ॥ 

তদনত্তর বটু কহিলেন__হে জননি! কেন তুমি এত 
কাতরা হইতেছ ? তোমায় যথার্থ কহিতেছি কাননে ষে 
স্থখ আছে, তাহাঁর কণামান্র তোমার পুরে নাই । 

কদলী, পন্স, আত্্র, দাড়ীম প্রভৃতি পরিপক্ক স্তগন্ধি ফল 
বৃক্ষ হইতে পাতিত করিয়া আমরা ভোজন করিয়া থাকি । 
তাহাতেই আমাদের পরম স্থখ,কারণ বৃক্ষে পরিপক্ক ফল সদ্যঃ 
পাতিত করিয়া ভোজনে যেরূপ স্বাছুত! উপলব্ধি হয়, এইরূপ 
গৃহে পন্ক ফল ভোজনে আম্বাদ পাওয়া যায় না॥৭২॥ হে 
মাতঃ ! আমার সখ] শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, কল্পলতা সমুহ হইতে ফল 
পুষ্প পল্পব সংগ্রহ স্পৃহীয় বনে গমন করিয়া থাকে, কৃষ্ণের 
সে স্পৃহা তোমার ভবনে পূরণ হয় না ক ॥ ৭৩ ॥ 

এই গ্রকার বন-গমন-হ্খ-কথন দ্বারা বদ্ধুবর্গের অতুল 
আধি দলনকারি-্্রীরুষ্ণে যাহারা ক্ষুধায় কাতর হইয়াও 


___ "শা শা শশী শশার পিপি শশা শাবি 
৮ শাশািিশি শশা 
সপ 


* এখানে অতিশযোক্তি দ্বারা কল্পলতা শবে শ্ীরাধাদেবী প্রভৃতি । এবং ফল 
পল্লব পুষ্প শন্দে তাহাদের স্তন অধর ও হাক্ত। 


১২৬ ভীকুষভাবনাম্বত | ১ম সর্গঠ। 


জ্রীকুষ্ণ বিনা একপদ্দ গমন করে ন।, 'সেই ধেনুবর্গ ছন্বারব 
ঘ্বার। আহ্বান কর্নিতে লাগিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের তাঁদৃশ 
অবস্থ! দেখা ইয়! যত্বপুর্্বক পিতামাতাকে নিবৃত্ত করিয়া বন- 
ভূমি রূপ। কান্ত'কে চক্র কমল প্রভৃতি পদচিহ্ন দ্বারা পরম1- 
নন্দে মণ্ডিত করিলেন ॥ ৭৪ ॥ হনে যাইবার সময় জীকৃষঃ 
মনে করিতে লাগিবেন--“আমাকে বাহার প্রীতি করেন, 
তাহাদের মনই আমার বিচ্ছেদ পীড়ার অন্ুভাবক, অতএব 
আমার প্রিযবর্গের সেই মন সঙ্গে লইয়া বনে যাওয়াই ভাল? 
ইহ। বিচার দ্বারা স্থির করিয়। সমস্ত ব্রজজনের মন গ্রহণ করিয়। 
বনে যাইলে, ব্রঙ্গজনের নয়নও “কৃষ্ণ ভিন্ন আমাদের কে বিষয়” 
ইহ! বিচার কিয়। শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ্ গমন করিল । যদি 
কেহ কহেন ইহাদের মন আদি ইন্দ্রিয় কৃষ্ণ হরণ করিলে 
ইহার! কিরূপে গুহে গমনাপি ব্যাপার নির্সসাহু ক্গিলেন ? 
ইহার উতন্তর-__-সীবন্দুক্তগন যেমন সংস্কারবশতঃ দেহব্যাপার 
নিবর্ধাহ করে, এইদূপ ইহারা সংস্কারবশ্দতঃ কেবল দেহ 
দ্বারা গুহে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭৫ ॥. 


পপ পো 2 সত ও ৫শিশীী 


ইতি শ্রীব্চভাবনামৃতেমহাকাব্যে শ্রীম্ধিশ্বনাপ চক্রবন্তি-ঠকুর-মহাশয়- 
কৃতৌ কলিপাবনারতার শ্রীমদদ্বৈতব-স্ত শ্রীবৃন্দাবনবাদি 
জীরাধিকানাথ গোম্বামিকতানুবাদে কানন্‌ 
প্রয়াণান্বমোদন-নাম সপ্তষসর্গ: | 


শা, 


স্্রীরুষ্ণভাবনাস্বত মহাকাব্য | 


অফ্টমসর্গঠ | 


3 2৩ 


কাননবিহাবলীল! । 


মশীয়ক-নিধি বিধুক্ষ গো ণ* সঙ্কলন পুর্ববক 
| বলে খ্ঃ প্রবিষ্ট হইলে গোষ্ঠক শা গণের যে 
বেদন। উপস্থিত হইল তাহ] বাক্যের গোচর 
নহে ॥ ১৯৪॥ ব্রজের অবলাগণ শ্রীকৃষ্ণ বিন! 
রি ৫4] নিজ নিজ গো ( ইন্ড্রিয়) চারণ করিতে সমর্থ 
হন নাই, এই কারণ তাহারা মুচ্ছণরূপা নিজ সখীকে দীর্ঘ- 
কাল আশ্রয় কিয়া কহিলেন ॥ ২॥ সেই মুচ্ছ7 একাকিনী 
সকল গোপ-বিলাসিনীগণের বিপৎকালের সখী হইর। শ্রীকুষঃ 
বিরহ-ত্বর শান্তি করিবার জন্য প্রতি গৃহে যোগিনীর ম্যায় 
ব্যাণ্ড হইয়াছিল ॥ ৩ ॥ 

তাহার পরে জলিতাদি সখীগন কর্তৃক প্রকোধিতা হইয় 
জবুষভানুনন্দিনী মৃচ্াকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহাতে বোধ 
হইয়াছিল, ললিতাঁদ্ধি সখিগণ মুচ্ছণাকে বুঝি কহিয়াছিলেন, 
“হে অমঙ্গলে ! মুচ্ছে! তুই কেন পরম মন্্বলরূপিণ্বী আমা- 
দের প্রিংসখীকে ম্পর্ণ করিলি? ঘর্দি আপনার হিত 


_ পা শাসিপ লা িপশ শ টি শাক সপিলািল 


* বিধু--ভীকষ্ ও চক্র । + গো-ধেনু ও ইঙ্জিিয়। ২ বন-কানন ও জল। 
শ গো.ক-তজবালী ও ডলস্ছিত জীবহুণ । এইটি দৃষ্টান্ত গর্ভ জেবা। 


১২% শ্রীকৃষ্চভাবনাম্থৃত । ৯ম সর্গঃ | 


বাঞ্ছ7 থাকে তাহা হইলে অধুনাঁই দুরে গমন কর” । তন্নিমিত্ত 
নুচ্ছ? ভয়ে দূরে,পলায়ন করিল ॥ ৪ ॥ 
ঘন্দি কেই কহেন- বিরহজ্বরশমনকারিণী মুচ্ছণকে 
ললিতাদি দূর করিলেন কেন ? -তাঁহা'র উত্তর “ঘদিচ চেতনা, 
অত্যন্ত কষ্টরূপ নিকেতনের অভ্যন্তরে শ্রীরীধিকাঁকে প্রবেশ 
কর্ইয়াছিল, তথাপি তাহাকে সখীগণ দ্বেষ করেন নাই। 
তাহার কারণ, প্রেমবস্ত্র নিরূপণ করিতে কে পারে £ অর্থাৎ 
প্রেমের অচিন্ত্য প্রভাব বোধ গম্য হইবার নহে ॥ ৫ ॥ তদনন্তর 
ললিতাদেবী কতিপয় চতুর! সখীকে অলক্ষিত ভাবে গোঁবদ্ধন 
পর্বতের নিকটে প্রেরণ করিলেন। তীহারা তথায় উপস্থিত 
হুইন্রাই শ্রীকৃষ্ণের বনমালার ঘসৌরভ লাভে অপার আনন্দ 
লাভ করিলেন || ৬ || এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ কোঁন সরোবরের 
অতি শিশির-তটে শাদ্ধলে গো-গণে প্রবেশ করাইয়া! সখা- 
দ্বিগের সহিত বিহার করিয়া! ভ্রজেশ্বরী কর্তৃক প্রেরিত ধনিষ্ঠা- 
নাম! দাসী কর্তৃক উপন্ধত অন্ন ভোজর করিয় মধুমঙ্গলের 
সহিত নির্জনে গমন করিলেন 11 ৭11 
অনস্তুর একান্তে কৃষ্ণ দর্শন করিয়া সখী সকলে আনন্দিত 
হইলেন 1. এবং শ্রীকৃষ্ণ তরুণ্মণি জ্রীবুষভানু নন্দিনীর বার্তা 
জিজ্ঞাসা করিলে তীহাঁদের মধ্যে গুণমণির খুনি অপার 
সৌঁভাগ্যবতী শ্রীরূপমঞ্জরী বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥| ৮11 
হে নাগরেন্দ্র ! তোমার কেবল শ্রীচরণ দ্বারা আলিঙ্গিত! 
হইয়া বিপিন ভূমি শোভা ধারণ করিরাছে, ইহা শুনিয়াই 
জ্বীবৃষভানুনন্দিনী তোমার প্রতিষ্পর্দা করিয়াই বুঝি সকল 
অঙ্গ দ্বার গোষ্টভূমিকে আলিঙগনপুর্ধক অধিকতর শোভিত 


৬ম সঙ । জীকৃষ্ণভাঁবনাস্ৃত ১২৯ 


করিয়াছেন | ৯।| হে হরে! তুমি নিজ বর্ণ অর্পণ করিয়! 
এই বিপিন-ভুমি হরিমণিময়ী করিয়াছ, স্পর্ধা সহকারে 
“তোমার পরাজয়ে অদহিযুঃ হইয়1 বিধাতা যদি তীহাঁকে বিবর্ণ 
নঃ করিত, তাহা হইলে জ্ীরাধিকাঁও গোষ্ঠভুমি নিজ কান্তি- 
অর্পণে কাঁঞ্চনময়ী করিতেন & ১০ ॥ হে ব্রজজীবন ! তুমি 
গোরজ-ছুরিত-বদন দেখাইয়া! এই বনবাঁছি স্থাবর জঙ্গমে 
কীদাঁইয়া থাকঃ অদ্য তোমার প্রতি স্পর্ধ! করিয়! ভ্রীরাধিক1ও 
গোঁরজে * লুর্টিত হইয়ঃ নিজ-সখীকুলে কাদাইয়া আকুল 
করিতেছেন, অর্থাৎ এইবার শ্রীরাধ1, তোমার সমতা অবলম্বন 
করিতে পারেন নাই, কারণ তুষি প্রাণী-মাত্রে কীদাইয়ছ, তিনি 
কেঘল সখীগণে কাদাইতেছেন ॥ ১১ ॥ হে কও! জীরাধিক! 
একটি অনীতির কাধ্য করিয়াছেন, যেহেতু নয়ন-জলজধুগলে 
জল জনক করিয়াছেন, অর্থাৎ জল হইতেই জলজ জন্ম গ্রহণ 
করিয়। থাকে কিন্তু জলজ হইতে জলের জন্ম হয় না | শ্রীরাঁধ! 
নয়ন-জলজ্যুগলে জলের জনক করায় অত্যন্ত অনীতির কার্য 
হইয়াছে, দেই নয়ন জলজযুগল, কর্দমাভিধ যে পোৌঁত্র লাভ 
করিয়াছে, তাহ তাহাদের সমুচিতই হইয়াছে, যেহেতু কর্দম. 
জলজভব-জাতি বলিয়া পুরাণ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ । অর্থাৎ জলজ 
ভব ব্রহ্মার পুত্র কর্দম খবি, হুতরাং কর্দমের জলজের 
€পৌত্র হওয়াই উচিত ॥ ১২ ॥ শ্রীরাধার মাল্য কেশ বলন 
প্রভৃতি সাঁধু হইয়াও সমুচ্ছঙ্থল, (বদ্ধনোক্ষুক্ত ও শ্মেচ্ছা- 
চারী) হইয়াছে, যেহেন্ু নৃপতি-বিরহিত কোন্‌ দেশে 
কাহার নিয়ম্যত। থাকে ? অর্থাত যে দেশে নৃপতি নাই, মেই 
*খোরজে__পৃথিবীর খুলিতে |... 
(৯৪) 


১৩৩ জ্বীকুষ্ণচভাবনীম্বৃত । ৮ম সর্গঃ। 


দেশে সাঁধু-জনও সমুচ্ছজ্বল হয়, তাহাদিগকে কেহ সংযত 
করিতে পারে না, অর্থাৎ ভ্রীকৃষ্ণরূপ-ভুপতি-বিরহে শ্রীরাধার 
সাধু অথাৎ হন্দর মাল্য, কেশ, ক্ষুদ্রঘণ্টি, প্রস্তুতি সমুচ্ছৃঙ্খল 
অর্থাৎ বন্ধনোম্মুক্ত হইয়াছে, তাহা সংযত করিবার সামর্থ 
তাহার নাই || ১৩1 হে শ্যামস্থন্দর ! তোমার বন বিহ- 
রণে চরণধুগল ব্যথিত হইতেছে, ইহা! স্মরণ করিয়া স্রীরাঁধিকা 
অতি কাঁতরা হইলে, আমরা তীহাঁকে বলিয়!ছিলাষ__ 
“হে রাধে ! শ্রীকৃষ্ণের চরণরূপ-বনজযুগল বনোঁৎসঙ্গে বিহার 
করিয়া! প্রমোদিত হইতেছে, তুমি বৃথা খেদ কেন করি" 
তেছ ? যেহেতু বন জন্য-বনজের বনন্ূপ স্বীয় জনকের উৎসঙ্গে 
বিহরণে পরম'হুখ লাভ হুইয়! থাকে, এই প্রকারে আমর 
বহুবার বুঝাইলেও আমাদের বাঁক্যে ভ্রীরাধা, বিশ্বাঘ না 
করিয়া কেবল ঘন ঘন নিশ্বাষ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥১৪॥ক% 
এবং শ্রীরাধার সেই পীড়া শান্তির নিমিভ্ত এক সখীর মুখ 
হইতে কেবল এই অদ্ধ বাক নিঃসৃত হইল--বনে 
শর্কর। ও তৃণাস্কুর নাই” ভ্রীরাঁধা ইহা শুনিয়াই উচ্চ রোদন 
করিটেতে করিতে সুচ্ছিতি। হইয়াছেন, অর্থাৎ শর্করা ও 
তৃণাঙ্কুর শব্দ আবণ মাত্রেই অতি অনুরাগ বশতঃ তদ্দারা 
তোমার শ্রীচরণ বিদ্ধ হইয়াছে,অন্ুভব করিয়। শ্ীরাধ! মুচ্ছিত1 
হইয়াছিলেন 1 ১৫ 1| ' 

তখন তাহাকে মুচ্ছিতি দেখিয়া-_হে রাখে! তোমার প্রিয় 
তম-_জ্রীকৃষ্ণ আপিয়া উপস্থিত, উঠিয়া! দর্শন কর, আমাদের 


শশা শিিিটিটিোাশাঁিটািকী টি টি শিশিশীাশাশাশাই 


* বনগ্র_ শবে জলজ । এখানে শব শ্লেষ মাত্র গ্রহণ করিয়া এই উত্তি। 
ইহা দ্বাত। প্রেমের পরাকাষ্ঠ। দেখান হইল। 
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এই মিথ্যা বচন দ্বারা, এবং মুচ্ছণ-ভঙ্গের নিমিত্ত আমরা যন্ধু- 
পুর্ববক যে বনমাঁলা রাখিয়া! থাকি,তাহার সৌরভ দ্বার] শ্ীরাধা 
'চৈতন্য লরি করিয়া তোমার আগমন ভ্রমে, লজ্জা বশতঃ 
ভ্রম ধারণ করিয়াছিলেন 11, ১৬ || মুচ্ছ?ভঙ্গের পরে ভ্রীরাধা 

তোশাকে না দেখিয়া ললিতাকে কহিয়াছিলেন--হে সখি 
“যে, স্বনয়ন-খঞ্জন নাচাইয়! থাকে, সে নটবর কোঁই ?” 

ললিত! কহিলেন__অয়ি ! শ্রীরাধে--সে, তোমার গুহ 
মধ্যে দুকাইয়া আছে ? | 
_. জ্রীরাধা কহিলেন-_দখি ! ললিতে ! আমাকে কি প্রতা- 
রণা করিভেছ £ 

ললিতা কহিলেন হে বাঁধে! আমি গ্রভারণ! করিব 
কেন? কৃষ্ণাঙ্গ সৌর আমার বচনের সত্যতা প্রতিপাদন করি- 
তেছে, ললিভার এই বচন আবণে গোপনে রক্ষিত বনমাল!ধ 
তোমার ঘে অঙ্গ ফৌরভ লগ্ন হইয়াছিল, তাহ! অনুভবে 
তোমার তথায় অবস্থিতি সত্য মানিয়া শ্রীরাধা ক্ষণকাল 
স্খলাভি করিয়াছিলেন, বটে, কিন্ত, তাহা মনোভব সহিতে 
পারিল না, এক সময়েই পঞ্চশর তীহীর প্রতি সন্ধান করিয়া- 
ছিল ॥ ১৯৭-১৮ ॥ 

হে ব্রজজীবন ! তোমার আগমন জ্ঞানে ফন্দর্পভাঁব উৎপন্ন 
হওয়ায় তাহার যে দশা হুইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর-_জ্ীরাঁথ! 
খেদাতুরা হইয়াছিলেন, পতিত হইর়াছিলেন, "কম্পিত হুইয়া- 
ছিলেন, নয়ন জলে নিজতন্ু অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু 
হায় ' গৃহে গুবেশ করিয়া তোমার মুখ চন্দ্রের অস্ত দ্বারা 
স্বীষ্ঘ লোচন চকোরধুগলে শীতল করিতে পারিলেন না | ১৯ ।। 


১৩২ গ্ীকষ্চভাবনাস্কত ৮ম সর্গহ। 


হে শ্ীকৃষ্চন্্র! গৃহ মধ্যে প্রবেশ পুর্বধক তোঁমাঁকে না দেখিয়া 
নিজ মনে বলিয়াছিলেন, হে মনঃ! তুমি কেন সখীজনের 
অনুতত বচনে অস্থৃতসম বৃথ। মানিয়াছিলে ? তন্িমিত্ত দ্বিগুণিত' 
তাঁপ এক্ষণে তোমাকে ছেদন করিতেছে, ইহ। কহিয়াই পুনরাক্র 
ক্ষিতিভলে পতিত হইয়া কহিয়াছিলেন-হে হতজীবন ! 
নিজবদ্ধু রহিত তোমার ধিকৃ, ইহ বলিত্্রা। বারে বারে নিন্দা 
করিলেও তদীয় জীবন, অত্যল্প মাত্র লাঘব না হইয়া, প্রত্যুত 
অতি গুরুভাঁর হইয়াছিল, ইহাই আশ্চর্য্য 111 অর্থাৎ হে কৃঞ্চ [ 
তুমি বিনা শ্রীরাঁধার জীবন অতি গুরুভার হইয়াছে ।॥ ২১ ॥ 
হে শ্রীরাধা-প্রিয়তম ! তোঁম।র বিরহেও স্কুমারী জ্ীরাঁধার 
আনির্র্রচনীয় মৌকুমাধ্য উদয় হইয়াছে, যেহেতু ভীহার সেই 
ক্ষীণ অঙ্গ, ব্যজনাদি-বায়ুস্পন্দন-সহনের কথা, দূরে থাকুক 
প্রাণবায়ুরও স্পন্দন সহনে সমর্থ হইতেছে না । 

এই প্রকার শ্রীরূপমগ্জরীর মুখে প্রিরতমার বার্তা অবগত 
হইয়৷ মধুসূদন অন্তরে উদ্ঘূর্ণাযুক্ত হুইয়] অত্যন্ত আতুর হই- 
লেন; এবং শোক বশতঃ রুদ্ধ বাব্‌ হইরা, বাঁষ্পপুর্ণ লোচনযুগল। 
প্রির সখা! মধুমঙ্গলের যুখে নিক্ষেপ করিয়া “আমার প্রত্যুত্তর 
দিতে সামর্থ নাই তুমি গ্রত্যুন্তর দেও” ইহাই জানাইলেন 1 

জ্ীরুষ্ণের অভিপ্রায় অবগত হইয়! রূপমপ্জরিকে বটু মধুমঙ্গল 
কহিতে গ্রবৃস্ভ হইলেম--হে রূপমঞ্জরি ! রাধিকাব্ূপা কনক- 
কমলিনীকে ঝটিতি বনে আনয়ন করঃ বন (জল) বিনা 
তোমার! স্বর্ণ পদ্মিনীকে অন্য স্থানে স্থাপন করিয়! ছুঃখ প্রদান 
_করিতেছ, তাহাতে তোগাঁদের অবধাঁন নাই? এবং যদি 
আ্ডিতি না, আনয়ন কর, তাহা হইলে মধুসুদনের জীবন রক্ষার 


৮ম দর্গঠ। শ্ীকৃফভাবনাস্থৃত 1 ১৩৩ 


উপায়ান্তর নাই, যেহেতু সেই কনক কমলিনীই মধুসুদজের 
গতি 1 ২৪ ॥ 

তদনস্তর মাধব, নিজ কণ্ঠ হইতে উত্তারণ করিয়া জপ" 
মঙ্গঈরির করে চম্পক মালা, সমর্পপপুর্বক কহিলেন--“ছে 
রূপমঞ্জরি ! আমার এই চম্পক মালা প্রেয়ণীর হৃদয়ে বিরা- 
জিত, হউক ?” (শ্লেষার্থে) আমার প্রেয়পী বাঁধা, চম্পক- 
সাঁলা-স্বরূপ। হইয়া! আমার হৃদয়ের উপরি বিরাজিত হউন । 
আর্থ তুমি আমা কর্তৃক প্রদর্ভ-চম্পকমালা জ্রীরাধার হৃদয়ে 
দিয়! শ্রীরাধ। স্বরূপা চম্পকমালা আনিয়া আমার হৃদয়ে অর্পণ 
কর।॥ ২৫ ॥ 

চম্পকমালা পাইরই ব্যান দ্রুত কেগে শ্রীরাধিক? 
সমীপে সমাগত! হইর। সকল বিবরণ বিবৃত করিয়! ভ্রীরাধিক1- 
হৃদয়ে চম্পকমালা অর্পণ করিলেন | শ্রীরাধিকাও সেই 
মালা স্পর্শে এবং তত্রস্থ স্বীর প্রাণবল্পভের অঙ্গ সৌরভে» 
তপ্রায় নিজ-জীবনে যেন জীবন-বিশিষ্ট করিলেন, পরে: 
নিজ বিরহরূপ অতি ভয়ঙ্কর বৃশ্চিক কোটি দংশনে শ্রীকৃষ্চজ্দ্র, 
অতীব-বিধুর হইয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিলেন। এবং শ্রীকৃষ্ণ ফে 
বৃশ্চিকের বিধাগ্রিতে দংদহমান হুইতেছেন, দেই বিষে নিজ 
মর্ম জর্জরীভূত হইল বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন, এবং 
তাহাতেই ভাহার শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত চস্পকমালার সৌরভ জন্য 
স্থখ তিরোহিত হুইল ॥ ২৭ ॥ 

সখীবুন্দ শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমনার্থ অতিশয় উৎকষ্টিত 
দেখি্পা প্রীরাধিকাকে সুধ্য পুজার ছলে গুরুগণে বঞ্চন। 
করিয়! বনে লইরাঁ যাইবার জন্য নিশ্চদ্ধ করিলে, ভাগ্য 
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বশতঃ গর্গ তনয়ার বাক্যানুনারে জটিলা তথায় আগমন 
করিয়া সখী সকলকে আদেশ করিলেন-_“হে ললিতাদি 
গোপকিশোরীগণ ! ধাহার সহজ গো, অর্ধ্বাধুত গোঁ 
লাভের জন্য তাহার অর্গণ , করিতে তোমরা! বিপিনে 
গমন কর, অদ্য নয়নাধিদেৰ কান্তিসান্‌ মিত্র তোমাদের ন্থখ 
বিধান করুন” । আধিনাশি সানুকুল ধিণি কর্তৃক ধাঁহার 
অভিমতার্থ সিদ্ধি হইল, ঘমেই জ্রীরাধ। আলীগণে রি 
যে যে দ্রব্য প্রিয়তম-ভ্রীকৃষ্, রুটি সহিত ভোজন করেন, 
তাহাই প্রচুররূপে সূর্য্য নৈবিদ্য ছলে এহণ রন লেন ॥ ৩০1 
শ্রীরাধা স্বয়ং" যে সকল শ্রিযযমের প্রির অস্ুতিগর্বর- 
মোৌদক প্রস্তত করিষ্নাছিলেন, তাহা গহণ করিলেন, 
উক্ত মোদকরৃন্দ, নিধিপতি কুনেরের প্রভু মহুাদেবেরও লাভ 
হয় না। সূর্য্য পুজায় ধুপ দাপ কদর ভূসণ প্রস্তুতি যাহা যাহ! 
অপেক্ষিত হইয়া! থাকে, সেই সেই দ্র্য সতংগ্রহার্থ শ্রীরাপানর 
যে কতিপয়ক্ষণ বিলম্ব হইতে ল[দিল,তাহু! ইক মহ করিতে 
পারিলেন না, যেছেতু তশুকালে জভিতাব্র-উৎক্া, ভীহাঁর 
ক্থ্রয্য ধৈর্য জলধি চুলুকিত করায় তিনি নিরবলম্বন হইয়া 
ছিলেন ॥৩১-৩২॥ যে ঝটিতি কতাদ্বারা পণ” প্রেকপীগণের শ্রুতি 
যুগে ধারণ করিয়া কনক মালার হ্যায় স্বীয় ক'তটাবলম্িনী 
করিয়। থাকে, সেই মুরলী ছুতিকাকে প্রেরণ করিলেন 11৩৩।। 
দে প্রথমতংই শ্রীরাধিকাকে সং সংভ্রম ভরপ্সিণীর মহাবর্তে নিক্ষেপ 


* সহত্র গে!কিরণ বাহার ত্য এ এবং সহজ অপরিমিত-_গো ধেঙ্গু, যাহার-_ 
শীর্ণ অর্ধনদাধুত গে। লাভ-_গে। লাভ ধেু শাঁভ ও স্থখলাভ। 
+ কল-_মধুরাক্ষ,টধ্ৰনি ও কর। 


৮ম স্গঠ | শীকৃষ্ণভাবনাস্থত । ১৩৫ 


করিল | তাঁহাঁতে বোধ হইরাছিল, মুরলীই যেন ভয় ও লজ্জা 
দুর কারিণী কোন দেবতাকে ইহার মনোমধ্যে বেগে প্রবেশ 
করাইল, তখন শ্রীরাধিকা চরণপল্লব কোথাঁয় পতিত হইতে 
লাগিল, এবং পানি পল্লবই,বা কি গ্রহণ করিতে লাগিল, 
তাহা কিছুই জানিতে পারেন নাই, কেবল নয়ন সলজিলে 
সপিত হইয়া ক্বাপিতে লাগিলেন || ৩৬ 1 

পরে কাঁননাভিনারোৌচিত বসন ভূষণ পরিধাঁপনে উম্মুখী 
সখীনকলে বিলম্বশঙ্কায় তিরস্কার করিয়! ত্বয়ং নিজতন্ুর বেশ 
রচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সংভ্রমবশতঃ কিন্কিণী জ্ঞানে 
গৌন্তন নামক মণিহার-বে্টনে নিজ নিতম্ব অলঙ্কত করিলেন, 
এবং কণ্চে কিন্ধিণী ধারণ করিলেনঃএবং বেণীর আগ্রভাগে ললা- 
টিক। ধারণ করিলেন, নয়নযুগলে স্কুদস্থগ অর্পণ করিলেন,ললাটে 
তাঞ্জন ছার! তিলক রচন! করিলেন, এবং যাঁবক রস্রে দ্বার 
তনুর স্থাসক (খোর নামক ত্রজে গ্রসিদ্ধ চন্দনাদির চর্ছগ 
বিশেষ ) সুরা করিয়া নিম্মাণ পুর্ববক মগ্তুল নীল নিচোল 
প্রিধান করিয়া নিজ ভবন হইতে যুর্ভিমতী মাধুরীর স্যার 
জ্বীরূঘভানু নন্দিনী বাহির হইলেন । বোধ হইতে লাগিল--- 
ঘনত। €(গাট়তা ) প্রাপ্ত কোমুদীকে ঘন (মেঘ) নিজ অস্তরে 
কি নিহিত করিয়াছে ? অর্থাৎ ভ্রীরাধারূপ1 ঘন কুমুদীকে নীল 
নিচোলনপ ঘন* নিজ অন্তরে রাঁখিয়াছে খলিয়। অনুমিত 
হইতে লাগিল ॥ ৪০ ॥ 

পরে আলিগণের সহিত পুরোপকাননের প্রাস্তবন্তি বর্সে 
পদ্পলু্ পাতিত করিয়াই লঙ্জাঁরূপা ক্ষপা ক্ষয় বশতঃ অবশ 
গু&নোন্মুক্ত প্রস্ফক্ট বদন কমলে ধাঁরণ করিলেন ॥ ৪১ ॥ 


হকি 


১৩৬ জ্ীকফ্ডাবনাস্ৃত । ৯ম সঙ্গি । 


এবং পুরের বহির্ভাঙ্গে যাইয়াই বিজনপথে লজ্জীভাব-বশতঃ 
পরস্পর বাখিলাদ করিতে আরম্ভ লাগিলেন, অর্থা তশকালে 
বেনুরব শ্রধণ করিয়া রাধিকা নিজ সখীকে কহিলেন, 
ছে সখি! এই বেনু সকলঃশাস্ত্র বেভ1 পণ্ডিত জনবৎ 
বাখিনোদ করিতেছে, তশ্নিমিত্ত পটুতর পিকশ্রেপী, যে নিরব 
হইয়াছে, তাহাতে ইহাদের সসভ্যতাই প্রকাশ হইতেছে । 
যেহেতু নিজাপেক্ষা। অধিকতম বিজ্ঞ জনের বাথিনোদ্দ সমক্সে 
নিরব থাকাই সভ্যতা || ৪২41 হে সখি! জ্রীকৃষ, বেনুদ্বারং 
“হে গোগণ ! আগমন কর” ইহা বলিয়া গো-গরণে আহ্বাগ 
করিলে, পুথিবী প্রভৃতি নানা বস্ত বোধক গো-শব্দের তাত 
পর্ধ্য-_জ্রমবশ্খতঃ আপনাকে অবগত হইয়! অর্থাৎ পৃথিবী প্রতৃ- 
তির “ভ্ীকক আমাকেই আন্বান করিতেছেন” ইহাই জ্ঞানে 
আনন্দ জাঁত-ভাব দেখ? পুথিবী তৃণেন্ডেদ ছলে পুলকিত! 
এবং তরুগণের মকরন্দ বৃষ্টি দ্বারা স্বেদিনী হুই- 
তেছে ?॥ ৪৩॥ হে সখি! গে শব্দে বাণী এবং জলও 
বুঝায়, শ্রীকৃষ্ণ “হে গ্ৌোখণ 1 আগমন কর” বলিয়া গোগণে 
আহ্বান করিলে, আমাকে আহ্বান করিতেছেন ভ্রমে কীর- 
কেকী ও পীকগণের বাণী, আনন্দ বশতঃ যখন স্তম্ভ অবলম্বন 
করিল, তখন নিন্গাত্িত জলের ভ্রম বশতঃ জড়ত্ প্রাপ্তি 
বিষয়ে বিচিত্রতা কি? হেসথি! গো! শব্দে স্বর্গ বুঝায়, 
ও দিকৃ বুরায়,. কৃষ্ণের “ছে গোগিণ আগমন কর, 
এই বাণী শুনিয়া, স্বর্গ সমুদিত মেঘরূপ আনন্দ অভ্র ধারণ 
পুর্ধবক গআাঁপনাকে অত্যন্ত সৌভাগ্যাম্পদ জ্ঞান করিতেছে, 
এবং দিগ্ব সমূহও আঁনন্দ বশতঃ মন্দমারদ্ত ছার? শ্রীকষ্চে 
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ব্যজন করিতেছে ॥ ৪৫ ॥ হছে সখিগণ 1 এই বেণুমুখ-বিনির্গতি 
“হে গোগণ আগমন কর” এই শব্দ কুষ্ঠ-হ্বভিক নহে, যেহেতু 
শ্বগরয়োগ-কর্তী শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা ব্যতীত, গো শব্দ বোঁধ্য- 
সকলকেই স্বার্থ মাত্র বিষয়ে সুস্্রম ধারণ করাইতেছে। (ল্লোঘে) 
আই গো: শব্দ, ব্যঞ্জনাদিরূপ-কু্টরৃত্তি রহিত, যেহেতু নিজ 
প্রয়োগ-কর্তীর ইচ্ছা ব্যতীত ও তাৎপর্য্য-ভ্রমবশতঃ পৃথিবী 
প্রসৃতি-নিজার্থ বোধক 1 অর্থাৎ গো শব্দ-বচ্য পৃথিব্যাদি- 
সম্মুদয়কে আমাকে কৃষ্ণ, আহ্বান করিতেছেন বলিয়া সম্যক 
ভ্রমযুক্ত করিতেছে । কিন্ত আলঙ্কারিকদিগের মতে নানার্থ 
শব্দের একে শক্তি, এবং ব্যঞ্জনার দ্বার! অন্যের বোঁধকত্ব 18৩ 
এবং যে গোতিতি অভিধা প্র স্বারা উতকর্ণ। হুইতেছে, তাঁহা- 
রাই “হন্ব” বিয়া আপভাঁষায় প্রত্যুভভর দ্বিতেছে ॥ ৪৭ £ 
হে সখিগণ £! আর একটি অতি আশ্চর্য্য ঘুটন1 ঝিলোকন কর ; 
শ্যাম নাগরের এই বেণুদ্ার! গ্রাম জাতির সহিত স্বরগণ মুচ্ছিতি 
হইতেছে ।*শ* 
তাঁছাতে বিন্্বাগম ভ্রমে “শ্যরঙ্গনা” স্বীয় রমণীগণ মোহিত 
হইতেছে, এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণে কে অনুযোগ করিবে 118৮1 ছে 
সখীরৃন্দ ! এ দেখ পর্ধবতের প্রস্তর সমূহ, সর্বতঃ অধিক উত্দব 
বশতঃ সর্ববতঃ অধিক দ্রেবত ধারণ করিতেছে, কি আশ্চর্যের 
বিষয় সর্বাপেক্ষা অধিক ককৃখটেও সর্বাপেক্ষা মেহাঁদেবা- 
পেক্ষা) অধিকতর স্রীরুষ্চে রতি ধারণ করিল !1!! অর্থাৎ পর্ধধতের 

* অভিধা--নান, ও শব্ধের শক্তি । , 

+ স্বরগণ!ঃ প্রথমার বহবচনাস্ত পদ, ইহাতে বিন্দু (অগ্কশ্বর ) আগম 
হইলে স্ববঙ্গনা £-_অর্থাৎ দেৰী হয় 1 

(১৮) 


১৩৮ শ্ীকফ্ণভাবনাস্থত ॥ ৯ম সর্গঃ ৪ 


পরস্তর-দকল, ষেমন মুরলীখবনি-শ্রবণে দ্রবীভূত হইতেছে, 
এভ্ডাদৃশ দ্রুধীভাব সর্ধবেরগ অসম্ভব 1৪৯11 পর্বতের উপলবৃন্দ, 
দ্রবীস্ভূত হইফা। ইতস্ততঃ আত বহছিষ়া যাইতেছে;তাহা" €দখিয়? 
নিজ নিজ স্থান স্থিত খগস্কগগণ। তথা! হইতে মনোহারি বারি 
গান করিতেছে ॥ ৫০ ॥| 
.. ইতি মধ্যে বেণুনাদ জ্টৰণে হরিণীগণ কৃষ্সার সহ কৃষ্তাভি- 
যুখে ধাবমান? হইতেছে, জ্রীরাধ। তাহা" দেখিকা কহছিতে 
লাগিলেন--হে শ্রিয়সখীগণ এই হরিন্ঈগণপতি কৃষ্পার নিজ 
নাম সার্থক ধারণ করিয়াছে, অর্থাত “কৃষ্ণই সার যাহার, 
তাহার নাম কষ্পাঁর” এই স্বগও কুষে। সাররূপে জানিরাছে, 
€বহেতু এই, মচহ্থাদয়সিদ্ধু শিরিধরানুগামিনী নিজাঙ্গনা- 
নে দ্বেষ করে নঠি শুভ্যুত স্বখী করিবার জন্য তাহাদের 
অনুগামী, হইয়। চলিতেছে ।'৫২ % এই হরিশীগণ কৃষস্গ 
বাসনায় স্বপতি-কৃষ্ণপারে গুষ্ঠ ভাগে রাখিয়া অতিতৃষ্ণা- 
বশতঃ ভ্রল্ত যাইতে স্বাইতে পথিমধ্যে বেণুনাদ শুনিয়া জড়ত 
লাভে চিন্রিতের ন্যার হইয়াছে । হে সখি%ু আমাদের পতি, 
আমাদের শ্রীরুষ্*সন্গ-লাভের ওুঁতিবন্ধকারী, ইহাদের পতি 
অক্ষুকুল ্বকিলেও সুরলী, গুতিকুল! হই শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে বাধা- 
ছায়িক হইতেছে? . | 

ললিতা কহিলেন__হে সথি ! এই দিকে দুষ্টি নিক্ষেপ 
কর, এই আলবালবস্তি-খগগণ, আলবালে জলপান কর্রিতে- 
ছিল, হুষ্টা্, বেণুধ্বনি দ্বারা জল, পীষাণ-ধর্্ম প্রাণ্ড হইলে, 
ইহাদের চক্চুর অর্ধভাগ পাষাঁণে বদ্ধ হওয়ায় ইহার! পুনঃ পুনঃ 
পক্ষ উত্ক্ষেপন পুর্ব্বক ব্যাকুলিত হইতেছে ॥ ৫৩॥| এই 


৮ম সর্গঃ 1 জীকৃষ্জভাবন্নাস্থৃত ৭: ৯৩৪৯ 
শ্রকার, বর্থন-কপুরে স্বুরলী-ন্বরাস্ূত হ্রভিত করিয়া কর্ণন্ষপ 
চষকে নিহিত করিয়া পরস্পর পরিবেষণপূর্ববক পান করিতে 
ম্লাগিলেন 7 £৪ 14 কদিচ স্কুরলী শ্রবণ ও বর্ণনে স্তম্ত কম্প 
প্রস্ৃতি জীকৃষ্ণ সবিধে শ্বমন্, অন্তরায় করিরাছছিল, তথাপি 
'নুরাঁগ, ভীহার্টিদপকে মদন্রণ নামক বাটীকায় উপস্থিত করা- 
ইল | ৫৫1 অর্থাৎ অচিভ্তযযোগ মাজ্কা প্রভাবে স্থান সংকোচ 
নিমিভ তাহারা সূর্ধ্-স্দনে নিমেষ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই 
্র্ধ্যদেবে প্রণ্নাম করিলেন। পরে স্ততি ছার! প্রসন্ন করিয়! 
প্রার্থনা করিতে লাগিলেন_-”হে দয়ানিধে ! হে দেব ! আঁমা- 
দের হৃদয়বল্লভে ঝটিতি দর্শন করা |1 €৬ 11 

অনন্তর পুজার উপহার রক্ষার নিমিভ €সই কাঁননের 
দেবতাকে নিযুক্ত করিয়া আলিগণের সহিত সরস-রম্য- 
কাননে শোভিত নিজ দরোবরে আগমুন করিলেন 11 ৫৭ ॥ 
কালে ুভান্ুজা-কান্তি (জ্রীরাধার শোভা এবং জ্যেষ্ঠ 
আাঁপীয় সুর্ধ্য কিরণ) প্রোবদ্ধন নিকটব্ি ভূভাশ্পে বিভূষিত 
করিল, তনিমিত্ত অতি দূরবর্তি-উ্হরির হৃদয়-কমল সহ? 
উৎফুল্ল হইল. ৫৮ 11 তাহাতে মধুসুদন, অনুমান করিলেন__ 
“প্রিয়তমা-পধ্সিনী নিজ স্রসী বনে প্রিরতমালি-মগ্ডলীবৃত1 
কুইয়! শোভিত হইয়াছেণ, নচে আমার হৃদয় তেন সহসা! 
উল্লান পাইবে £ এমন স্ময় রাধিকা, যে দিকে বিদ্যমান 
আছেন,লেই দিক হইতে পবন মন্দ মন্দ বহন করিয়া প্রীরাধার 
আঙ্গসৌরভ শ্ীকফে অনুভব করাইল, এরং (সেই অঙ্গসৌরভ, 
জীরাধা বিদয়্ে মন্দ দ-হুখ-লালস করিয়া বলপুর্ধববক শ্রীকষেন স্কুন্ধ 
করিল ॥ ৬০ ॥1 


১৪৯ শ্রীকৃষভাবনাস্তৃত । ৮ম নর্গই| 


তৎকালে জীকৃষচন্দ্র, বেণুবাদ্য হইতে বিরত হইক্কা 
উৎকগ্ঠাবশতঃ অনবস্ফিত মন রোধ, করিতে সমর্থ হইলেন ন) 
তাহা! তাহার সমুচিত হইয়াছে, যেহেতু মালতী কুন্গুমের মধুর- 
সৌরভে অলিষুবার মালতী বিনা কোন প্রকারে ০৮ 
লাভ হয় না ॥1৬১॥ 

পরে দেবগণ যাদৃশ মনুষ্যের মনোরুত্ত জানিতে, পারেন, 
এইরূপ জ্ীকষ্ণের মনোরৃত্ত অবগত হইয়! মধুমঙ্গল, কহিলেন, 
“হে পিঙ্কুভূষণ! আমার এক্ষণে কিঞ্চিৎ নিজকুত্য আছে,তাহার 
জন্য চলিলাম” | অদ্য আমি ভাঁগুরির নিকট জ্যোতিঃশাস্্ 
অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলা্, তাহাতে একটি মহা! সংশয় 
উপস্থিত হুইদাছে, তাহা তিনি সমাধান করিতে পারেন 
দাই, অতএব ধাহার স্থানে আমায় যাইতে হইত, অদ্য 
সেভাগ্য বশতঃ মুনিবৃন্দ-বন্দিত সেই গর্গ মদন রণ বাটিকাক্ 
সূর্ধ্কুণ্ডে স্নান করিতে আগমন করিবেন, আমার সূর্যযা- 
দির গতি বিষয়ে ষে সংশক্প আছে, তাহ] তিনি ছেদন কি 
বেন। 

এই বাক্য শ্রবণ পুর্বধক কেশিদমন, কহিলেন_ মঞ্চে ! 

আমারও মন তাহার দর্শনার্থ বড়ই উৎস্থক হইয়াছে, কিন্ত 
বন্ছু বাস্ধবের সহিত ততৎনমীপে গমন করা নীতিবিরদ্ধ কার্য্য | 
অর্থাৎ মহত, দর্শনে দীন্ভাবে যাইতে হয়, কিন্তু বছু বান্ধব 
সঙ্গে বৈতব প্রকাশ করিয়া যাওয়| উচিত নহে ॥। ৬৪1) 

মধুমঙ্গল কহিলেন--“হে কৃষ্ণচজ্দ্র! যদি ইহাই নীতি হয়, 
তাহা হইলে কি ক্ষতি, আইস তুমি এবং আমি উভয়েই গমন 
করি, এ দেখ আকাশক্ষপ দীর্ঘিকাঁর মধ্যে তরপিরূপ কলহংপ 


৮ম সর্গই | জীকুঞ্ণভাবনাস্ত ও ১৪৯. 
গমন কৃরিতে উদ্যত হইতেছে, অতএব মধ্যাহ্ন কৃত্য করিবার 
জন্য গর্গ আগত শ্রায়,সুতরাং আমর! সত্বর যাইব। এবং ধবলা- 
শগিণ, লীতল-কদন্ছ-কাননে শয়ন করিয়াছে, এবং সখাগণও শয়ন 
করিতে ইচ্ছা করিষ্কান্ছে, ইহাদিগকে ৫খলা করিবার জন্ত 
প্রোৎসাহিত করিয়া এ সময় রেশ দেওয়া! উচিত নাহে, অর্থাঞণ 
ইহার? নিদ্রা যাউক, আমরাও গর্গ দর্শনে যাই ॥। ৬৩ ।1 

এই প্রকার অকুঞ্টবটুর পাটব-বচনে সকল সখ সমাদৃত 
হইয়া কহিলেন “হে বটো ! তোমর) ছুই জনে গমন কর” ইহা! 
শ্রবণ করিয়া! শ্রীকৃষ্ত ও বটু (পরমোদন। নামে ব্রজে প্রদিদ্ধ) 
প্রমোদন-বন হইতে রাধা-সনাথ রাঁধা-সরোবরে গমন করি- 
লেন ॥৬৭া| সেই সময় যোগমাঁয়া দেবী,জ্রীকুষ্ণে,চমত্রুত করি- 
বার জন্য শ্ীরাধার অনাবৃত কান্তি দ্বার! শ্ীগোবদ্ধন গিরিবর 
এবং তন্ষিকটবস্তি স্থল কাঞ্চন কান্তিময় করিলেন, তাহ 
দেখিয়] শ্রীকৃষ্ণ, চমত্কারত।র সহিত কহিলেন, হে সখে ! 
মধুমঙ্গল !, আমরা ছুই জনে কোথায় আদিলাম ? এই পর্ধত 
গোবর্ধন নহে, এবং এই ভূমিও ব্রজভূমি নহে, যেহেতু এই 
পর্ববত স্থবর্ণময় এবং ভূমিও স্বর্ণময়ী ॥ ৬৮ হে সখে 
আমি কখনও ব্রজ পরিত্যাগ করিয়। কুত্রাপি গমন করি না, 
এবং আমাকেও কেহ ব্রজ হইতে কুন্রাপি লইয়া যাইতেও 
পাঁরে না, জুতরাং ইহ1 অন্য দেশ নহে, অতএব ইলারৃত বর্ষে 
আবৃত স্থমেরু পর্বত অংশ দ্বার] ব্রজে আবিভূরভি হইয়াছে, 
বলিয়া অনুমান হইতেছে। কিন্তু এই ন্বর্ণবর্ণু পর্ধবতের ও ভূমির 
কান্তি তরঙ্গে অবগাহন করিবা'মাত্রই মদন, কেন আমাঁকে 
রদ্ধার! বিদ্ধ করিল %11 ৬৯ ॥। 


১৪২ ভীকষ্চভাবলাস্বত ।] ৮ম সর্গঃ॥ 


গই প্রকার শ্ীরাধিকা দর্শন নিমিত্ত সতৃষ্ণ ভ্রীকৃষণ, মধু 
অঙ্গলে কহিতেছেন, প্রন স্ময় নিজ কুস্ কাননে স্ছিতা 
জ্ীরাধ। রূপা সরসী, শ্রীশ্যাম সুন্দরের ধাহ হ্বাা বন বিস্ভুষিত 
সয়, সেই জপঘন ঘনগণের কান্তিরূপ পীষুন বর্ষের দ্বার! পুশ 
হল! ঘৃ্ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৭৯ ॥ দূরস্থিত শ্রমরাধ। বষ্েে 
“পরস্পর দর্শনে পরস্পরের বিছ্যুৎ চম্পকলত্া, মেঘ তমালতক্ 
শ্রভৃতি ভ্রম হইতে লাগিল ; অহো! কি আশ্চর্যের বিষয় !1! 
লত! বৃক্ষাদি জ্ঞানের সহিত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জীরাধিকাঁকে 
বিদ্যুৎ এবং চম্পকলত জ্ঞান হইলে ভ্রীরাধার শ্রীকুষেঃ 
নবজলদ ও তথা তরু জ্ঞান হইলেও ইনি আমার রমণী 
বসীরাধা, এবং*ইনি আমার রমণ জ্রীকৃষ্ঞ। এই জ্ঞান লতা হুক্ষা- 
দির সহিত সমানাকার বশতঃ হইয়ার্ছিল 11 ৭১ ||. 


্াপাবটিহঙইি 


ইতি জ্রীকঞ্চভাঁবনাস্থৃতেমহাক্ণব্যে আমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্থি-উকুর-মহাশিকস- 
কতো কলিপাক্নাবভার জীনদদৈতবংহ্য ভ্ীবৃন্দাবনবাঁস 
শ্ারাধিক্ নাগ গোস্বামিকাতাগুবাদে পক্গব 
লীলান্বদনোনামাউিমই সর্গঃ ৭ 


শ্বীরুঞ্ভাবনাস্বত মহাকাব্য 
নবমসগত ? 
সর 


কুস্থমকেলি নল্দ বিলাস প্রভৃতি লীলা ।' 


সক দর্শন করিয়াই অন্য ছলে স্ত্রীরাধিকাকে 
বা! সখী কহিতেছেন__ হে সখি! রাধে টুক্চ এ দেখা 
| মাধব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, মলী গুভৃতি 
নি বীর] বলীগণ, ফুল্লীভূত হইয়। দ্শুদিগ সুরূভিত্ড 
[১:১০] করিয়া শোভ। ধারণ করিয়াছে, তন্সিসিস্ত 
তোমার কুন্থম্য চয়নের বাসনা সিদ্ধ হইবে, এবং পণ পদ্মিনষ 
গণপতির অবাধিত আরাধনাঁও সিদ্ধ হইবে ॥ ১ ॥ 

ভ্ীরাঞ্। কহিলেন__হে যুদ্ধে! এ দেখ আমাকে ধরিবাক 
জন্য হরি, আদিতেছে, আমি পলাইভেও পারিতেছি না, 
আমার ভীতি বশতঃ উরুষুগল স্তম্ভিত হইয়াছে, তনু কাপি- 
তেছে, হে উন্মদে ! তুমি আমাকে রক্ষা করিবার জন্য একটি, 
কথাও ন1 বলিয়! অনর্থক ই!সিতেছ কেন ? €হ্থ চপল নয়নে ! 
ভূমি কৌতুক দেখিতেছ, কিন্তু আমি ভয়ে মরিতেছি ॥ ২। 

সখী কহিলেন-_-হে রাধে £ ললিতার পরাক্রমরূপ সুর্ধ্যের 
উদয়ে যাহার দম্ভ ও শোর্যরূপ তিমির সমূহ, বিধ্বস্ত হইয়া যায়, 
তুমি “ইহাকে দেখিয়া কেন ভয় করিতেছ ? এবং ভ্রিভূবন- 

* মাধব কষ এবং বসম্ত। 1 পদ্ষিনী গগপতি-শুর্য 'ও হম 


১৪৬৯ ভীকষ্ণভাবনাস্থত 1 ৮ম সর্গঃ 


স্থিত সভীবন্দের চূড়ামণি সদৃশ তোমাকে যে এই লম্পট 
স্পর্শ করিবে, তব! আমি বিশ্বাস করিতে পারি লা || ৩1। 

স্ীরাধ। কছিলেন_-হে সখি! তুমি সত্যই বলিতেছ, 
কিন্তু বিধাতা আমাদের প্রতি ক্রোধ করিয়। সাধ্বীণের 
সতীত্ব ব্রতন্ূপ তিশিয়ের ধ্বংসন নিমিভু ' ভাক্কররূপে ইহাকে 
ভূমগুলে প্রকটিত করিয়াছে ; যেহেতু “এই লতীব্রত-ধবংসন- 
ভাক্কর, সকল পদ্মিনীকেই মুখ মুদ্রণ হইতে বিরহিত করিয়! 
নিজাদক্তা করিয়াছে” এই প্রবাদ সকল লোক মধ্যে প্রচারিত 
রহিয়াছে ক 1। ৪11 

সখী কহিলেন শ্রীরাধে ! যথার্থই তুমি যদি ভয় পাইঘ! 
থাক, তবে সগ্মুথস্থিত গহন কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া! ছুই তিন 
ঘটি! যাপন কর । হে গান্ধর্বরে তাবৎ পর্যস্ত আমাদের ঘিত্র 
পুজার কুগ্থম চয়নের সময় নিরাকুল হউক । অর্থাৎ তোমাকে 
দেখিলেই ভীরু উন্মত্ত হইয়! থাকেন, তুমি আমাদের মধ্যে 
থাকিলে ত্বদক্গ স্পর্শের নিমিত্ত উন্মত্ত কৃষ্ে নিবারণ করিবার 
নিমিত যিদ্ধ পুজার কুসুম চয়নে বছ বিদ্ব হইবে, তুমি 
কুঞ্জে লীন হইলে আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া! কুস্থম চয়ন করিতে 
পারিব ॥ ৫ ॥ এই প্রকারে প্রেয়সীগ্গণ পরস্পর পরমামর্শ 


* এই কুষ্ণরূপ ভাঙ্কর ত্রজনুন্দরীরূপ! পদ্মিনীগণে উৎফুল্ল করির। নিজাসক্ক! 
করিয়াছে, ইহা প্রবাদ মাতে; কিন্ত বার্থ নহে। যেহেতু দুরস্থত সত্যে দেখিয়া 
পঙ্জিনীগণ প্রক্ুল হয় মাত্র, কিন্ত সলাত করিতে পারে না, এইকপ ছুরস্থিত 
ভফে দেখিয়া আমরা, প্রচ হই খাঁকি মাত, কিন্ত সঙ্গলাভ করিতে পারি 
না। শ্রখানে অন্থরাগ স্থাক্জি ভাব দ্বারা জীষেঃ ০০ 
'ক্ুচিত হইল |. 


৯ম সর্গহ +- শীকাফভাবনাসত॥ ৯৪ 


করিতেছেন, এমন সময় তাহাদের মধ্যে শ্রী প্রীছুভূতি 
হইলেন, তদ্দর্শনে বোঁধ হইতে লাগ্িল-_পর্ধবদিনে বিধু যেন 
কুমুদিনী বৃন্দ মধ্যে প্রাছুভূতি হইলেন। তখন অবলাগণ, 
অবহিথ্ণা-জনিত সরস্তরূপ-সৈকত-সেতু দ্বারা হর্ষসাগরের 
মহাতরঙগ-বৃন্দ রোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অর্থাৎ শ্রীকৃ্ণ 
দেখিয়া আনন্দ উদয় বশতঃ যে অনঙ্গ-তরঙ্গ ( রোমাঞ্চাদি ) 
প্রাদুরূত হইল, তাহ! আচ্ছাদন নিমিত যে কৃত্রিম ক্রোধ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহা বালির বাঁধের ম্যায় সাগত্ 
তরঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া গেল) অর্থাৎ স্মরবিকার আচ্ছাদন 
করিবার জন্ত যে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিলেন, তাহা! 
বিলুপ্ত হইয়া স্মরবিকাঁরই প্রকাশ হইতে ল্গিল ॥ ৬ ॥ 
শ্রীত্রজন্ন্দরীগণের নয়ন-তরি শ্রীকৃষ্ণের এক এক অবয়বরূপ 
মধুরিমাবর্তে পতিত হইয়া ঘুর্ণিত হইতে লাগিল, পরক্ষণেই 
সেই তরি-সমূহ রসগ্লত হইয়। নিচীনতা। অবলম্বন করিল,অর্থাৎ 
নদীর পাকে পতিত নৌকা যেমন রসপ্লত (জলপুর্ণ) হইন্া 
নিচীনতা অবলম্বন করে, এইরূপ লজ্জীবশতঃ ব্রজস্থন্দরীদিগের 
নয়ন, জলপুর্ণ হইয়া তূমি-বিলোকি হইয়াছিল ;) যদি কেহ 
কহেন, ইহা লজ্জার বিলসিত, তিনি ইহার তত্ব জানে না॥ ৭॥ 
পরে যখন শ্রীকৃষ্ণের সৌরভ্যরূপ-মহাভট আ্রীব্রজদেবীগণের 
নাসাপথ দিয়া অন্তংপুরে প্রবেশ করিয়া ধৈর্য্যরূপ কপাট ভঙ্গ 
করিতে লাগিল, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন “হে বনলুণ্টিকা- 
গণ ! তোমরা কে £ এই সৌন্বধ্যাস্থত তাহাদের শ্ববণেক্িক্ধ 
ছারা প্রবেশ করিয়া সমস্ত প্লাবন করিল ; অর্থাৎ ইহারা মোহ 
প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৮ ॥ 
£ ১৯) 


১৪৬ জীকুঞ্চভাবনাযুত । ৯ম সর্গহ। 

কোন প্রতি বচন না পাইয়! জ্ুদ্ধের ন্যায় নুন ঘূর্ণন 
করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,_-হে মদোন্মত্ত বনচারিশীগণ ! 
তোমরা আমার আলয় সম উদ্যান অপহরণে উদ্যত হইয়াছ 
কেন? অদ্য আমার উপকণ্ঠে * আসিয়া এই কার্ষ্যের উচিত 
অবস্থা লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? ০০০ 
কে?॥৯॥ 

ব্রজঙন্ন্দরীগণ কহিলেন--“আমরা কেহ নহি” স্মরবিকার 
রোধি লঙ্জা চপলত1 এবং শঙ্কাযুক্ত এই মধুর প্রতিবচন বর্ণন! 
করিবার নিমিত্ত ষে কবি, উপমিতি অন্ধেষণ করেন, তিনি 
এই মধুর বচনের সহ উপমা লাভ করিতে সংভাবিত-মত্ত 
কোকিলাদি «সমস্ত বস্ত নিরাশ পূর্বক শ্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞানীর সাম্য 
লাভ করেন, কারণ ব্রন্গজ্ঞানীগণ, আকাশাদি সমস্ত -বস্ত 
ব্রক্মের সমান নহে, বলিয়া নিরাশ করিয়া! থাকেন 1 ১০ ॥ 

ইহাদের প্রতি বচন, শ্রীকৃষ্ণের মনকে কর্ণময় করিল, 
(র্থা সেই প্রতিবাক্য শ্রবণেচ্ছায় মনের পুনও পুনঃ কর্ণে 
অংষোগাতিশয় নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের মন “যন কর্ণ স্বরূপ হুইল) 
পরেউক্ত প্রতি বচনই মনোভব-বাণদ্বার! সহসা শ্ত্রীরুষেঃর মন, 
অধিক তর বিদ্ধ করিল, তজ্জন্য তাঁপ বশতঃ যে কম্প হইতে 
লাগিল, তাহা! গোপন করিবার নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ পুর্ববক 
শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলির্পেন, তাহ! দ্বার! নিজকাতরতার বিক্রমই 
ব্রজন্থন্দরীগণে বিজ্ঞাপন করিলেন ॥৮১১ ॥ 

কৃষ্ণ কহিলেন--হে চন্দ্রবদনাগণ ! তোঁমর! কি,আমার 
অগ্রে +ণ্সামরা কেহ নহি” ইহা বলিতেছ,? হায়! হায় !! 
* উপকঞ্জে_নিকটে ও ক্সমীপে । 


৯ম সগঃি। ভীকৃফভাঁবনাস্বত ১৪৭ 
প্রত্যক্ষ দৃষট বস্তর অপলাপ করা কেহকোন স্থানে দেখে নাই, 
কিন্তু আমি অন্য দেখিলাম,অর্থাৎ তোমরা কহিতেছ-_“আমরা 
তুকহু নহি” কিন্ত আমি তোমাদিগকে দেখিতেছি “অপরূপ 
সুন্দরী রমণী,» কেবল তোমরা পুষ্প চৌরী নহ, কিন্তু নিজ 
নিজ আত্মাকে চুরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কিন্তু তোমর! 
চত্রবদন1 বিধায় আমার অগ্রে রাত্রিকালেও আত্াকে চুরী 
করিতে পারিবে না, দিনের কথা দুরে থাকুক ॥ ১২ ॥ 
আমি দিন যাঁমিনী জাগরণ করিয়া ভাঁবিতাম “যাহারা 
নিত্টই আমার হুমনে! * হরিয়! লইয়া যায়, তাহা 
দিগকে কোথায় কিরূপে পাইব” বহুদিন পরে অদ্য ভাগ্য 
বশতঃ আত্মস্ভ ণ* সংশ্রিত সেই যুবতীদিগকে প্রাণ্ড হইলাম । 
“ছে উন্মদ যুবতীবৃন্দ! এক্ষণে স্থমনোহরনাপরাধের ফল প্রদান 
করিতেছি, অঙ্গীকার কর” এই কথা শ্রবণ করিয়া! গ্রীরাধা 
কহিলেন__হে ধৃষ্টরাজ ! যিনি তমো নিরাশপুর্ববক বিশ্বজনের 
নয়নের মহ্তেসব বিধান করিয়। থাকেন, এবং যিনি কর স্পর্শধঃ 
দ্বারা পদ্মিনীগণে খা প্রফুল্ল করিয়া থাকেন,আমরা সেই আভীষ্ট- 
প্রদ মিত্রে প্রতি দিন পুজ। করিয়। থাকি; অতএব আঁমাঁদের 
পুষ্পমার্গণে $ আগ্রহ হওয়াই উচিত, তুমি কেন অনর্থক কোপ 
করিতেছ ? ১৪ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শ্রবণ করিয়! স্বপক্ষের এবং সূর্য্যপক্ষের 


* মনত পুষ্প ও অন্গুরাগি মনঃ। 

+ আত্মভু__মদন ও নিজ ভূমি । 

4 কর-_কিরণ ও হন্ত। এ পন্লিনী-_পদ্মফুল, ও পন্মিনী মপী। 
॥ পুষ্পমার্গশ-_পুষ্পান্বেণ.এবং কন্দর্প । 


5৪৮ জীকৃফভাবনাস্ত | ৯ম সর্গঃ | 
বোধক শব্দ দ্বারা উত্তর প্রদান করিতেছেন, হে সুমুখি ! 
শ্রীরাধে ! তুমি ঘাঁহা1! কহিলে তাহা ষদি কর, অর্থাৎ মিত্রের, 
যদি পূজা কর, তাহা! হইলে আমি কোপ করিব না, কিন্তু 
অঙ্গনাগণ, সর্ধথা মিথ্যা কথা কহিয়া থাকে, এই নিমিত্ত 
তোমাদিগকে কিরূপে বিশ্বাফ করিতে পারি, যর্দি দেবার্থ % 
কুন্ুম চয়ন করিয়! থাক, তাহা হইলে শপথ কর,আমি তোমা- 
দের সকল অপরাধ মার্ডজন! করিব, ভবাদৃশী স্থমনৌচৌরীগণের 
প্রতিও আমার সাধু ব্যবহার তোমরাই ব্বনয়নে প্রত্যক্ষ 
কর ॥ ১৫ ॥ ূ 

শ্রীরাধা কহিলেন-__হে কষ ! এই ব্রজমগ্ডুলে আমরা 
অত্যন্ত বিখ্বাত চৌরী, এবং তুমি নিশ্চয় পরম সাধু, ইহা! 
কোন ব্যক্তি না বলিয়া থাকে, অতএব নিজ মুখে বলিয়! 
অনর্থক শ্রমের প্রয়োজন কি? বাল্যাবধি তোমার সত্য- 
ভাষিত1, সরলতা! পবিত্রতা, পরধন-নিষ্পৃহত। প্রভৃতি ষে যে 
গুণ আছে, তাহা অন্য জনে ক্ষিতিতলে কে কোথায় দেখি- 
যাঁছে ? ॥ ১৬ ॥ 

জ্বীক্চ কহিলেন__হে গর্বধবিনীগণ £ তোমরা বিপরীত 
লক্ষণাযুক্ত বাক্যদ্বারা হ্ুধুমণ্ডলী, ধাঁহাঁর স্ততি করিয়া থাকেন, 
গেই বুন্দাবনেন্্র--্আমাকে চৌর বলিলে £ অতএব হৃদয়ে 
তোমরা কোন গর্বধধারণ করিয়াছ; যাহাদ্বার তোমর। গোপা- 
না হইয়াও আমার আগ্রে এতাদৃশ বাগাড়ম্বর রচনা করিতে 
নমর্থ। হইতেছ ? তোমাদের সেই গর্ধব কি নবযৌবন হেতুক ? 
কিশ্বা সৌন্দর্য জম্পজ্জাত ? কিম্বা! পাতিক্রত্য নিধক্ষন ? 
7 দেবার্থ_দেবতা নিমিত্ত এবং খেলার নিমিস্ড। ্‌ 


৯ম সঙ্গ ।  জ্কফভাবনাৃত । ১৪৯ 


কিন্বা, নাট্যাদি কলাশাস্ত্রজ্ঞতা জাত ? তাহা কহ। আমি 
এই নিকুঞ্জ মধ্যে অধুনাই সেই গর্ব দেখিব, এবং নিজ বাছু- 
বৈদগ্ধী তোমাদিগকে দেখাইতেছি তোমরা! শ্বনয়নে দেখ ॥১৮% 
এই কথা বলিয়! শ্রীগিরিধারী, ধারণ করিতে আগমন করিলে 
শ্রীরাঁধা 'দ্রুত গতিতে পলায়ণ পরায়ণ! হইলেন; এমন সময় 
তাহার প্রিরসখী ললিতা, আগমন পূর্বক পশ্চাৎভাগে 
তাহাকে রাখিয়া শ্রীকেঃ সম্তর্জন করিতে করিতে কহিলেন,-- 
হে লম্পট ! তুমি ললিতার অগ্রে কুলাঙ্গনাকে বলপুর্ববক স্পর্শ 
করিতে চেষ্টা করিতেছ, তোমার ভয় নাই, অতএব যদি নিজ 
মঙ্গল বা্ছ। থাকে, তবে এখান হইতে দুরীতূত হুইয়া অন্যত্র 
গমন কর ॥ ১৯ ॥ 
* শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন--হে ললিতে ! তোমার যখন এত. 
বিক্রম দেখিতেছি, তাহাতে. বোধ হইতেছে, তুমি আমার 
সহিত *% প্রকাম-নমরাকা্ফা করিতেছ ? এবং উন্মদা 
হুইয়! যাহাইচ্ছা তাহাই আমাকে বলিতেছ £ অতএব অধু-. 
নাই তোমাকে বাহুদ্বারা পেষণ করিব,তোমার সখীগণ দেখুক। 
হে ছুম্পুখি ! তাহা হুইলে তুমি এতাঁদৃশ কটু বাক্য আমাকে - 
পুনরায় বলিতে সাহসিনী হইবে না ॥ ২০ ॥ 

ললিতা কহিলেন-__হে রতহিণু! অর্থাৎ হে স্ত্রীচের! তুমি 
ভীত! রমশীকুলে ধর্ষণ করিয়া থাক,' কিন্ত আমি ললিতা, 
তোমাকে কিছু মাত্র ভয় করিন1, নিজ প্রভাবে সকল সখী ও 
আপনাকে তোমার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া তোমার প্রতিবন 
হইতে পুষ্প সকল তোমার সম্মুখেই লইতেছি £" হে ধুষ্ট! 


৯ 
শ প্রকাম সমর্--যাথে্ট লমর এবং গ্রকর্ষ কাম সমর । 


১৫৯. শ্রীকৃঞ্চভাবনাস্থৃত । ৯ম সগঃ 1 
যদি বলপুর্ব্বক কিছু করিতে পার, তাহা হইলে ক্ষম। করিতেছ 
কেন 11 ২১% 
ওকৃষণ শ্রীরাধার প্রতি কহিলেন__হে রাধে ! অবলোকন 
কর, তোমার সব্থী, মুখে যাহা আিতেছে,তাহাই বলিতেছে, 
ইহা! ফি তোমার সম্মতি ক্রমে বলিয়া থাকে, তাহ হইলে 
তুমি আমার হস্ত হইতে কদাঁচ যুক্তিলাভ করিতে পারিবে না ? 
প্রথমত- দত্ত দ্বারা তোমার সখী ললিতার অধর খণ্ডন করিয়। 
তুণ্ডের কণডয়ন অপনোদন পুর্ববক তোমার নিকটে যাইতেছি, 
যেহেতু তুমি মৌনিনী হইয়া রহিয়াছ £ তাহাতেই তোমাঁর' 
খত সম্মতি আছে জান! গেল, কারণ__মৌনং সম্মতি 
লক্ষণং ॥ ২২ ॥ 
জ্বীরাধা। কহিলেন_ হে শঠেক্দ্র ! আমি কে, তাহা তুমি 
কি জাননা ? তুমি কি কদর্য্য কথা বলিতেছ, এই গোষ্ঠে 
সুবতীকুলে আমার অপেক্ষা অধিক সাঁধ্বী” আর কেহ নাই, 
ইহ! সর্বত্র প্রসিদ্ধ, সেই আমার অতনু-্ধর্্ম পথে এ্বতা সখী- 
কুল নিকটে থাকে, তাহাদিগের মধ্যে ললিত সর্ববশ্রেষ্ঠা 
' ঘাহার ক গ্রখরতা তোমাকেও জয় করিয়া থাকে ॥ ২৩॥ 
প্রীকৃষ। কহিলেন-_হে রাধে ! তোমার হৃদয়ে “আমি 
সূর্য্যোপাসনা ধর্দবতী এবং অত্যন্ত সাধবী,» এই ছুই গর্ব 
পর্বত ব্ভনযুগলরূপে বিরাজিত রহিয়াছে, অদ্য তাহা নখরের 
দ্বারা খণ্ডন পুর্রবক তোমাকে জয়" করিতেছি, তুমি যদি 
জয়কালে আমাকে উক্ত পর্বত যুগল ছারা প্রহার: কর, 
তাহা সহ করিতে আমি সমর্থ ॥ ২৪ ॥ এই বাক্য শ্রবণে 
২ ভরযরপচভভা এক প্রপল্ভা_ল্রযোগে বীরত্ব ।_ 7 


৯ম সর্গঃ। ভীকষ্ভাবনাস্থত 1 ১৫১ 
সখী সৃকলের চন্দ্রমুখ হইতে শ্মিত চক্দ্রিকা প্রকাশিত হইত 
লাগিল; শ্রীকৃষ্ণ, ভাহাদিগকে বিলঙ্ঘন করিয়া অত্যন্ত 
* গর্ব বশতঃ শ্রীরাঁধার বক্ষঃস্থলে ঘত্কালে পানি নিধান করি- 
লেন, তৎকালে কন্দর্প যুবযুগলের তনুযুগল রোমোদগম.ছলে 
আপাদশির্ষ শরবিদ্ধ করিয়া জর্জরিত করিয়া কোন্‌ দর্পন! 
প্রকাশ করিয়াছিল? বিশেষতঃ শ্রীরাধা, শ্ীহরিকরস্পর্শে 
মোহ প্রাপ্ত হইলেন, সেই সময় সখীগণ, অতি উচ্চরবে 
জ্রীকৃষ্ণে কহিতে লাগিলেন__হে ধূর্ত! তুমি.কি করিতে আর্ত 
করিলে? তাহাতেই বামা শ্ত্রীরাধা প্রবুক্ধা হইয়া নিজ 
উরোজ যুগলে নিহিত কাস্তের কর চুড়িকা-শব্দরূপ ভ্রমর 
বঙ্কার যুক্ত স্বীয় করকমল যুগলের দ্বারা সীতক্তারপূর্র্বক রোধ : 
করিবার জন্য সম্ভ্রম যুক্ত হইলেন, এবং শুক্ষ রোদন করিলেন, 
এবং মিথ্যা ব্যথার অভিনয় করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ প্ীরাধা 
যেমন নিজ করছয় দ্বার শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ কর রোধ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন, এমন সময় শ্রীকৃষ$ণও নিজ বামকর দ্বারা 
শ্ীরাধার মস্তকের বসন অস্ত করিলেন, তঙ্গিমিত্ত যে অনির্বঁ- 
চনীয় মাধু্য্যাস্থত তরঙ্গ সমূহ উদ্ভুত হইতে লাগিল, তদ্দারা . 
দশদিক্‌ প্লাবিত হইল, শ্রীকৃষ্ণ প্রারিপ্নিত আল্লোষ, অধরপান, 
চুম্বন, বিস্মৃত হইয়া কেবল সেই হ্ধাতরঙ্গে অবগাহন করিতে 
আরম্ভ করিলেন ॥ ২৭ ॥ এবং অবগাঁহন কালে শ্রীমুখোঁপরি 
ফেশকলাপ অস্ত হইয়াছে, দেখিয়া মনে মনে বিতর্ক করিতে . 
লাগিলেন--“অহো চন্দ্রের উপরি অন্ধকারে নাশ না হইয়া 
কি প্রকারে ঘনতাপ্রাণ্ড হইল? কিন্বা অন্ধকার, যুদ্ধ করিয়া! 
চত্দ্রে জয়পুর্ববক তাহার উপরি খিরাজিত হইয়াছে £ তাহাও 


১২. শ্রীকফ্তাবনাস্ৃত । »য সর্গহঃ 4 
সম্ভব হয় ন!, যেহেতু চন্দ্র, অন্ধকারের নিদ্ষে থাকিদ্! অতিশয় 
দরীপ্তিমান্‌ হইতেছে, কারণ পরাজিতের জেতার অধঃস্ছিতি- 
দ্বারা কদাচ দীপ্তি হয় না? তবে চন্দ্রের সহিত অদ্ধকার 
কি মিজ্রতা করিয়াছে ? তাহছাঁও সম্ভব হয় ন!, কারণ পরস্পর 
শিত্র যুগলের উপর্য্ধঃশ্ফিতি উচিত নহে, কিন্ত সমান ভাবে 
স্থিতি উচিত হয়। তবে কি দ্বিজরাঁজ তমে। দাস্ত প্রাণ্ড হুই- 
গাছে? তাহাও লোকে অতিশয় লজ্জার কথা । এবং এই 
চত্দ্রে সফরিকাধুগল কোথা হইতে আসিল? বোধ হয় ক্ষীর 
সিন্ধু হইতে অস্থ্যদগমের সময় চন্দ্র সংলয় হইয়া থাঁকিবে ? 
তাঁছাও সম্ভব হয় না? কারণ অতিচঞ্চলস্বভাব সফরিক!- 
ঘুগল অচঞ্চল হইবে কেন? অর্থাৎ লভ্জাদি হেতু নয়ন- 
যুগল মুদ্রিত প্রায় হইয়াছে । তবে কি ইহা নীলোৎপল 
যুগল? তাহাও সম্ভব হয় না, কারণ নীলোতপল হইলে 
নিজ বন্ধু চন্দ্রের অস্কে থাকিয়া মুদ্রিত মুখ হইবে কেন ? তবে 
কি খঞ্জন যুগল; তাহ! হইলে কে চক্রের উপরি আনিল ? 
ধর্দি বা কেহ আনিয়া! থাঁকে, তবে নাচিতেছেন|! কেন ? 
॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ ইহাই শ্বগত বলিয়া নিজ নয়নবুগলের মহা- 
ভাগ্য মানিতে মাঁনিতে শ্রীরাধার শোভারূপ অতুল্য অস্ত-রস- 
ধারাসম্পীত দ্বারা নিজ তনু ও দিকৃ প্লাবিত করিতে লাগি- 
লেন, অর্থাৎ রাধার গোর অঙ্গকান্তি দ্বারা শ্রীকষঃ গৌরাঙ্গ 
ছহুইলেন । : | 

তদানী শ্রীকৃষ্ণের চুম্বনে বিলম্ব দেখিয়া “আমাকে 
আবরণ করিয় শ্রীকৃষ্ণ, কি বা করেন,” এই ওতুস্থক্য বশতঃ 
শ্রীরাধা কিঝিম্মাংজ নেজ্রাস্ত উদ্ঘাটন করিলে, শরীক, শ্ীরাধার 


৯ম সহি ।' জীকজাভাবনাত-1. ১৫, 
নেত্রীস্ত,তট' হইতে নিঃ্ত-অন্ুুরাগ-ূপ-ঘধু দিজ নয়ন-গ্বারা! 
পাঁন করিয়া মন মত্ত করিলেন, এবং অঙ্গ কিবশ করিলেন) 
এবং সখী কুলে হৃতখী করিতে করিতে বিরাজিত হইলেন । 
অর্থাৎ বড়ই আশ্চর্য্য ঘটনা হুইল, কারণ একে মধু পান 
করিল, অন্য মত্ত হইল, এবং পরে বিবশ হইল, ও অন্য স্থখী 
হুইল %*। ততকালে শ্রীরাধা, অত্যন্ত পরমানন্দ বৈবশ্ব-বশত 
শিখিলিত শ্রীকৃষ্ণ-ভুজ বন্ধন হইতে আপনাকে মোচন করাক্ছ: 
বোধ হইল-_মাধুর্যয অস্ত্র ছারা শ্রীকুষেণ ভৃম্তিত করিয়া যেন 
জয় করিলেন ? তদনম্তর পুর্বে শ্রীকৃষ্ণ সহ সন্মর্দ নিমিত যে 
নিজ কঞ্চুক ও কাঞ্চী শিথিল হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অগ্রে 
করধুগল দ্বারা কঞ্চুক বাঁধিয়া পরে কাঁঞ্চী দুঢ়ব্পে বাধিতে 
বর্শধতে শোভাতিশয় লাভ করিলেন, তাহা দেখিয়া বোঁধ 
হইল, শ্রীরাধা যেন শ্রীকৃষ্ণদহ মদন রণার্থ পরিকর পতিত 
লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ 

পরে বিগলিত-চিকুর-কলাপে শ্রীবার উপরি বাম হস্ত দ্বারা 
কবর বাধিতে লাগিলেন, এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দ্বার। 
সখীদিগকে তরঙ্জন করিতে করিতে কহিলেন__“হে শঠ। 
সম্বীগণ! তোমরাই আমাকে এত ছুঃখ প্রদান করিলে ; এক্ষণে 
তোমর! থাক, আমি সময় পাইলেই প্রতিফল দিব” ইহ! 
বলিয়া ভ্রীকৃষ্ণে তীক্ষ অপাঙ্গ শর প্রহার করিতে লাগিলেন, 
তঙিমিত্ত শ্রীকুষ্ষ অতন্ব্যথা ণ* পাইয়াও ভূষণ কেশাদি সম্ব- 


ক এখানে নয়নের মধুপান, মনের মত্ততা, অঙ্গের" বিবশতা ও সথীদিগের 
স্থ হওয়ায় অস্ঙ্গতি অলঙ্কার ছইক্সাছে। : 
_ + অতহ্ব্যথা-্অত্যন্ত বেদন$ এবং কাষ প্রনা। 
€ ০) 


১৪ জীকফভাবনাস্কৃত 1 ৯ম সঃ । 


খে ব্য জীরাধিকাকে দশনি করিয়া! নিজ জন্ম ধন্য মানিতে 
লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ 

জ্বীরাধা শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন _ভো1ঃ বৃদ্দীবন-কুমি-দেব ! % 
ভোঃ জুকৃতিন্! ভে! ভোঃ বিখ্যাত কীর্ডে ! অদ্য তুমি যে 
কর্ম করিলে, আমি গৃহে শিষ্না আমার শীশুরীর দ্বারা তাহার 
হক্ষিণ] গুদান করিব । কারণ দক্ষিণা দান ব্যতীত বর্ম সিদ্ধি 
হয় ন1। ভুমি আপ্রাপ্তপূর্ববা অনুপমা দক্ষিণা লাভ করিয়া 
আমাদের নিকট আর কখনও প্রকামার্থী ণ হইবে না। অর্থাৎ 
জটিল গালি প্রদান করিলে ছ্জার এতাদৃক্‌ কার্য্য করিতে 
সাহসী হইবে না । ৩৩॥ 

জবীকৃ$ কছিলেন--হে রাধে! আমি তোমার অনুপম 
ঈক্ষিপার দ্বার] সন্তোষ করিবার যোগ্য জন, অতএব আমাক 
মক্ষিণ। দানের পুর্বে স্মরঘাগ কম সুশিক্ষিত করাইয়! 
আমার এ বিষয়ে কর্মমঠতা অবলোকন কর, তাহা হইলেই 
খামার ম্যাগ কশ্ম-কুশলতা সফলতা প্রাপ্ত হইবে'। যেহেতু 
গণ্ডিতগণে যে পাণ্ডত্য অনুমোদন পূর্বক স্ততি না করেন, 
তাহাই বিফল ॥ ৩৪ | 

একথা শুনিয়া হাসিয়া কুদ্দলতা কহিলেন-_হে দেবর ! 
বরীরাধ! যদি ইহাতে সম্মতি প্রদান করেন, তবেই আমর! 
ভাবত হুইব ভুমি এ বিষয়ে পণ্ডিত এবং শ্রীরাধাকে বিছুষী 
লিক! জানিব।যেছেতু ঘদবধি নিফষণ্প্রস্তর ও স্বর্ণ রূপ মিথুন 


* বুষ্মাধন ভূষি-_-ুক্থাবনের ক্ষণ, এবং বৃস্মাবনে থে জড় ফরে। 
1 খকামার্থ-বছ বাঁচক- ও-কামজীক। ঘাতক । এ 


৯ম সাহি। শ্ীকৃষ্ভাবনায্বত 1. ১৫ 
পর সংঘ ক হল না হত, সে বি ইহার 
মহিমা! কে বুঝিতে পারে? & ॥ ৩৫ ॥ 

প্রীরাধা কছিলেন_হে ভন্দ্রে কুন্দলতে ৷ নিজ তিরত্ 
পতি হুতদ্র হইতেও তোমার এই দেবরে নিরূপম প্রীতি অন্য 
জানিতে পাঁরিলাম, যেহেতু ইস্থাঁকে তুমি অতনু শাস্ত্র অধ্যাপন 
করাইয়। ইহার জেই শাস্দ্ে বিজ্ত্ব স্বয়ং অনুভব করিয়া খ্যাতির 
নিমিত্ত নিজ গুণবান্‌ শিষ্যের গুণ স্বয়ং প্রকট করিতে উদ্যত 
হইয়াছ ?॥ ৩৬ ॥ 

বিশাখা! কহিতেন--হে রাধে ! অগ্রে কুন্দলতার দ্বারা 
কন্দর্প যাগ কর্মে কুশলতা৷ পরীক্ষা ।করিয়া যদি প্রর্তীতি হয়, 
তযেই তুমি অভিলধিত কর্দদে শ্রীকৃষেঃ বরণ করিও । নচেৎ 
অকিজ্ঞ-জন দ্বারা কম্পম আরম্ভ করিলে তোমার অনঙ্গ লাধন 
বিশিষ্ট কর্মে অর্থাৎ অঙ্গহীন কর্মের সাঙ্গতা হইবে ন!। 
(শ্লেষার্ঘে) অনঙ্গই সাধন যার এতাদৃশ সস্তোগরূপ কণ্্দ তোমার 
সঙ্গি অর্থাৎ*পুর্তি হইবে না, অর্থাৎ কুন্দলতা দ্বার! শ্রীকৃষ্ণের 
সন্ভোগরূপ নিষ্পন্স না করাইলে তোমাতেই শ্ত্রীকুষ্ণের উত্ত- 
রোত্তর অধিকাধিক বৃদ্ধি হইবে, কিন্ত পৃর্তি- হইবে না! ॥ ৩৭ ॥ 

শীকৃষ্ণ কহিলেন--হে রাধে ! বৃথা! এই পরীক্ষায় প্রায়ো- 
জন কি? এই ভূমগুলে তোমার সর্খী বিশাখা অতনু ধর্ম 
কর্মে রতা বলিয়া! প্রসিদ্ধ ; অতএব বাত্স্তায়ন যুনিকৃত কাম”. 
শাঙ্ত্রের পদ্ধতি-প্রোক্ত যে মন্ত্র সমূহ আমার অভ্যাল আছে, 
তাহার শুদ্ধাশুদ্ধির নির্জনে গিয়া ইনি পরীক্ষা! গ্রহণ করুন| 
তো 8 

* এখানে অত্যন্ত রহক্কার্থ বাক ফালি জংছে |. 
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কুন্দলতা কছিলেন--হে রাধে ! শ্ীকুষ ভাল বলিলেন, 
তুমি বিশাখাকে পরীক্ষা লইতে আদেশ কর,ইহা শ্রবণ করিয়! 
জীরাধ। 'শ্মিতসধা ধৌতাধরা1 হুইয়! কহিলেন; “হে সথি ! 
বিশাখে ! কুন্দলতা, অত্যন্ত ছুরাগ্রহ কোন মতে ছাড়িতেছে 
না, অভ্রঞব নিজ্ভ্বনে গিয়া পরীক্ষ1 গ্রহণ কর” ॥ ৩৯ ॥ 

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন তাহা 
দেখিয়া বিশাখা কহিলেন-_হে রাধে ! জীকুষ্ণের হস্ত হইতে 
তোমাকে রক্ষা করে,এরূপ কাহাঁকেও আমি দেখিতে পাইন, 
কেবল একমাত্র অবহিথ্া তোমার রক্ষিক, হায় 111 হায় 1! 
প্রতি পদে তাহারও আয়ুক্ষয় হইতেছে, এই নিমিত তোমার 
রক্ষার উপায্নাস্তর ন। দেখিয়া সম্মুখস্থিত সহকারের নামার্থ 
বিচার করিয়া এখন তোমার রক্ষকরূপে ইহাঁকেই স্থির করি- 
লাম, অর্থাৎ “সহ-_সাহাধ্য যে করে” তাহার নাম সকার, 
্থতরাং নিশ্চয়ই হকার তোমাকে রক্ষা করিবে,অতএব তোমার 
যদি নিজ স্থখাভিলাশ থাকে, তবে সম্ঘুখস্হিত হকার কুঞ্জে 
প্রবেশ কর,অর্থাৎ হে রঙ্গিনি! রাধে! এতক্ষণ কেবল তোমাকে 
অবহিত্থ! রক্ষ! করিতে ছিল, ভূমি নিজমুখেই তাহাকে দূর 
করিলে, সৃতরাং হে সখি ! প্রকৃত কার্যে আর কেন বিলম্ব 
করিতেছ ?॥ ৪০ ॥ হে রাধে! আমরা আ্রীকষ্ণের সহিত অঙ্গ- 
সঙ্গ নিমিত্ত প্রচুর সাহাধ্য করিয়া আসিতেছি, কিন্তু তুমি 
দক্ষিণা হইয়! সেই সাহাব্যাপেক্ষা! লা করিয়াই তাহাকে পিষ্ট 
পেষখ কি কর নাই? অর্থাৎ হে সখি! সম্প্রতি তোমার 
সরীসাহায্যে আর প্রয়োজন নাই, কারণ হখনঃপ্রদ * 
7৬ শমনঃপ্রদ-পুপপ্রদ ও বে মল দিরাছে। 7 


৯ম অর্গ2়। জীকুষ্ঞভাবনাম্্ক । ৭ 
পুন্জাগে * স্বব্যাহৃত ব্ূপ খন রসের্ণ' দ্বার. সেচন কলি রা 
করিয়াছ ॥ ৪১ ॥ * . 
এমন সময়ে নান্দীমুরখী বৃন্দার সহিত আপিয়া উপক্ষিত 
হইয়া, একখানি পক্জ শ্রীকৃ্$-করে সমর্পণ পৃর্ববক কহিলেন-_ 
হে শ্তরীকৃষ্ধ! ব্রজযুবরাজ হে! তুমি কুশলী হও। শ্রীকৃষ্ণও সেই 
পত্রিক। উদ্ঘাটন করিয়া মনে মনে পাঠ করিতে করিতে যেন 
আনন্দিত হইতে লাঁগিলেন,তাহ। সকলেই বুবিতে পারিলেন ৷ 
পরে পত্র পাঠ সমাঁধ! করিয়া নির্জন স্থান দেখিতে রিচি 
উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪২ ॥ 
. জ্রীকৃষ্ণ, একান্ত স্ভলে গমন করিলে শ্রীরাধা ক্ষণকাল মাত্র 
শ্রীকৃষ্ণ অদর্শন-ছুঃখে ক্লান বদনা হইয়াও বান্কে যেন সখী 
হৃইলেন, ইহ। সখীকুলে বিজ্ঞাপন করিলেন, অর্থাৎ “ঘে আমা- 
দিগকে এতাদৃশ উৎপাত করিতেছিল, সেই রুষ্ণ চলিয়া! গেল 
ভাল হইল,” ইহা সখীদ্দিগকে জানা ইলেন, কিছুক্ষণ পরে.সখী- 
কুলের সহিত সম্জম বশতঃ নান্দীমুখীর নিকটে গমন করিয়! 
নানা বিতর্ক সংকুলিতীস্তঃ্করণে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিপেন-__ 

হে নান্দীমুখি ! এই পত্র খানি কে প্রেরণ করিয়াছে ? 

নান্দী। ' রাধে ! সেই স্থপ্রসিদ্ধ ভগবতী টনিহী ৰ.. 

রাধা । কিজন্যা? 

নান্দী। সখি! তাহাঁজানি না। 

, জ্রীরাধা ! সখি ! আমার দিব্য বল। 
; *পুক্সাগ-নাগকেশর বুক্ষ ও কষ্ঃ11 ম্বব্যান্থত ঘনরস-_স্ব কর্তৃক বিশেষে 

আন্ৃত--আনক্ধন করা/ঘনরম জল, এবং নিজ ৰচনদ্ধপ মধুররস।... : 
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নান্দী। সখি! ভগবর্তী কোন ব্রজহম্দরীর সহিত বিলাস 
করিবার জন্য পত্রে লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ, তাহার নিকটে 
খিয়াছেন। 

শ্ররাধা! সখি! পরিহাস করা পরিত্যাগ কর। 

নান্দী। অয়ি! রাধে! আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, 
পরিহাস করিতেছি না? 

ভ্ীর.ধা। সখি নান্দীমুখি ! ভুমি যাহা কহিলে যদ্দি তাহ! 
যথার্থই হইত,তাহা হইলে শ্রীকৃষ অন্য রমণীর সহ রমণ নিমিত্ত 
আমার সাক্ষাতে কখনই যাইতে পারিতেন না|. | 

নাম্পী। অয়ি! রাধে! চতুর কৃষ্ণ, তোমাকে বঞ্চনা 
করিবার জন্ক এই প্রকার চ তুর্য্য উদ্ভাবন করিয়াছেন । তাহার 
চাুষ্য প্রভাবে তোমার মনে অন্য কোন সন্দেহ হইতে পারে 
নাই ॥ ৪৩॥ ৪৪ ॥ 

নান্দীমুখীর এই বাক্য শ্রাবণ করিয়া শ্রীরাধা, অত্যন্ত 
সন্দিগ্ধ হইয়! কাতর নয়নে ললিতার মুখাবলোকন্ব করিতে 
লাগিলেন, গ্রীললিতা তথাবিধ কাতর জ্রীরাধিকাঁকে দেখিয়া 
,কহিলেন,--হে রাধে ! তুমি কোন সন্দেহ করিও না, তোমার 
নিকটে থাকিয়া! কদাচ শ্রীকৃষ্ণের অন্য রমণী প্রতি লালস! 
হুইভে পারে না? যেহেতু ভ্রমরযুবা [প্রফুল্ল মালতী কুক্ছমের 
মধুপান করিয়া অন্য লতভাকে স্মরণ করে না; এবং বিজ্ঞজন 
সন্পুখে সুধা পাইয়া কি তদ্দিতর বস্ততে স্পৃহা করিয়া 
থাকে? হে রাধে! এই নান্দীশুখখী জঙ্মাবধি মিথ্যা 
ভিন্ন সত্য কথা প্রান বলিতে জানে না, ইহার জিহ্বা! আগামী 
কলিষুগের গুরু হইবে, অর্থাৎ কলিযুগ ইহার, শিষ্য হইয়! 
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'অধর্ধ্ প্রবর্তিত করিবে, হে দখি ! আমাদিগকে পরিহাস করি- 
বার জন্য শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যা গমন করিয়াছেন, সেই পত্রী খানিও 
"মিথ্যা, এবং তুমিও মিথ্যা স্লাশঙ্কা করিতেছ ? যেহেতু এই 
নান্দীমুখীও মিথ্যা অর্থাৎ মিথ্য] স্বরূপা ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ 

নান্দীমুখী কহিলেন-_হে ললিতে! যে পৌর্ণমাসী সাক্ষাৎ 
সংবিত,অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপাঁ, এবং এই ব্রজমণ্ডলে যিনি সর্বজন 
পৃজ্যা, এবং যিনি সর্বধন্ম্নের উৎপত্তি স্থান, এবং যিনি মুর্তিমৎ 
বেদার্ঘস্থরূপ সন্দীপনি মুনিকে প্রসব করিয়াছেন, আমি 
তাহার পরিষদী, আমাকে অনায়াসে তুমি মিথ্যাবাদিনী বলিয়া 
পরিভব করিতে উদ্যত হইলে ?1॥ ৪৭ ॥ 

ললিতা কহিলেন--হে নান্দীমুখী ! আমরা তোমাকে 
পৌঁ্রমাযীর শপথ প্রদান করিলাম যথার্থ কথা বল। 

নান্দীমুখী কছিলেন সশি! আমি কি গ্রকারে কহিব, 
যেহেতু পৌর্ণযাঁপী দেবী আমাকে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্ত 
তোমরা যর্খন তাহার শপথ প্রদান করিয়াছছ,তাহাতে না বলাও 
অনুচিত, নথি রাধে ! আমি আমার গুরুপাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন 
পূর্ববক যাহা বলিব তাহাতে তুমি অবিশ্বাস করিবে না, শপথ 
করিয়া অগ্ডে তাহা বল,পরে আমি যথার্থ বলিতেছি, ভ্্7রাধিক! 
শপথ করিলেন। ৃ 

নান্দীমুখী বলিতে আরম্ভ করিলেন, সথি রাধে! গত কল্য 
জ্রীক্চ ভগবতী পৌঁর্ণমানীর সমীপে গিয়া সাদরে প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন,_“হে আর্্যে! আপনি যন্ত্র মহৌষধি তত্তাভিজ্ঞ 
জনগণের মধ্যে প্রধানা, হে যহাভাপসি 1 শ্রীরাধা বাষ্য 
পর্বধতের উপরি সর্বদা উপবেশদ করিয়া রহিয়াছেন, জামি বে 
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উপায়ে তাহার সব্খী সমূহে মোহিত করিয়া তথা হইতে অব- 
রোহণ করাইয়া ভ্রীরাধার সহিত বিবিধ বিলাস করিতে পারি, 
তাহা আপনার করিতে হইবে? হে দেবি! ভগবতি ! আমার 
অনঙ্গ সুখ চমত্কারিতা! সম্পীদূন করিতে শ্ীরাধা ব্যতীত আর 
শত কোটি গোগী সমর্থ নহে, হে মহাতাঁপসি! শ্রীরাধা আমার 
মনো (অর্থাৎ হৃদয়োতপন্গ কন্দর্প এবং মনো রূপ ভূমি), ভূষিত 
করিতে সমর্থ। ; অতএব জ্ীরাধ! কি কল্পলতিকা, কিম্বা আকল্প- 
লতিক। অর্থাৎ ভূষা স্বরূপ লতা) অর্থাৎ শ্রীরাধাই আমার 
ভূষণরূপা' । হে ভগবতি! অচেতনের ভূষণ অত্যন্ত শোভাদায়ক 
হয় না, এই কারণ শ্রীরাধ! কি সাক্ষাৎ আমার চেতন স্বরূপা 
অর্থাৎ ভ্ীরাধা ব্যতীত আমার হৃদয়ে চেতনা থাকে না, এবং 
ভ্রীরাধ। আমার বৈজয়ন্তী মালা, এবং আঁমার সর্ববোতুকর্ধরূপা 
বৈজয়স্তী অর্থাৎ পতাকা; অর্থাৎ আমি ঘে সর্ববোৎুকর্ষে 
বিদ্যমান আছি, তাহার হেতু জ্রীরাধ!; রূপা প্রেয়সী 
লাভ” 1 ৪৮1 ৪৯ ॥ ৫০ ॥ রর | 

এই অধুর বচন শ্রবণ করিয়া পৌর্ণমাসী মনে মনে এই 
গুরুভার গ্রহণপূর্ববক বাছছে প্রত্যাখ্যান পরায়ণার ন্যায় কহিয়া- 
ছিলেন_-হে কৃষ্ণ! এ কার্য সহস! কি প্রকারে সম্পাদন 
করিতে সমর্থ হইব ?, শ্রীরাধা সাধ্বী-প্রবরা, লজ্জাজলনিধি, 
কুলীনকুলজাতা, সুতরাং কিরূপে ঘনরুচি বিশিষউ তোমার 
অঙ্কে চপলার ন্যায় সমারোহণ করিধে ?॥ ৫১ ॥ 

এই কথ! শুনিয়া শ্্রীরুয্জ নিজ গৃহে আগমন করিলেন। 
প্ীপৌর্পমাসী রজনীযোগে সমস্ত আগম শাস্ত্রের মন্ত্র সমূহ 
আলোচনা কনিকা প্রাতঃকালে 'াষার নিকট আগধন পুর্ব্বক 
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ৃ্‌ কহিয়াছিলেন__“হে নান্দীমুখি! আমার এই. পজেখাদি 
জ্ীকৃষে দিয়! আসিও,” আমি তাহার আজ্ঞানুসারে এই প্র 
,প্রহণ করিরা ভ্রত আগমন করিয়া ভ্রীকুষে প্রদান করিলাম, 
তাহার পর আর কিছু জানিনা ॥ ৫২ ॥ 
জ্রীরাধিক! কহিলেন-__হে সর্থীগণ ! পৌ্মাসী, পকজিকা্ 
_ কোন মন্ত্র লিখিয়! নাঁন্দীমুখী ছারা ীকৃষণে প্রেরণ করিয়াছেন, 
সেই মন্ত্রজপ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কোন নির্জন স্থলে গিয়- 
ছেন, অতএব হে প্রিয়সখীগণ ! আমর! পলায়ণ করিয়া! গৃধে 
“যাই, তথায় সূর্য্য পুজা! করিব, যে দেশে শ্রীকৃষ্জ আছেন, দলেই 
দেশেকে নমক্কার করি ॥ ৫৩ ॥ 
শ্ীবৃষভামুনন্দিনীর এই বচন-নুধ! পাঁন করিয়া হাসিতে 
ইসিতে নান্দীমুখী কহিলেন--হে রাধে! তুমি যাহ! 
কহিলে, তাহার মধ্যে কিছুই যুক্তিযুক্ত নহে, বৃথ! কেন শঙ্কা 
করিতেছ যাহার একাঙ্গের শোভার. ছটার একটি মাজ্্র 
কনিকা, ৫তামাকে উম্মাদিনী করিয়া সতীব্রত ত্যাগ করাইতে 
পারে,সে কেন 2 7555054598 
করিতে যাইবে ?॥ ৫৪ ॥ ৃ 
_ শ্রীরাধা কহিলেন_-হে সখীগণ ! ভগবতী অনুপম সম্থান 
ধর্ম ধারণ করিয়াছেন, যেহেতু সমস্ত রজনী কামশাজ্ত্র দেখিস 
মন্ত্রোদ্ধার পুর্ববক জ্রীকৃষেঃ গ্রহণ করাইয়াছেন। এবং এই 
নান্দীমুখী তাহার পদাশ্রয় প্রভাবে বিষয়-ব্যাবুত্ব-বার্ভী-পরা 
হুইয়াছে, অর্থাৎ বিষয় হইতে ভিন্ন যে .সকল বার্তা তত 
পরারণ! হইয়াছে অর্থাৎ বিরক্ত হইয়াছে, ( ললোর্থে ) বির 
স্বারা বিশেষতঃ আবৃত্ব বার্ভা অর্থাৎ একের বার্তা অন্কে বং 
(২১) 
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'অন্সের বার্তা একে বলিতে প্রন্থত হইয়াছে, অর্থাৎ কুটিনী 
কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং এই কুন্দলতা। “নৃভগ্্রে- 
ষহ্জ-্থাঘ্বৈক-ভাবা হইয়াছে।” অর্থাৎ হুমঙ্গল জনক স্বাভাবিক. 
জীবাত্বা!পরমাত্মার এক্যভাব বিশিষ্ট অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানবতী হুই- 
যাছে, (ল্লেষার্থে) হুভদ্রের সহজে অর্থাৎ শ্রীকফে আত্মার-দেহের 
এক্যভাব বিশিষ্টা হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দেহের সহিত 
কুন্দলতার দেহ একীভূত হুইয়াছিল, অর্থাৎ কুন্দলতা! কৃষ্ণের 
সহিত নিধুবন লীলায় মত্ত হইয়াছিল । এই কারণ পৌঁর্ণমাসী 
নান্দীমুখী এবং কুন্দলতা সমাধি-পথে অর্থাৎ সন্তান বৈরাগ্য 
€ ব্রহ্গজ্ঞানরূপ নিজ নিজ ধর্মে কুলস্ত্রীগণে:আনয়ন করেন, 
€ শ্লেষার্ধে ) কুলধণ্দ লজ্জাদিত্যাগ জন্য সম্যক মনঃ পীড়ারূপ 
পথে কুলস্্রীগণে লইয়া গিয়া থাকেন ॥ ৫৫ ॥ 

“ই প্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়েশশ্রীরূপ- 
মঞ্জরী পুর্ববদিখর্তি & বনতট হইতে হঠাত সমুদিত ণ* বিধুকে 
দেখিয়া শ্রীরাধিক। প্রভৃতির নিকট বিজ্ঞাপ্রুন করিলেন । ্বুষ- 
' ভন্মিজ1ও প্রতিক্ষণে নবনব শ্রীকৃষ্ণের শোঁভাতিশয় দেখিয়া 
মনে মনে কহিতে লাগিলেন, মন্ত্রজপ প্রভাবে শ্্রীকষ্চের 
এই অনির্ববচনীয় শোভা হইয়াছে, এ কারণ অত্যন্ত সম্রমের 
সন্ধিত সশ্বীদ্দিগকে কহিলেন--হ আলিগণ ! জ্রীকৃ্ণ মন্তরজপ 
প্রভাবে অতিশয় শোঁভাম্বিত হুইয়া আমাদিগকে মোহিত 
করিছে দ্মাসিতেছেন্‌, এখন আমরা টি করিব ॥ ৫৬ ॥ হে সখি 
ললিন্ডে ! যাহার কোৌমুদী দূর হইতে আমার ধৈর্য্য ছেদ 
করিতেছে; সেই এই ব্রজবিধু নিকটে আমিলে আমার কি 
« ্ষ বৃনস্প্দর ও কানন | 1 বিধু-চজও ভ্ীকফঃ। 


! 


৯ম সর্গঃ | শ্বীকঞ্চতাবনাহৃত। ১৬৩ 


দশা! হইবে, তাঁহা জানিনা, হে সখি! আমি বুঝিতেছি অভীষ্ট 
কাম-শ্রীর্তির জন্য ইহার নিরূপম1 লিদ্ধি লাভ হইয়াছে, 
" অতএব হে ললিতে ! কোন,দ্ছানে লীন হুইয়! আমার থাকাই 
উচিত, আমি এখানে থাকিলে ইনি এক্ষণেই আমার বুদ্ধি 
মোহিত করিবেন, কারণ মন্ত্র চৈতন্ত হইলে তাহাতে 
কিনা হইতে পারে ?॥ ৫৭1 ভ্রীরাধা ইহা! বলিয়া শঙ্কায় 
ব্যগ্রতা বশতঃ কুজিততন্ু হুইয়া সম্ত্রমের সহিত পদ 
_ বিক্ষেপ করিতে করিতে অশোক কুঞ্জমন্দিরাভিমুখে চলিলেন, 
যাইবার সময় নিজ চরণে যে মঞ্জীর বাঁজিতে লাগ্সিল, 
তাহাতেই শ্রীকষ্ণাগমন জ্ঞানে শঙ্কিত হইতে লাগিলেন, 
এবং কফদম্ব তরুর শাখাস্তরিত হইয়া আপনাকে গোপন 
পুধ্বক পশ্চান্তাগে পুনঃ পুনঃ অপাঙ্গ দ্বারা দৃষ্টি করিতে 
লাগিলেন, তাহা দেখিয়া বোধ হইল, শ্রী হইতে আত্ম 
রক্ষার্থ যেন বাঁণ বর্ষণ করিতেছেন ॥ ৫৮ ॥ 

শীকৃষ্, দূর হইতে নির্মল কুক্কুম কান্তি রমণীবৃশ্নশিরোমণি 
শ্রীরাধিকাকে দেখিলেন, তথাপি তাহার অন্ুলরণ না করিক্? 
রমণী সভায় আগমনপুর্ধবক সখী সকলকে জিজ্ঞাদা করিলেন, ' 
হে সর্থীগণ ! শ্রীরাধিক1 কোথায় ? 

ললিতা কহিলেন- হে কৃষ্ণ! শ্রীরাধ! গৃহে গিয়াছে | 

শক কহিলেন-__হে ললিতে ! যে কালে তোমরা 
আমাঁকে পুনঃ পুনঃ প্রতারণা করিতে, সে কাল সম্প্রতি চলিয়া . 
শিগ্নাছে, কারপ আমি সম্প্রতি সিদ্বমন্ত্র হইয়াছি, তোমাদের 
সকল প্রতারণা জানিতে পারি ॥ ৫৯ ॥ 

তদনস্তর নান্দীমুখী ললিতার কানে কানে কছিলেন, 
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হে ললিতে ! ,সধিব, ঘখন মন্ত্র বলে সকল জাঁনিয়াছেন, তখন 
তুনি কেন, না বলিয়া রথা দোষ ভাগিনী হও? অতএব 
নয়নের জিত দ্বার! শ্রীরাধা যথায় আছেন বলিয়! দিয়া 
বশঃলাভ কর, যাঁদ বল-_-“আমি শ্রীকৃষে। সুচনা করিয়াছি, 
জানিতে পারিলে শ্ত্রীরাধা আমার প্রতি কোপ করিবেন” 
তাহাতে ভোমার কোন ভয় নাই, কারণ শ্্রীরাধা বৃখা! কোপ 
করিয়? তোমার কিছুই করিতে পারিবেন না 1 ॥ ৬৯ ॥ 

পরে ললিত! নান্দীমুখীর কথানুসারে ঈঙ্গিত দ্বার! সুচনা 
করিয়া দিলে শ্রীকৃষ্ণ ব্যগ্তুল কুঞ্জে গমন পুর্ববক শ্রীরাধিকাঁকে 
কছিলেন--হে মহিলে ! তুমি কি করিতেছ? অহো! তুমি 
আমাকে আবর্ধণ করিবার কুন্য একাকিনী মন্ত্র জপিতেছ 
তাহা ত হুইল, অর্থাৎ আমি আকৃষ্ট হইয়া আঁলিয়াছি,_ এক্ষণে 
ভুমি যাহ! করিতে অভিলাধিণী হুইয়াচ তাহাই কর। হে 
হুন্দরি ! তুমি সম্প্রতি এতই যন্ত্র বলে বলবতী হুইয়াছ, স্বে 
মহদখল পরাক্রাস্ত আমাকে হদি ভূজ পাঁশে বন্ধন 'কর, এবং 
দশনাস্ত্র বারা খণ্ড বিখণ্ড কর, তাহাও নিষেধ করিতে ক্ষমতা! 
"আমার নাই)॥ ৬১ ॥ 

এই কথ শ্রবণ করিয়া! শ্রীরাধা ভ্রকৌটিল্য-সহিত স্মিত- 
রূপ নবীন ধা! এবং হুঙ্কারের সহিত গদগদ বাক্য শক 
প্রথম উপহার প্রদান করিলেন । অর্থাৎ রঙ্গিয়! নাগরের তাদৃশ 
বড় রচনচাতুরী শ্রবগ করিয়া কুটীল নত্মনে একবার অবলোকন 
পুর্ধক স্ব সু হাদিয়া গলদ বচনে কহিলেন,“হে ধূর্ত ! তুমি 
স্য়ং পরদারাকর্ষক মন্ত্জপ করিয়া অধর্্ম সঞ্চয় করিষাছ, এক্ষণে 
নিজ, হন্দ্র, পতিপন্ায়ণ! দতীর উপর বিশ্বান্ত করিতেছ 1” 
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শ্ত্রীরাধা ইহ বলিয়া অপস্থত হইলে পরী, রাহা 
সিডি নয়ন দ্বারা এবং গদগদ বচন রূপাস্থৃত কর্ণ ছার$ পানি: 
করিয়াই মোহপ্রাপ্ড হইলেন, কিন্তু শ্রীরাধার অথর মধু পানের 
অতুল মহিম! দূরে বহিল, আমর! জানিনা--সে. মধু পান 
করিলে ইহার কি দশ! হইবে ॥ ৬২ ॥ পরে নাগরবর, নিকটে 
গিয়া পানি ধারণ করিলে প্্রীরাধা সভয়ে কহিলেন হা। 1. হা !! 
ইহা তোমার অনুচিত, কুচযুগল স্পর্শ করিলে কুজিততন্চু 
হইয়া বারে বারে শপথ প্রদান করিতে লাগিলেন, বলপুর্ব্বক 
বিশ্বাধর দংশন করিলে যুন্মুস্ছ সীৎকার করিতে লাগিলেন । 
তদনভ্তর শ্রীকৃষ্ণ কেলিগৃহ লইয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইলে, 
ভ্রীরাধা, অতনু নৃত্য প্রকাশ ন! করায় বলপুর্বাক শ্রীরাধি- 
কাক নিজ বক্ষঃস্ছলের উপর ধারণ করিয়। কেলিনিকেতনাভি- 
মুখে যাইতে লাগিলেন, ততকালে শ্্রীকৃ্ণ বক্ষস্ছেলস্থিতা 
শ্রীরাধার বাম্য বশতঃ জঙ্ঘা আ্ীবা পদ্দ মুহমুণ্থ উছলিত 
হইতে লাগিল, এবং “না না না” বলিয়া অসম্মতি প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। তাদৃশ উচছলন দেখিয়া বোধ হইল,-_-যেন 
নব ঘনে বিছ্যুতৎ্লতা নাচিতেছে, আরও বোধ হইল কন্দর্প 
নিজ চম্পক কুস্থম ধনু কাপাইয্সা শব্দযুত্ত করিতেছে? 
তদ্দনস্তর সুরত শয়নে শ্রীরাঁধা মাঁধবের স্মর সমর আরম্ভ হইল । 
দেই স্মর সমরাবেশে মল্ল প্রতি মল্ল শ্রীয়াধা শ্রীকষেের সময়ে 
শ্রবোধ ও সময়ে মোহ হইতে লাগিল, তাহাই মাধূর্য্যাতিশয় 
ধারণ করিল, এবং উভয়ে যে যে স্মর রণ বৈদদ্ধী প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন, স্তাহা প্রেমাম্ৃত কিরপ হইতে অভিন্ন ধাপে: 
বিরাজিত হইতে লাগিল। এই হেতু সরাধা কৃষ্ণের প্রেদ- 


১৬৬ শ্ীকঞ্চভাবনাস্থত । ৯ম সরগঃ। 
দ্ূপই কাম, কি্ত প্রাকৃত নায়ক নািকাঁর স্যার প্রেম হইতে 
বিভিন্ন বন্ত নছে। ইহ! কোন রসঙ্জ জন না জানেন? ষে 


গোপরামাঁগশের পরম নির্মল, অতুল প্রেমই কাম নামে খ্যাতি 
ধারণ করিয়াছে ॥ ৬৩ ॥ 


ইতি ভ্রকক্ভাবলাম্বৃতেমহাঁকাব্যে শ্রীমহিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠডুর-মহাঁশয়- 
স্কৃতৌ। কলিপাবনাব্তার জ্ীমদৈতবংস্ত শ্ীবৃন্দীবনবালি 


| অঙ্গ বিলাস লীলায় কালাতিপাত করিতে- 
পা] ছেন, ললিতাদি সীগণ, পূর্ববপ্রোক্ত পুষ্প 
কাননের নিকটে আনন্দ মনে সভা কিয়! 

পল০৮১| বসিয়া আছেন, তথায় নান্দীমুখী,ও বৃন্দাদেবী 
মন্পেবাঞ্থিত লাভ করিয়। অর্থাৎ শ্রীরাধাসহ ভ্রীগোবিন্দ বিলাস 
দর্শন পূর্বক নয়ন মন পরমানন্দ সাগরে ভাসাইয়া দিয়া ছুই 
দিক হইতে ছুই জন উপস্থিত হইলেন ॥ ১॥ ২ 

সেই লভায় ছয় খাতু লক্ষ্মী মৃর্তিমতী হইয়া নিজ নিজ 
নেবার অবসর জানিবার জন্য অগ্র হইয়া রহিয়াছেন, তাহা 
বন্দাদেবী দেখিয়া কহিলেন, হে খতু লক্ষীগণ ! তোমর! 
জ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ও শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরের শ্রীত্যর্থ নিজ শোভাদ্বার! 
অটবী বিভূষিত কর॥ ৩ ॥ 

হে বসম্ত লক্ষী! তুমি গোবর্ধন "শিরিবরের নিকটবস্তি 
রাসগ্ছলীতে অবন্থান কর, হে শরল্লক্ষনী ! ভুমি ষযুনাতটবর্তি 
কল্পতরু সম্নিধিবর্তি ুমিতে অবস্ান কর 1: ,এই প্রকারে শরৎ 
ও বসন্তের প্রতি আদেশ করিয়া! পরে সকল খতু 'লক্ষ্মীকে 
সন্থোখন পূর্বক কহিলেন, হে খাতু লক্ষীগণ ! তোমরা.লর্ববন্থ 
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সমর্পণের ছার! শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবা! করিয়) জ্রীরাধ। কৃষ্ণের 
বিস্ময় ও কৌতুক উত্পাদন পুর্ববক, হে অগণ্য পুপ্যশালিনিগণ 
তোমরা ধন্য হও ॥ ৪ ॥ শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্বদিকে বর্ষা, দক্ষিণে 
শরশ, পশ্চিমে হেমন্ত, উত্তরে শিশির, অবশ্থান কর, এবং 
তোমরা শ্রীরাধাকুণ্ডের দিক্‌ টতুষ্টয়ে অবস্থান করিলেও তন্রত্য 
তরু নিচয়ে বসস্তের প্রতুত্ব থাকুক, । এবং শ্রীরাধাকফ্ের 
সন্বীসহ জলকেলি নিমিত্ত জল মধ্যে গ্রীষ্ম খতু লক্ষ্মী অবস্থান 
কর 7৫ & 

বিজ্ঞান ও চাতুরী বিষয়ে নিরূপমা খতু লক্ষমীগণ, এই বচন 
শ্রবণ করিয়! গ্রীসখীর্ন্দকে ভবন্দাদেবীকে প্রণামপুর্ববক নিজ 
নিজ কার্য্ের নিমিভভ গমন করিলেন, তাহাদের ততকালে 
গ্রমন করাই উচিত হুইয়াছে, যেহেতু এই সৃবলয়ে কে নিজ 
আনোনুর্ূপকীত্তি লাভ করিবার জন্য যত্ববাঁন্‌ ন! হয় 7 ৬ ॥ 

অন্যব্র নিকুপ্ত মধ্যে শ্কৃষ্ণ,অনঙ্গ বিলাঁসের পরে জ্রীরাধাকে 
নিজ সমান রূপ! করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়। কিম্করীদিগের 
হিন্তি আদেশ করিব। মান্র কাহার তত্ক্ষণাৎ কৃষ্তাগুরু যুক্ত 
স্থগপ্পদ দ্রব আনিয়! দিলে, তাহা দ্বারা অনঙ্গরঙ্গদ শ্রীরাধাঙ্গ 
বিলেপন করিলেন, পরে নিজের পিতাম্বর পরিধান করাইয়া 
সকল অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত করিয়' শ্রীরাধার তুন্দবন্দে অর্থাৎ 
উদরশ্ছ ধসনের মধ্যে বংশী রাঁখিলেন | পরে কুশাসনোপরি 
ফীনচেল ও অজিনযুক্ত আসনে উত্তরাভিমুখে উপবেশন করা" 
ঈুয্া- ছাত্ডে কুদ্রাক্ষমালা জপার্থ প্রদান করিলেন । ভ্ীরাধাও 
স্ই্ভাঁবিক লজ্জা বশতঃ মোঁনিনী হুইয়। তথায় রছিলেন; এবং 
স্বাধীনভর্ভক! প্রিরাধিকাও জ্রীরুষ্ণের আন্গ বিভুষিত করিলে 


১০ম লঙ্গহ ! পীকধ্গজাখনা যত ₹ ১৬৪ 
কফ তাহার পার্খে উপযেশন করিলেন, সীরাধা, সন্্রজপ- 
অভিনয় পুর্ববক মুদ্রিত নয়নে বসিয়া রছিলেন 1৭।৮॥ এমন সমক্ন 
বাহিরে নূপুর কিক্কিনী বাঁজিতে লাগিল, তাহ দ্বারা সবীগদ 
আলিতেছেন, অবগত হইয়1 উীকুষ্ণ, লেবাপর! কিন্করীগণকে 
ভ্রুর ঈঙ্গিতে নিজ বশ্বস্তিনী করিলেন, অর্থাৎ রহস্য উদ্ধাটন 
' করিতে নিষেধ করিলেন, অগ্যথা (কিন্করীগখ, যদি এই রহক্ত 
সখীদ্িগের নিকট উদঘাটন করেন, তাহা! হইলে)ভাবি-কৌতুক 
হইবার সম্ভব নাই ॥ ৯ ॥ 

সখীগণ আগমন করিয়া! এক কালে একাঁসনে ছুই কঃ 
দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া! পরস্পর বলিলেন, হে স্বীগণ ! 
আমরা এখন কোন দেশে আমিলাম, এখানে ছুই কষ দেখবি 
তেছি ॥ ১০॥ এই ছুই কৃষ্ষই তমালশ্যামলতন্ু, ছুই জন্ই 
শিখিপিঞ্ণট্‌ড়, ছুই জনের বক্ষঃস্থছলে বনমালা ছুলিতেছে, ছই 
জন গীতান্বর ধারী, অহ । ছুই জন সমানশোভ ধারণ করিয়া! 
আমাদের ফল মোহিত করিতেছেন । 

পরে বিম্মিত হইয়া দাসীগণে জিজ্ঞাস! রা 
দাঁলীগণ ! এই ছুই জনের মধ্যে অবশ্যই এক জন আমাদের 
সখী রাধা, কিন্তু কে শ্রীরাধ! তাহ! চিনিতে পারিতেছি না, 
অতএব তোমর! বল ?” 

দাসীগণ কহিলেন--আমর! ইছার কিছুই জানিনা এখনই 
ব্আমিরা এইরূপ দেখিতেছি, কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও ইহা 
দিগকে ভয় হইতেছে ॥ ১১ ক ১২৫ টু 

পরে দ্বীরে ধীরে বুন্দা কহিলেন--হে ললিতে ! এই ছুই 
কুষের মধ্যে করে ক্ুছাক্ষিসাল! ধারণ করিয়া! মিনি কুশাসবে 

(২২) 


১৭০ শ্রীকৃষ্ঃভাধনাসৃত ১*ম সর্গঃ। 


বসিয়! মন্ত্র জপিতেছেন, ইনি নিশ্চয় প্রীকফ, ইহা! আনুমানে 
বুবিতেছি ॥ ১৩৪ ১৪% ইনি যে খানে সেখানে ভীরাখার সহিত 
ধিহার করিতে অভিলাসী হইয়া! মন্ত্র প্রভাবে শ্রীরাধিকার্কে 
নিক সমকপা করিয়াছেন । 

বিশাখা কহিলেন_ সখি ! বৃন্দে! ভগবভী পৌর্ণমাসী 
আমাদের সর্ধ্ধা অনর্থকারিশী হইয়াছেন, সখি! এ দেখ, 
পুনরায় কামুক কৃ, মন্ত্রজপ করিতেছে, একবার মন্ত্রজপ বলে 
শ্ীরাধাকে নিজ-সমান-রূপা করিয়াছে, এই ধার বা ফাহাকে 
নিকষ সমান ব্ূপা করিবে তাহা জানিনা ॥ ৯৫ ॥ 

চিন্তা কহিলেন--হে সখীগণ ! শ্রবণ কর, আমরা! গৃহে 
ফাইলে জরতী জিলা, যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, আমার বধূ 
কোথায়? তখন তাহাকে আমরা কি বলিব ? হে স্খি! খড়ই 
শক্ঘট উপস্ফিত। 

মান্দীযুখী কহিলেন--হে চিত্রে ! নিজ চিতে কেন শঙ্কা 
করিতেছ ৫ জটিলার প্রভীতির নিমি্ভ কৃষ্ণ, পুনর্ধ্বার মন্ত্র 
খলে আরাধাকে স্ত্রী করিবেন, কিন্তু এখন পর্য্যস্ত যে মন্ত্র 
জপিতেছে, সেই এই কুষ্জের পার্থে শ্রীরাধার থাকা ভাল 
নহে, কারণ কে জানে মান্ত্রিকদিগের মনে কি আছে ? 
অতএব নিজ সর্খথীকে অন্যত্র লইয়! যাও ॥ ১৬॥ ১৭॥ ইহা 
শবণ করিয়! মন্ত্রজপ কারি জ্রীকষে ট্রীরাধ! জানিনা সখীগণ, 
যুগপৎ ফহিতেছেন_হে কলামিধি কৃ্ণ! ছে কলাবতি 
রাধে ! তোমাদের ছুই জনকে আমরা জানিতে পারিশ্নাছি, 
ধন নিজ নিজ বেশ ধারণ কর, ইহা! বলিয়া ীকৃফের নিকটে 
বিয়া - কিছিলেনস্ঞ্সবনাগর'বেশ-াগিনি উউ্ঠরাধে ! আক 


১০ম ল্থঃ | কুফর বদ মত? ১৭৯ 
মায়া করিয়া প্রয়োজন কি? ভুমি কুজ হইতে বাহির হুট 
আইস, ভ্রীকষ। কুশাসনে বসিয়া মন্ত্রজপ করুক, ক্সাষর! 
গৃহে যাই, এখানে ব্বধা কালাতিপাত কর! হইল, হাঁয়। হার ! 
আমর! আজ কি কুক্ষণেই গুহ হইতে আসিয়াছিলাম ? 
এই কথ! যেমন ললিত বলিলেন, অমনি শ্রীকৃয়ঃ, ভ্রীরাধার 
কণ্ঠস্বর অভ্যাঁস করিতে লাগিলেন,পরে লজ্জার অভিনয় পূর্বক 
শ্রীরাধা-স্বরে বলিতে লাগিলেন-__হে ললিতে ! অন্য বেদনা- 
প্র্দ যে ঘটনা ঘটিগ্লাছে, তাহ! আর কাহারও নিকট বলি- 
"বার যোগ্য নহে, তথাপি তোমাকে নির্জনে পাইলে তোমার 
কানে কানে বলিব, যেহেতু হে সখি ! এখন তুমিই আমার 
গতি ॥ ১৮২২ ॥ 
রাধার হ্যায় ক্টস্বর শ্রবণ করিয়া সকল “সখী, সংশয় 
শূন্য হইক্ন$ ভ্ীকৃষে শট্রীরাধা বলিয়! নিশ্চয় পূর্বক আগমন 
করিয়া আবরণ করিলেন; এবং তথা হইতে অন্যাত্র লইয়া গিয়া 
তাল করিয়া অঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিলেন, এবং যিনি করম্পর্শ 
করিলেন, তিনি বলিতে লাগিলেন, অহো 11! এই কর 
শ্ীরুষ্ের ন্যায় হইয়াছে, যিনি অঙ্গুলি স্পর্শ করিলেন, তিনি 
কহিলেন, অঙ্ুলীও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় হইয়াছে, যিনি পদছর 
স্পর্শ করিলেন, তিনিও কহিলেন, এই পদদয় শ্ীকৃষের ন্যায় 
হইয়াছে, এইরূপ যিনি ঘিনি কপোল ললাট কর্ণ প্রভৃতি যে 
যে অঙ্গ স্পর্শ করেন, তাহারাই সেই সেই অঙ্গ “কৃষ্ণের মত 
হইয়াছে,১মুক্ত কণ্ঠে কহিতে লাশিলেন--এবং বিস্ময় সহকারে 
পুনরায় কহিলেন--সখি ! রাধিন্ক ! তোৌষার সকল অঙ্গই 
জ্ীকৃষের ন্যার হইয়াছে, কেবল কষ্টম্বর পুর্ব রহিয়াছে, 


১ প্রীত বগা ১৬ লর্গই | 


ইছার কারখ কি তাহা কহ শখীগণ ইহা জিজ্ঞাস! করিলেন, 
বটে কিত্/ ভ্রীকষাঙ্গ স্পর্শে প্রত্যেকের যে স্মক় বিকার উদ্ভুত 
হইতে লাগিল, তাহার কারণ কিছুই জিজ্ঞালা করিলেন না, 
তাহার কারণ তাহারা প্রত্যেকেই মনে মনে সমাধান করিয়া- 
ছিলেন, “যদি অন্য কেহ কৃষ্ণাকৃতি ধারণ করে, তাহা হইলেও 
ইদৃক্‌ স্মর ক্ষোভ উৎপাদন করিতে পারে” । 

তঘনস্তর শ্রীরাধিক! রূপে শ্থিরীকৃত কৃষ্ণ, কহিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন-_হে সখীগণ ! সেই কৃষ্ণ, প্রথমতঃ মন্ত্র পাঠ পুর্ববক 
আমাকে মুচ্ছিতি করিয়া কি করিয়াছিল, তাহা আমি কিছুই 
জাঁদিনা, বন্ক্ষণ পরে মুচ্ছণন্তে চেতন! লাভ করিয়া? যাহা 
লেখিয়াছিলমৈ তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর,স্-কৃ্ণ, আচমন 
ফরিয়! এক গণ্ড ষ জল করতলে লইয়া মন্ত্রজপ করিয়! ওষ্ভাধর 
কুটুলিত করিয়া তাহার উপর তিন বার ফুতকীর প্রদান 
করিল; মেই জল আমার সমস্ত অঙ্গে বলপুর্বর্বক মাখাইয়া 
দিল, আমি বারে বারে নিষেধ করিলেও সে জামার কথা 
গুনে নাই; আমার অঙ্গ সকল দেখিতে দেখিতে বিক্কৃত 
হইয়া তাহার মত হইল, তাহা! দেখিয়া আমি বিল্ময়ান্থিত 
হইলাম, কিন্ত গল মধ্যে প্রত্থ সহকারে মুখ মুন্ছিত 
করিয়া থাকায় ফেই সন্ত্রপৃত জল ভাগ্যক্রমে প্রবেশ 
ফ্রিতে না পারায় 'কেধল মাজ্জ স্বর বিকৃত হয় নাই । 
কমায় আঙ্গ নিজ তুল্য করিয়। পুদরায় কুশীসনে বসিয়া! নিজ 
'ন্্'জপিতে আরস্ত করিয়াছে । আরও যাহা কিছু কণা আছে, 
ক্কাহা ক্ঘামি বলিতে পাঁরি না, এবং না বলিয়াও থাকিতে পাঁরি 
, শী তোমাদের মধ্যে বদি কাঁহাকে একাকিনী পাই, ভাহ! 


১৬ স্গঃ। জীরকাতাব্নাথা। সখ 
হইলে, বলিব, লরুলের নিকটে বলিতে লাঙগা খানকে 
বাধা দিতেছে, আমি কি করিব ॥ ২৩-৬১॥ এই কথা ভারণ 
* করিয়া! সকলে কহিলেন-হছে রাধে ! জাঁমরা তোমার অন্রক্ষ 
সখী, আমাদিগের নিকট বলিতে লঙ্জা কি? 

এই বাক্য শ্রবণ করিয়াও যখন জ্রীরাধারপে স্থিরীকৃত কৃ, 
. কিছু বলিলেন না, তখন মুগ্ধত্ব বশতঃ সর্কলে বাহিরে অপস্থত 
হইলেন--একাকিনী ললিতা মাত্র তথায় রহিলেন। যে সকল 
সখী বাহিরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তাহারা পরস্পর 
 বলিয়াছিলেন যদিচ রহুত্য ঘটন! গ্রাধিকা আমাদিগকে 
বলিলেন না, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি নাই, আমন! 
ললিতার মুখে সকল কথাই শুনিতে পাইব। , 

* সকলে এই বিশ্বাসে কালাতিপাত করিতেছেন, ইত্যবসরে 
শ্রীকৃষ্জ ললিতাকে গৃহের ভিতরে লইয়! যাইয়, দৃঢ় আলিঙ্গন 
ও বিশ্বাধর পাঁন করিলেন, কঞ্চকী ও নাবীবন্ধ উদ্বাটন করিয়া 
তরোজ নলন করিতে লাগিলেন, তাহাতে সম্জমের স্থিত 
ললিতা কহিলেন_-ছে সখি ! একি করিতে আরম্ভ করিলে ? 

. ব্লাধারূপে স্থিরীকৃত কৃষ্ণ কহিলেন- হে ভদ্দরে ! ইহাই. 
আমাদের রহস্য কথ, অর্থাৎ রহস্য কথ। বলিতে লঙ্জার উদ্গয় 
হওয়ায় ক্রিয়! স্বারা দেখাইলাম, অর্থাৎ সেই কুক আমাকে 
এইরূপে উৎপাত করিয়াছিল, ইহা! 'ধলিয়াই শ্রীরাধার হ্বরৈ 
: কথা কা ত্যাগ করিয়! নিজ স্বর অবলম্বন পূর্বক ললিভার, 
সহিত আলাপ করিতে করিতে রমণ পরাণ হইলেন,সেই সময় 
অদ্ভুত রস ও হাস্য রসের সহার়তাক লঙ্গিতা ও কৃতকন্র উদ্ছবল 
, রল, সাআজ্য ভার কি প্রাণড হয় নাই 11 ৩২০৬৫ 


১ জিকুষ্খকাবনাস্থার-। ১*ম সর্গঃ। 

, কিছু পরে ভীরু সহ মন্্রপা। করিম! প্ীললিতাফেবী, 
বাছির়ে স্জালিয়াই 'উ্রবিখাখাকে কহিলেন, হে বিশাখে 1 লী 
খ্ায়াতদর নিকটে ব্মাইস, যদি তোমার অভভুত ঘটন1 জানিতে. 
ইছ। থাকে, তরে আসিয়া যথার্থ অরগত হও; বিশাখা! 

ঈবসির। মাত্র ছল পূর্বক নির্জ ধর্ম প্ীলরিত] তাহাকে প্রাপ্ত 
করা ইলেন--অর্থাৎ আপনার ভকৃষ দ্বার! যে অবস্হা হইয়াছে, 
এলেই ক্ষবন্থা! বিশাখারও করাইলেন। এইরূপ বিশাখা চম্পক- 

ল্লচ্ধাকে, চম্পকলতা চিন্জাকে, চিত্রা তুঙ্গবিদ্য! প্রভৃতিকে করি- 

(লেন ॥ ৩৬৩৭ & এই প্রকার শ্রীরুষঞ্চনহ সন্মীলনে রতি চিহ্ক-' 
মুক্ত নিবাস সম্বরণে, এবং রতি চিহ্তযুক্ত অন্য সখীর অঙ্গ 

জবলোকনে উন্মুদ্ী সখীগণ লজ্জিতা হইয়াও লঙ্জাতুর1 হন 

নাই, কারণ সকলের এক রূপত! হইলে আর কোন বিবাদ 

পিকে না! ॥ ৩৮ ॥ 

জিরাধা যথায় সুকুম্দ বেশ ধারণ করিয়! বুন্দ! নান্দীঘুখীর 
হকিত উপবেশন করিয়া আছেন, তথুর ললিতদি সখীগণ 
“আুগনন করিলেন, তাহাদিগকে দ্নেখিয়া কুন্দলতা কহিলেন" 
ছে সখীগণ! আইস আইস! হে পরম সাধবীগণ! তোমাদের 

কত বিলম্ব কোথায় হইল ? অঙ্গ ছার! অনঙ্গোদয়সুচক & চিহ্ু 

স্কুল ,কোথা হইতে উপার্জন করিলে ? ॥ ৩৯ ॥ ৪* ॥ তোমা- 

ফের.জপল নয়ন নিরঞ্জন ৭" হুইয়াছে, বাল %৯ নামে খ্যাত 


টি 
.» আনজোদহ লুচেক-বাহাছাকা পুনর্ববায় অঙ্গ লাত হয় না খর্খাৎ মোক 
'ুঁটক এবং কাশাপৌপর ক্ছচক । 
" ক হিয়ার -উপবি পুর এহং আজান ম্যহিত । 
হু বাস খুজে $ ফেল! 


১*ম সর্গঃ। প্রীধফাতবিনিি খা 
কেশকলাপি খুক্তবন্ধন হইয়াছে, আহে! 1! তোদাদৈয় আর 
ছিজার্দিত * হইয়া বিরক্তি বিশিষ্ঠ হইঘ়াছে, শুনযূখল 
"হইয়া! পুনর্ভব প* ক্ষত-বিশিষ্ঠ হইয়াছে, তোমাদের সাধুজ্যপ্রগ 
মাধব, এখানে ধ্যান পরারণ হইয়া আলিনে উপবৈশন ফর়িজা 
হিয়াঁছেন, অতএব কে তোমাদিগকে এই গতি দিলা কতার্থ 
করিয়াছে তাহা বল ॥ ৪১ ॥ ৪২ & 

অনস্তর নান্দীমুখ্খী কহিলেন হে ললিতে ! এখন 'অন্ঠ 
. বার্তার প্রয়োজন নাই, তোমাদের সখী শ্রীরাধার বৃাস্ত শী 
বল, ছে সখি ! এখন অবধি তাহার প্রীকঞ্চাকৃতি আছে কি? 
এবং কোথায় ব! তিনি রহিয়াছেন ! 

ললিতা কহিলেন__-ছে নান্দীমুখি ! আসামের সখী রাধা, 
লন্ভাগৃহ মধ্যে কষ্ণাকৃতি ধারণ করিয়াই রহিয়াছে, লঞ্জা বশত 
তথা হইতে বাহির হইতৈ পারিতেছে ন!, কিন্তু খনীবিশীত্ব 
নিবন্ধন অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া একটি উপায় স্থির করিগু 
আমাদিগকে নিভৃতে কহিল-_নান্দীস্ুতখী ও কুদ্দলতা অস্কু- 
রাগের সহিত যদি আমাঁফে আলিঙ্গন করে, তাহা হইঙ্গে 
'আমার লঙ্জাকর বিরূপতা দূর হুইস্সা যাইযে, কিন্ত শত সহত্র . 
প্রকার উবধেও এই বির্ূপত| যাইবার নহে । কারণ নাগা 

* দ্বিজার্ছিত ত্রাঙ্গণ কর্তৃক পীড়িত ও দশন সবার! 'গীড়িত। 

+ পুনর্ভৰ ক্ষত-_পুলক্জন্ম নাশ এবং নখ কত । বিয্ক্ি বৈাগা %€ 
১৬০০১১০৫০ 

এখানে চপলদ্ব ধর্ম বিশিষ্ট নরল, ও বালত্ব বর্.বিশি্ ফেশ, দ্বিশ্বার্দিতপ্থ 
ধর বিশিষ্ট অধর, ও ত্য ধর্ম বিশিষ্ঠ স্তনের, ছিরজসস্ব, মূক্তবন্ধনত্ব, বিরাক্তি- 


কন, পুনর্ভবক্ষতত্থ হওয়া আধ), হে হেতু চপল খশ্থ বিশেহের 'কাপি 
অতাশ আধসথা হত্ঘ না)" 


১ রটরিফতাহলাম ! ১ম সর্গঃ ! 


স্ুখীতে অনি তীত্র তপস্যা,এখং কুপ্মলতাঁতে অনন্পায়ি সাধবীন্ 
দামাল আছে 1 কভঞব ইহাদের ছুই জনের তীত্র তপের 
গা, জবিনাশি সর্তীন্থের বলে, মন্্রদোষে যে আমার লম্পট 
বেশ ধারণ হইক্সাছে, ইহা ঘুর হইয়! যাইবে ॥ ৪৩-৪৬ | 
নান্দীসুত্খী কছিলেন_-ছে ললিতে ! তুমি গুভূতি অর্বধদ 
লক্ষ তী, যাহাকে ভজন করিয়। থাকে, তাহার কি আলিঙ্গনে 
রিতা আছে ? যাহার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিবেন, 
স্তঞব কমি আমাদের নিকট মিথ্যা বলিলে ॥ ৪৭ ॥ 
এই কথ! "নিয় ভ্রীবৃন্দাদেবী কহিলেন-__হে নান্দীমুখি ! 
এই মুদ্ধা কুলাঙ্গনা ললিতাদি সবীগণে কিছুই তপস্য! নাই, 
তবে একমাত্র অস্ভুল সতীত্ব ছিল, তাহাঁও শ্রীকৃষ্ঃ, আকাশের 
কুক্ধতমর স্ায় মিথ্যা করিয়াছেন 1 ৪৮ ॥ | 
কুদ্বলতা কহিলেন হে হুন্দে ! ভুমি বিপির্ণাধিকারি 
£ন্েবী, তোমাতে কতপ্রকার সিদ্ধি আছে এবং কত প্রকার 
খবখিও তুমি আঅবগগত আছ, এই কারণ..ত্বরিত লতা'গৃছে গিয়া! 
গাছার সেই রোগ তুমিই নিরাকরণ করিয়া আইস, এই বাক্য 
গাষপ করিয়া সকল সী হাসিতে আরগ্ত করিলে, ললিত! 
ফছিলেন-তোমর! বৃথ! বিবাদ কেন করিতেছ ? আসনোপরি 
মৌনাবলদ্বনে ভউ্রকৃ্ঞ,বসিয়! রহিয়াছেন, ইহাকে কেন জিজ্ঞাসা 
করিতে ভয় করিতেছ 1 বর্ধাৎ ইহাকে এখন ইহাছি জিজ্ঞাসা 
কর! উচিত, যে তৃমি মন্ত্রবলে উ্রুধার যে রৈরূপ্য উৎপাদন 
“করিয়া, তাহা কি প্রকারে যাইবে ? 
, পণরালিতার প্সই.বাকা শ্ররপ করিয়া! স্মিতাস্ুয় শোভিত বন! 
খীগণ মুক্থত্দবেশ ধারিী উ্টরাধার নিকটে ফাইজেন--কিস 


১ম টি | পকষ্চভাবনাস্ৃত ১৭৭ 
ললিতা, মুকুন্দবেশধীরিষ্ট প্রীরাধাকে প্রকৃ্চআাঁনের ভাঁণ 
করিয়।' নয়নাঞ্চলে লজ্জার অভিনয় করিয়া, কহিলেন--হে 
,মন্্রজ্ঞ চুড়ামণে ] তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে, আর কেন 
বৃথা মেন ধরিয়া! রহিয়াছ*?' এখন আমি যে প্রঙ্গ করিব, 
তাহার উত্তর দেও ॥ 3৯-৫২ &* 

এই প্রকারে ললিতা, শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের ভাগ করিয়া 
বলিলে শ্রীরাঁধা, তত্কাঁল-জাত স্ুস্থপ্তিভঙ্গের স্যায় লক্ষিত 
হইলেন--অর্থাৎ এতাবতকাল পধ্যন্ত কি হইয়াছে, তাহ! 
- আমি কিছুই জানিনা, ইহাই প্রকাশ পুর্বক সম্্রমের সহিত 
নয়ন উদঘাটন করিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন-_হে সখীগণ ! 
তোমরা কখন আপিয়াছ ?॥ ৫৩ ॥ তাহার পরে শ্রীরাধা 
নয়ূনযুগল ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে করিতে 'কহিলেন-হে 
সখীগণ !£»তোমাদের সে ধুর্তনখা কোথায়? আমার এই 
বেশ কে নিশ্মাণ করিয়াছে, তাহা আমি জানিনা; ইহা 
বলিয়াই বামহস্ত দ্বারা মস্তক হইতে ' শিখগ্ু- কিরীট দুরে 
নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫৪ ॥ 

ললিতা কহিলেন__হে সখি ! তুমি আমাদের জ্ীরাধা, 
হায় !! তোমার নিকট আমর! কেন বৃথা লজ্জা করিতে- 
ছিলাম ! আর এক রাধ। হরিবেশ ধারণ পুর্ববক কুগ্জ মধ্যে 
নিলীন হইয়া রহিয়াছে, সেই মিথ্যা রাধা আমাদিগকে 
মোহিত করিম্াছিল ; অর্থাৎ সে শ্রীরাধা নহে, আমরা 
তাহাকে তুখি বলিয়া নিশ্চয় করিয়া তাহার সঙ্গে গিয়া" 
ছিলাম, কিজ্ত দৈবাশ্থকুলতা "বশত তথা হইতে চলিয়া 
আলিয়াছি, তাহাতেই আমাদের রক্ষা হইল। আমাধের 

16৯৩) 
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দয় তাহাকে দেখি পূর্ব হইতেই শঙ্কা! ত্যাঁগ করে 
নাই ॥ ৫৫ ৪ ৫৬॥ 

. এই প্রকার বচন প্রয়োগ করিয়া আলীমণ্ডলী বিশ্যায় 
অভিনয় করিতে লাগিলেন, ভা! দেখিয়া! বিপিনাধিকারিঙী 
ববন্দাদেবী স্ব স্বছ হাসিতে হাসিতে কহিলেন--হে সখীগণ ! 
পরম ্বন্দরকান্তি €ই জন তোমাদের সী, অথবা সখা, তাহা 
নিজ নয়ন দ্বার! দেখিয়া লও ॥ ৫৭ ॥ 
[. নান্দীমত্খী কহিলেন--হে সখীগণ ! পুর্বে আমরা ছুই 
ম্বাধফব দেখিয়াছিলাম, এখন আমর! ছুই রাধিকা দেখিতেছি;. 
ভাতে আমাদের কোন ক্ষতি নাই, কিজ্ত তোমাদের বিশেষ 
ক্ষতি আছে, জানিয়! আমরা অত্যন্ত ছুঃংখ পাঁইতেছি। 

বিশাখা! কহিলেন--সখি ! নান্দীমুখি ! আমাদিগকে কেবল 
দ্বাপর (সন্দেহ) ছুঃখ প্রদান করিতেছে, ছে তপস্থিনি ! তুষি 
আহার অস্ত অর্থাৎ দ্বাপরাস্ত আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, ইহ! 
তোমার সমুচিত কার্ধ্য, কারণ তপন্িগণের পর. ছুঃখনাশ 
করাই ধর্ম, ইহা করিলে তোমার স্বধশ্টীজ ফল বৃদ্ধি হইবে । 
(ঞ্লেবার্ঘে) হে তপস্থিনি ! নান্দীমুখি। তুমি দ্বাপরাস্ত--(ছাঁপর 
যুগের অন্ত) অর্থাৎ কেলিযুগ) আকাঙ্কা! করিতেছ, তাহা 
তোমার উচিত, কারণ কলিযুগের তপস্থিগণ প্রায় .ভ্রট হইয়া 
থাকে, ভ্গিমিত স্বধন্মরজ ফল অর্থাৎ স্থ অধশ্র্জি ফল তাহাদের 
বি বর? তোমারও তাছা হইবে ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥ 

.ঃদ্বদনত্তর সীকুল, নিরাকুলন্বদয়ে শ্ীরাধার কৃষ্তবর্ণ ও 
কোপ দুদ করিয়া. পুনরায় নিজ -ভূষণখে ক্ুষিত 
করিলে, পরী কত আগসন্‌ পুর্ব জীাধার কণ্ঠস্বরে 
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পুনরায় ধলিতে আরম্ত করিলেন ; বলিবার পময় ্ীরাধিকার 
ঈষৎ কুষ্টিলতাঁ লজ্জা ভয় প্রস্ৃতি জভিনয় করিয়া মহা 
বিস্ময়ের সহিত বদন হ্ধাংঞ্চ 'বিন্ব বসন দ্বারা অর্থাচ্ছাদন 
করিলেন,. এবং কটাক্ষরূপ *ভৃঙ্গগণকে শ্রীরাধার বদন 
* কমলের শোভা রূপ মকরনদ পাঁন “্করাইতে লাগি- 
লেন 1 ৬৯ ॥৬৯॥ 

তদবস্থ কৃষ্ণ কহিলেন--হে সর্বীগণ ! এই ধূর্ত যে আমার 
অঙ্গের বৈরূপ্য বিধান করিয়াছে, তাহা করুক; সম্প্রতি 
বড়ই আশ্চর্য্য দেখিতেছি, যে আমার রূপ লাবণ্য স্বভাব ও 
বেশ ধরিয়। আমার সখীকুলে মোহিত করিতেছে ॥ ৬২ ॥ 
হে সখীগণ ! তোমরা আর কেন মায়াশতপঞ্চিতের রা 
রছিয়াছ 1. এখন আইস; অত্যন্ত মুগ্ধী হইও ন1) 
লখখীগণ ! তোমরা উঠ 
আসিয়াছ £ হে অজ্ঞাগণ? তোমরা এখান হইতে সম্প্রতি 
আমাকে লইঙ্গ! পলায়ন করিয়া কোন গিরিগুহায় লুকাইয়া- 
থাকিতে যন্দি পার, তবে মঙ্গল হইবে, নচেৎ আমার যে দশা 
হইয়াছে, তোযাঁদেরও সেই দশা হইবে ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥ 

এই বাক্য শুনিয়া বৃন্দ! বলিতে লাগিলেন-এহে সর্খীগণ ! 
গিরিধারীর অস্ভুত মায়াবিতার উন্নতি দেখিতেছি | সব্ীকুল, 
বাঁছাকে শ্রীরাধারূপে নির্ণয় করিয়াছেন, তিনি সত্বেও পুনরায় 
সাক্ষাৎ রাধা আসিয়! উপস্থিত হইলেন,। হে সরলাগণ ! 
সমাগতা রাধ। যাহা. বলিলেন, তাহাই  ষম্প্রুতি কর, অর্থাৎ ! 
ইহাকে লইয়া তোমরা গিরিগুহায় গমন কর |. এবং এই: 
দ্বিতীয় রাধ! মোহিনী বিধায় ইহাকে ত্যাখ ক্র। 
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এই কথা.শুনিয়। সকলে হাসিতে লাগিলেন! এমন কি 
বন্দাবনের কল্পলত। (ভ্ীরাধা) পর্য্যস্ত হাসিতে লাগিলেন। 
কারণ তিনি চির দিনের পরে মুনোরথ পুর্তিলাভ করিয়াছেন, 
অর্থাৎ অনেক কৌশলে লখীদ্দিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গ্রাম্য 
ধন্ম বিধান করিয়াছেন, “সম্প্রতি পুনরায় সখীদ্দিগের পূর্ব 
গ্রাম্যধণ্ম লীলা উপস্থিত হইল” ভীবিয় হাস্য সম্বরণ করিতে 
পারিলেন না ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥ 

কুল্দলত1 কহিলেন-হে ললিতে ! এখন একটি মাত্র 
যুক্তি ভিন্ন অন্য কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না। 
নান্দীমূখখী গিয়! সন্দীপণি মুনির জননী পৌর্ণমাপীকে এখানে 
আনয়ন করুক, তিনি কে সত্য রাধা তাহা বলিবেন । 

'ললিতা কহিলেন_হে সখি! কুদ্দলতে ! পৌঁর্ণমালী 
আমাদের সকল অনর্থের মুল, তিনি এ বিষয়ে সত্য বলিবেন 
না, প্রত্যুত সখীদিগের আরও একটি নূতন বিড়ম্বনা স্যপ্থ 
করিবেন, তাহাকে আমরা দুর হইতে নমস্কার করি- 
লাম 7 ৬৭ 1 ৬৮॥ 

সখীদিগের নিজ মুখ হইতে নিগত শ্রীকৃষ্ণকৃত সম্ভোগরূপ 
বিড়ম্বনের বার্তী শুনিয়া উকৃষ, জ্ীরাধ1, বুন্দ, নান্দীমুখী, 
হাসিতে লাগিলেন, এবং তাহারা বলিতে লাগিলেন--“হে 
সতীদিগের বাশীরূপা সরম্বতি ! দেবি! তুমি সত্যব্ূপে প্রকট 
হইক়াছ, তোমাকে নমস্কার করি” । 

এই . প্রকার 'সর্খীদিগের প্রেমান্বুধিমখন জাত বাসা 
হধা, শ্রবণের দ্বারা পান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, অধিকতর তৃষণাতুর 
হইয়াছিলেন। এবং আীকৃষ্েের মুখ কমল হইতে যে প্রবর 
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পরিহাসাস্থত মধুদ্রেব বর্ষণ হইতে ল্গিল, তাহা পান করিয়া 
মহিলাগণ অতুল উন্মত্ত! হইলেন ॥ ৬৯ ॥ ৭০ & : 

| ইতি প্রীকষ্চভাবনামূতেমহাকাক্যে পরমহিশ্বনাথ রি ৰ 


কুতৌ কলিপাবনাৰতার শ্রীমুদদ্বৈতবংস্ত প্ীবৃঙ্গাবনবাসি 


শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিকুতাহুবাদে কুঙকেলি 
চাতু্ধ্যাম্থাদনোনাম দশমসর্গ । 


(আস 


 হিঙ্গোলন লীল!। 


বা: খী সমূহ কর্তৃক বেছ্িত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ, কুঞ্জ 
[ক কা! হইতে বাহির হইলেন, শ্্রীরাধার অপাঙ্গরূপ 

€ 111 মধুকর তীয় মাধুরী আস্বাদন করিতে 
|: লাগিল ! তশুকালীন শোভা! দেখিয়! পরাভূত 
2০১4] হইয়াই যেন কোটি কোটি মদন, শ্রীমস্মদন- 
মোহনের শ্রীচরণাগ্রের কাস্তিকপার পূজা করিতে লাগিল । 
হটাৎ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, নিজ বামবাহু শ্রীরাধার ক্ষন্ষে অর্পণ করি- 
লেন, তঙ্গিমিতত সাতিকোঁদয়ে শ্ীরাধিফা1 কম্পিত হইতে 
লাগিলেন, তাহাতে ঘে শোভ! হইল, তাহা! বর্ণনা করা যায় 
না, তবে যদি কোন স্থানে একটি মাধূর্য্যের সাগর থাকে, 
তাহার একটি তরঙ্গছারা তত্রত্য হেমকমলিনী যদি কম্পিত! 
হয়, তবে সেই শোভার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্ট হইতে পারে ?॥১8২॥ 
ছুই পার্শ্ব হইতে ছুই সখী তাস্থুলবীটাকা শ্রীরাধারৃফ্ের হস্তে 
প্রান করিতেছেন, তাহা শ্রীরাধা ধাম হাস্তের অঙ্গুলী দ্বারা 
গ্রহণ করিয়া শীষ .বদনে প্রুদান করিতেছেন। কও 
দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা! গ্রহণ পূর্বক শ্রীরাধ। বদনে অর্পণ 
ক্ষরিতেছেন। 0. 
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| ইতি মধ্যে জ্বীকফ যে-নিজ বাম বান রাধার. ক্ষনে 
'র্পণ- করিয়াছেন, তাহা! দ্বার ই্ারাধার বক্ষোজ স্পর্শ 
,করিতে উদ্যত হইলে বাম! রাধা, প্রিয্তমের দেই বামবাঞ্, 
নিজ করে ঠেলিয়া নিক্ষেপণকরিলেন ; তাহ! দেখিয়া! বড়ই 
আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল,*লাবগ্য-বাঁগীর পদ্ম, চক্রবাকে 
আস্বাদন করিতে যাইতেছে, রক্তোতৎপল তাহাকে রোধ 
করিল, অর্থাৎ ভরারাধার স্তনরূপ চক্রবাকে শ্ীকঞ্চের বাছরূপ 
লাবণ্য-বাশীর কররূপ পদ্ম আস্বাদন করিতেছে, শ্রীরাথার কর" 
“রূপ রক্তোৎপলে তাহাকে রোধ করা বড়ই আশ্চর্য্য । এবং 
অচেতন পদ্মের আস্বাদন কর্তৃত্ব এক আশ্চর্য্য !!! চক্রবাক ৪ 
পদ্ম এই উভয়েরই এক সূর্য্য মিত্র, এই কারণ উভভক্বের প্রণয় 
হওয়া উচিত, তাহ না হইয়া পরস্পরে হিংল! হওয়ায় দ্বিতীয় 
আশ্চর্য্য ৫ এবং চক্রবাকের বিপক্ষ চন্দ্রের মিত্র উত্পল 
চক্রবাকের সাহায্য করায় তৃতীয় আশ্চর্য্য 11! ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ 
তরুচ্ছায়াযুক্ত পথে শ্্ীরাধাকৃষণ যাইতেছেন, “পাক্জের ছিন্্ 
ছারা মধ্যে মধ্যে যে সূর্য্যকর নিঃস্ত হইতেছে, তাহা! স্পর্শ 
মাত্র প্রীরাধার বদন ন্বেদযুক্ত হইতেছে” তাহা দেখিয়! প্রীকষ্ণ 
ব্যাকুলিত হৃদয়ে তি্যক্‌ মুকুট দ্বার ছায়া! করিয়া আচ্ছাদন 
করিলেন ॥ ৫ নে 
স্রীরাধাকৃষে দেখিয়] বোধ হইতে ন্বাগিল-_দিবসে ভূমি 
তলে বিদ্যুৎ ও বারিদ্বের উপরি ছুই ইন্দু, বিদ্যু্বর্ণ ও মেঘবর্ণ 
ধারণ করিয়! উদয় হইয়াছে ; তঙ্গিমিত্ধ 'ভব্য আলি ম্ডলের 
নম্তনজপ ঈন্দীকর, সদাই প্রকল্প হইয়া রহিয়াছে ॥৬% . . 


১৮৪ স্ীক্বাহভাবনাস্থৃত । ১১শ সগই। 


আনে শোকশ্রাণ্ড হইতে লাগিল, মম্ুরগণ, বিদ্যান্মেদ্ঘ জ্ঞানে 
গরসানশোর সহিত নাচিতে লাখিল, হুংলগণ ও বিদ্যুন্ষেঘ 
জ্ঞানে আসযুক্ত হুইল, এবং চক্দ্র-রশ্মিপীন-কারি-পুংশ্চকোরঃ 
গা, পরমানন্দ লাভ করিল । 'এখানে জরাধাকৃজ কাহাকে 
গুথী ও কাহাঁকে ছুঃখী করিয়া যে নিজ বৈষম্য প্রক্ষাশ করি- 
লেন,তাহা লম ও'বিষম অআষ্ঠা বিধাতার ম্যার স্বাভাবিক ॥ ৭ ॥ 

তাহার পরে বুব্দাদেবী--“ছে রসিকযুগল ! এই 
পথে চল” বলিয়া পথ দেখাইয়া দিলে, সেই পরম হুন্দর 
পথে বিবিধ পরিহাসরঙ্গে মন্দ মন্দ পদ বিক্ষেপ করিতে 
করিতে বর্ষাহ্ধ নামে বনভাঁগে উপস্থিত হইলেন। তথায় 
আকাশে যে বিছ্যুন্মেঘ রহিয়াছে, তাহারা ধরণীতলে রাধাকৃষ্ণ- 
কূপ, বিদ্যুত্মেঘ দেখিয়া “তুল্য হইব বলিয়! স্পর্ধা করিতে 
সম্ভাবন। ও প্রাণ্ত হয় নাই,” তাহ না হইবার কথা, কারণ 
কোথায় এক সংখ্যা ও কোথায় বা অপরিমিত পরার 
সংখ্য। ॥৮॥ আকাশস্ফিত বিহ্যন্মেঘ ধরণীতলস্ছিতি শ্রীরাধা- 
ক্কষ্ণরূপ বিদ্যন্মেঘের ঘৌন্দধ্যে পরাভূত হইয়া! ভাবিতে 
লাশগিল,_“আমরা রাধাকুষ্খরূপ বিছ্যুন্মেঘের উপরি থাকিবার 
ঘোগ্য নহি, কিন্ত কোথায় বা যাইব, ইহাদিগের অঙ্গকান্তির 
ছ্বারা সকল গগণ আচ্ছন্স হইখ্থাছে,” এই খেদ বশতঃ খুখিই 
ভলখার! বর্ষণ ছলে কীদিয়া কাদিয়া পাুবর্ণ হইয়া! যাই- 
তেছে।ফ ওররাধাকৃষ্ণের উপরি বিদ্যুন্মেঘ দেখিয়া বোধ হইতে 
লাগিল, এই বিছ্যুন্মেঘ প্রীতি বশতঃ শ্রীরাধারৃষ্টের তীক্ষ জন্য 
ভাপ ঘর্স সুর করিবার জন্থয স্বর্ণে মপ্ডিত নীলমশির ছত্রে হইল, 

* ইহ! বর্ধাধালের মেধের স্বাভাবিক কাঁধ্যে উতৎপ্রেক্ষা। 
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তাহাতে নিজ সৌভাগ্য বিশেষ আলোচনা! করিয়! আমল্দ বশতঃ 
বর্ধার ছলে বৈরর্্য ও অশ্রঃ ধারণ করিতেছে; এবং মন্ত্র 
ধ্বনি-রূপ ক গদগদ বাক্যের দ্বার! ভ্রীরাধাক্কষেঃ যেন স্তুতি করি- 
তেছে ॥ ৯-১১ ॥ 
বন শোভ1 দেখিতে দেখিতে জ্রীরাঁধাকৃষ্ঃ, কদম্ব কাননে 
যাইয়া বিরাজিত হইলেন । সেই কদম্ব কাননৈ ক্রমশ উদ্ধোদ্ধ- 
স্থিত স্টামবর্ণ সুত্র সহজ শাখার উপরি পীতবর্ণ অসংখ্য বিষ্- 
'সিত কুম্থম হইতে মকরন্দ বর্ষণ হওয়ায় দেখিলেই বোঁধ হুয় 
-বিছ্যুত্যুক্ত জলধরের শোভাঁকে জয় করিয়াছে ॥ ১২ ॥ সেই 
কদঘ্বাটবীতে যে অতিদীর্ঘ কুট্টিম শ্রেণী (অর্থাৎ সারি সারি 
বেদী বা ছত্রি) রহিয়াছে, তাহ! দেখিবামাত্র সহ্ৃদয়ের হৃদয়ে 
উদয্র হুয়-_ইহা যেন প্রীরুষ্ণের আনন্দের বগা; অর্থাৎ প্রীকুফ্ের 
আনন্দকেই যেন সেই কুট্িম শ্রেণীরূপে কেয়ারি করিয়। 
কে রাখিয়াছে, যাঁহার উপরি অনবরত-কদম্ব কুজ্ছমগণ, মধুধর্ষণ 
দ্বার]! সেচন্ত্র করিয়া থাকে, এবং পরম সুন্দর ভ্রমরগণ বীতনিগ্রে 
হইয়া অবস্থান পূর্বক রক্ষা করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ 
এক এক বেদীর ছুই প্রাস্ত হইতে ছুই ছইস্তস্ত সদৃশ 
কুক্ছমিত কদম্ তরু উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাদের পরস্পরের 
শীখাথণের সন্্মীলনে গোপানসী যুক্ত মরকত মণি নির্টিত 
ক্লভী শ্রেণীব€ প্রতীয়মান হুয়। এবং স্বভাবতঃ বিকসিত কুম্ছম 
শ্রেণী পুষ্পের প্রালম্ব (বন্ধনমাল1) বহু শোভা পাইতেছে 8১৪৪ 
লেই ছুই ছুই বৃক্ষের শাখায় লম্ষিত রক্তবর্ণ পষ্ট সুত্রে 
সুক্তা-এখিত-রজ্জ,র দ্বার! বাঁধা, হিদ্দোলিকা জরে অনবরত 
ক হজধ্বনি-৫েগধ্রনি । 
(২৪) 


১৮৬ উীফ়াব ছা বনাম ॥ ১১শ সগঃ। 


মন্দ পবনে আন্দোলিত হইতেছে ॥ ১৫৪ কিন্বরীগণ কল! 
প্রকাশিয়া কোমল হ্গনন্ধি পুষ্পের বৃস্ত উন্মোচন পুর্ববক 
হিন্দোলিক্ষা1! সমুহের উপরি আস্তরণ করিয়া তদুপরি দু 
কোমল চেল ছারা আছাদন করিয়াছেন । সেই হিন্দোলিক” 
গণ, সৌরভ ও ম্থকুমারতার দ্বার! কৃষ্ণে আকর্ষণ করিতে 
শক্তি ধারণ করিয়” থাকে 1 ১৬॥ হিন্দোলিক। শ্রেণীর মধ্যে 
পতাকাঘুক্ত একখানি পরমোতকৃষ্ট হিন্দোলিক দেখিয়া 
আ্যামধামা, ভীকৃষ্ত তছুপরি আরোহণ করিলেন, তাহাতে 
বোধ হইতে লাখিল- শোভা! দেবী কর্তৃক সেব্যমানা হিন্দো- 
লিকার উপরি মুর্তিমান্‌ আনন্দ যেন অধিষ্টিত হইলেন ॥ ১৭ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ, .হর্ধ বর্ষায় সম্যক প্রকারে আর্দ্র হইবার জন্য 
ক্মর্থটৎ ভিজিবার জন্য হম্তাবলম্বন কারিণী কান্তাকে আকর্ষণ 
গুর্ধবক হিন্দোলিকার উপরি উঠাইরা আপনার অভিমুখে 
'উপবেশন করাইলেন,' তাহা দেখিয়া বোধ হইল যেন সূর্ভা- 
নন্দের সম্মুখে বিনিদ্র প্রেমের বাগী উপৃবেশন করিলেন ॥১৮1 

আলী সমুহ, গান করিতে করিতে পুষ্পাবলীর আরকজ্িক 
ছার! রসিকযুগলের বদন ঘুগল নির্শঞ্ছন করিয়া আরোহন 
সময়ে বিপর্ধ্যস্ত হার উচ্কীষ প্রভৃতি হ্শ্থির করিয়? মাল্য তাম্মুল 
ও চন্দনাঁদির চর্চার দ্বার| পরিচর্যা করিতে লাগিলেন!  «€ 

পরে হিন্দোলিকধর ছুই দিকে ছুই প্রাণসর্থী কাীসহ 
পাটির ক্দঞ্চল বাখিয়া দোলাইবার জন ধীড়াইলেন। তাহার! 
কুজীভৃত হুইয়া দোলা গ্রহণ পুর্ব্ধক পৌঁবর্বাপর্ধ্যক্রমে পদযুগ 
বিবৃত করিয়! দোলা নিক্ষেগ,করিতে লাগিলেন । এবং আস্থা 
খন্ততর ছুই প্রাপসর্থী করকমলে পুণ্য তাস্থুল দিটীকা খ্মারণ 
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পূর্বক দুই দিকে খাকিয়া দর্শন করিতে(লাগিজেন 1 ছারা 
বেগ্লাবসানে অবকাঁশ লাঁভ' করিয্না শ্রীরাধাকৃষের বদনে তান্খুল 
বীটিক! প্রদ্ধান করিতে লাগিলেন । এবং অন্য সাধুশীল! মান্য 
সতীগ্রণ, হিদ্দোলন উত্সবে আনশ্দিত হইয়া হস্তযুগল ছার! 
প্রীরাখাকষ্চের উপরি প্রসস্ত রাগযুক্ পরাগ বুষ্তি করিতে লা্গি- 
লেন।.তাহাতে তাহাঁদের নয়ন অতুল হর্লাভ করিতে লাণিল। 
গগনমণ্ডলে দেবীগণ, তাদৃশ শ্রীরাধারুঞ্খের হিন্দোলন লীলা 
দেখিয়া নিজ ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলৈন, অর্থাৎ দেবী- 
গণ পরস্পর বলিতে লাখিলেন “অহো| 1! অদ্য আমাদের কি 
লৌভাগ্য উদয় হইল, তাহার ফলে শ্রীরাধামাঁধবের অপরূপ 
হিন্দোলন লীলা! দেখিতেছি,” তাহাদের 'আকুষ্ সহ বিহারে 
অভিলাস সত্বেও গোপীদেহ অপ্রার্তি বশতঃ সে আশা স্সিদ্ধি 
হইবার সম্ভাবনা ন! থাকিলেও জ্ীরাধাকৃষ্ণ দর্শনে সকল আবি 
দুরে যাইল, তাহারা স্তস্তিত হুইয়ীও -দিব্য কুস্থম বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন ? ১৯-২৩॥ যতকালে দেবীগণ, পুষ্প 
বর্ষণ করিতেছেন, সেই সময় গগনস্থ মেঘ ও পরসানন্দযুত্তর 
হইয়া ষে জলকণ! বর্ষণ করিতে লাগিল, (তাহা পুম্পের 
সহিত মিলিত হইয়! মকরন্দত্ব প্রাপ্ত হইল, পরে শ্রীকৃষ্ট 
প্রেয়সীগণের অঙ্গে পতিত হুইয়! তাহাদের মুক্ত1 ভূষণের 
সহিত মিত্রতালাভ করিল-_অর্থাৎ সেই জলবিন্দু ব্রজরামা- 
দিগের ঘুক্তাূুষণের নিকটে মুক্তাবৎ প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল 7২৪ & 

হিন্দোলার উপরি ীরাধারুষঃ অবলোকন করিয়া নখীগণ 
বীণাদি, যন্ত্র ব্যতীত কেবল মুখে যে সুমধুর গাঁন করিতে লা্সি-. 
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লেন, এসেই গা, হুরলোক, নি অআঁচ্ছারন করিল, এবং গান 
কালে অধ্যে মধ্যে ভাহাদের থে ভৃত্তা গুকাঁশ- হইতেছে, তাহা? 
হইতে ভীঘুখের ক্দসামাস্চ সৌরভ নিস্ছত হইতেছে,তাহা। দ্বার ' 
ক্দলিকূল আকুল হইয়া ভ্রীমুখের নিকট গুঞ্জন করিতে লাগিল) 
তাহা দেখিয়া বোধ হইল-_-অলিকুল যেন শ্রীব্রজম্ন্দরীদিগের 
৪৮ স্তুতি করিতেছে । 

“ভ্রীরাধাকৃষেজর দোলা বিহার জদ্ত আনম্দচজ ক্রমশঃ 
অভিশর বৃষ প্রাপ্ত হইলে, ইহাদের হার, তাড়ঙ্ক ও মাল্য 
নাভিতে লাগিল, এবং কি্কিনী।নৃপুর প্রভৃতি নৃত্যোপযোগী 
বাদ্য করিতে লাগিল, এবং ইহাদের বদনের তাঁৎকাতিকি 
স্ব হাহ্য সভ্য, হইল 1 ২৫ ॥ ২৬॥ 
শুই প্রকার স্ীরাধাকৃষ্ণ যেমন হিন্দোলার উপরি ছুলি- 
তেছেন, এইরূপ জ্রীরাধাকৃঞ্জের তাতকালিক প্রোচ্ছপিত কাস্তি 
ঘিচ্ষুর তরঙ্গবৃন্দরূপ অমন্দ হিন্দোলিকার উপরি পরস্পরের 
নয়ন" কমল ছুলিতে লাগিল, যাহার "সমূহ দ্বাগা! সখীগশ. 
ক্গাচ্যতা লাভ করিলেন--অর্থাৎ দোলন সময়ে পরস্পরের 

ক্স্তি দর্শন জাত জানম্দ বশতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অভিশর শোভা, 
চবির সখীগণ আলীম আনন্দ লীভ করিলেন ॥ ২৭ ॥ 

-: যেরূপ উভগ্বের কান্তি সিন্ধু তরঙ্গরূপ হিন্দোলিকাঁর উপরি 
বরের নয়ন, . পরস্পর দোলাইতে লাগিলেন, অইবপ 
লটলার গুতিকুল-কাঁম উভয়ের মনকে পুনঃ পুনঃ, দোলাইয়াও 
হিক্দোলন. 'লীলার কিছু মান বন্তরা্স করিতে পারে, নাই, . 
জীলা কত: স্অনির্ববচনীয়, কোন ওজন্বী শ্রভাব তাহার 
ছড়ি 
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বে-তরু শাখা যুগলে মোলারজ্জ, বাধ! আছে, তাঁহাকাই 
ফোল] বেগে চপল হইয়া! শাখাগ্রবর্ধি কুম্ছম সম্বলিত পান 
শ্রেণী রূপ হুগদ্ধি-ব্যজন স্থার! শ্ীরাধাস্কষ্চের সেবা করিতে: 
লাগিল ॥ ২৯ ॥ 
সেই সেই শাঁখান্থিত পদ্জের মধ্যে মধ্যে বহুশিল্প বার! 
গ্রথিত্‌ মাল্যখণ্ড হিন্দোলিকার সহিত ছুলিতেছে, ভূঙ্গগণ 
তাহ! ধরিবার জন্য প্রযত্ববান হুইয়াও ধরিতে পাঁরিতেছেন! 
.কেবল চঞ্চল মাল্য খণ্ডের সহিত গুঞ্জন করিতে করিতে জন 
করিতেছে, তাহাতে এক অনির্ব্চন্ীয় শোভা হইল ॥ ৩৯ ॥ 
জীরাধাকৃষ্ক দোলা অধিক বেগে দোলাইতে অভিলাঁহ 
করিয়া পদযুগল দ্বারা দোল আক্রমণ করিয়া, নিজ অবনতি 
ও উন্নতি দ্বারা দোলাদোলন কৌশল দেখাইয়া সখীপিষ্পকে 
প্রেমানান্দে তুন্দিল করিলেন ॥ ৩১ ॥ 

পরে হিন্দোলার বেগ পর্য্যায় জমে ছুই দিকে যাইতে 
লাগিল, তবেগের ছুই অন্ত প্রাণ্ড হইয়! উপর্য্যধঃস্হিত ক্রীড়াপর 
যুবক মুব্তীর শোভ। বড়ই 4কাঁতুক উৎপাদন করিল, অর্থাৎ 
হিন্দোল1র উপরি শ্ত্রীরাধাকৃ্ণ পরস্পরের অভিযুখে পরস্পর, ' 
অর্থাৎ (সামনা সামনি.) বসিয়াছেন, দোঁলার বেগ পর্য্যার 
ক্রমে ছুই দিকে যাঁওযাঁয় যে বার ভ্রীরাধা, যে দিকে বলিয়া” 
ছেন সেই দিকে দোলা উদ্ধাগভ হইলে ভীরাধার নিচে শ্রীকৃষঃ 
থাকিতেছেন | এবং যে বার শ্ীরষ্জ যে দিকে বসিয়া আছেন, 
দেই দিকে দোল! উদ্ধে উঠিতেছে শ্ীরাধ:ও শ্রীক্কষ্েের মিচে 
থাকিতেছেন, এইরূপ পুনঃ পুনঃ দোলাবেগে দোলা একদিকে 
উদ্ধ ও এক নিচ হওয়ায় শ্রীয়াধাকৃফ। ও পুনঃ পুনঃ একক এক 
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জনের নিচে ও আস্ত বাঁর উদ্ধে হইতেছেন, তাহ! দেখিয়াট কোন 
রহস্-লীলা বিশেধ যনে হওয়ায় সখীদিগৈর যহা কৌতুক 
কইতে লাগিল ছারা ঈধৎ হসিত বদল বসনে অর্াচ্ছাদন 
করিয়া তর্দনী দ্বারা পরস্পরকে দেখাইতে লাগিলেন ॥ ৩২1 
যৈইধার উীকৃষঃ নিচে খাকিতেছেন, সেই বার শ্রীরাধার হার 
শী বক্ষংস্পর্শ করিয়া একদিকে নাচিতে লাগিল, এবং 
ধে বাক রাধা নিচে খাকিতেছেন, সেই বার অন্ত দিকে 
ভ্রীকুষের বৈজয়ন্তীমালা শ্রীরাধার কঞ্চুক স্পর্শ করিয়া নাঁচিতে 
লাগিল। তাহা দেখিয়া সখীগণ অতুল আনন্দ লাভ করি- 
তেছেন £ ৩৩1 

জ্রিরুষ্ণেরসরকত মুকুর সদৃশ অঙ্গে শ্রীরাধা নিজ প্রতিবিস্ব 
দেখিতে লাগিলেন, কিন্ত জ্ীকফে দেখিতে পাইলেন মা, 
এইরূপ হেম দর্পণ সদৃশ এ্ররাধাতনুতে শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রতিবিস্ব 
দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রীরাধাকে দেখিতে পাঁইলেন না, 
তঙ্গিমিত্ত উভয়ে অত্যস্ত দুঃখ ভোগ করিতৈ লাগিলেন । পরে 
সুইখ ধশতঃ উভয়ে যেমন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, 
ততকালে উভয়ের দ্ণি সদৃশ অঙ্জ মলিন হওয়ায় উভয়ে আর 
নিজ নিজ প্রতিবিহ্ব দেখিতে পাইলেন: না, উভয়কেই উভল্ন 
গ্েখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন ॥ ৩৪ ॥ 

এই প্রকার লীলাবারিধি শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত অধিক দোঁলা- 
€বগ বৃদ্ধি করিয়া কৌতুকের 'সহিত'স্যয়ং দোলা দোলাইতে 
লারিলেদ, তাহাতে দোলা, অত্যন্ত উদ্ধে উখ্থিত হওয়ায় 
জীয়াধার পৃষ্ঠে অতি উত্তঙ্গ ক্ষমপ্ৰ শাখার পত্র স্পর্শ হও- 
'স্কায় পর্তিত হই বলিয়া শ্ীরাখা তীষ্ড হইলেন। তাহা 
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দেখিয়া.জ্রীরাধা ও সব্বীগগ ভীত হইয়া! পুনঃ পুঃ কফিতে 
লাগিলেন_+“হে কৃষ্ণ ! আর দোলাইও না, হে কুছ! সার 
“ধোলাইও না, শ্রীক্ঃ ই ওনিয়াও নিতৃতি হওয়ার কথন 
দুরে থাকুক প্রত্যুত হাসিয়া! হালিক়া দোলাবেখ বৃদ্ধি করিতে 
লাগিলেন ॥৩৫৪৩৬॥ তাহাতে বৈয়গ্র বশতঃ ভউ্রাধার বেশীর 
বন্ধন খুলিয়া গেল, মন্তকে 'অবগুন থাকিল না, এবং ভূষণ 
সকল ব্যস্ত হইয়া গেল, এবং পবনে আ্স্তরীণ বসন উত্তলোন 
করিবে বলিয়! ভীঃরাধা পদযুগল দ্বার! যে শাটা আক্রঘৰ 
"করিয়াছিলেন, তাহাঁও পদদ্বার! ঘর খক্রমণ করিল! 
গ্লরাকিতে পারিলেন না, হায় ! হায় 1! শ্ীরাধার এতাদৃশ অবস্থা 
দেখিমাও শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত হান্য করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ 

সজীরাধিকার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া! শ্রীকৃষ্ণ দিজ বমনবুগল 
পরিতৃপ্ত করিতেছেনঃএবং দোলাবেগ পুর্ব পুর্ব হইতে '্অধিকা 
ধিকরূপে বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহাতে ভইরাধা বিজ্ঞম্ত নক্গন! 
হুইয়। নিজালন ত্যাগ করিয়। শ্রীকৃষ্টের কণ্ঠ ধারণ করিলে 
ভ্কৃষ্ণও ছুই বাছদ্বার! ভীত! শ্রীরাধাকে গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ 
যে ছুই হস্তে দোলারজ্জ, ধারণ করিয়াছিলেন, ভাহা। ত্যাপ্ন 
করির। শ্রীরাধাকে বাহু যুগল ছার! আলিঙ্গন করিয়া কেবল 
মাত্র পদাৰলদ্ঘনে তাঁদৃশ বেগৰভী দোলার উপরি নিদ্ধ কান্তাকে 
বক্ষঃস্ছলে গ্রহণ পূর্বক ছুলিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ চম্পক 
ঈন্দীবর সদৃশ এই যুবক যুবতীর (জনাধাকৃক্চের) স্র্তি নিবিড় 
লংষোগ বশতঃ একীদুত হইল,এবং সম্থর্দ নিবন্ধন এই ছুই যুক্তি 
হই চষ্পক ও উঈন্দীৰর কুকুম 'দৃশ সৌরভ মিংকূত হুইয়! 
নদের পারে বৈকুষ্ঠস্রিত্ পদ্মছির নাস) আখি ব্যাপিল:& $*.& 


১৯২ ১১৩১১) ১১শ সঙ্গ । 

ভ্রাহার পরে আবজঙ্মন রিন! দোলার উপরি ্রাধাকৃষণকে 
ঘুর হইতে দেশিয় সবীখগ আসিয়। বোল ধারণ করিলে বেগ 
শাস্তি হইল, ভ্রীরাধা অমনি দোলা হইতে আঅবরোহণ করিয়া 
লক্খীগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়! ্ীকৃষ্ক যে যে প্রকার বিড়ম্বনা 
করিয়াছেন, তাহ! বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪১ ॥ 

পরে অস্ট সর্খীর মধ্যে সর্বপ্রধানা ভ্ীললিতাকে শ্রীরাধা 
কৌশল ক্রমে দোলার উপরি শ্রীকৃষ্ণের নিকট আরোহণ করা-. 
ইয়া হয়ং ঘোলাইতে লাগিলেন, ও প্রেমের সহিত গান 
করিতে লাগিলেন । শ্রীকৃষ্ণ দোলার উপরি জ্রীরাধার যে 
'অবস্থ! করিয়াছিলেন, ললিতাকেও তাহাই করিলেন ॥ ৪২ ॥* 

এই প্রকুর বিশাখা প্রভৃতিকে দোলান্দৌলন জঙ্য অবস্থা 
শ্রুধান করিয়া! শ্রীকৃষ্ণ হিন্দোলা হইতে অবস্ভারণ করিলেন 
পুর্বে যে হিন্দোল1 শ্রেণীর কথ! উক্ত হইয়াছে, তাহার এক 
এক হিন্দোলার উপরি শ্রীকৃষ্ণ ছুই ছুই হ্দ্দরীকে বল পূর্বক 
ভূমি হুইতে নিজ ভূজবুর্গল দ্বার! উত্তোলন করিয়ং আরোপপণ 
করিলেন, এবং একাকী অসংখ্য হিদ্দোলা দোলাইতে দোঁলা- 
ইতে তছুপরি ভ্রমণ করিতে লাগিলেন! যদি কেহ কহেন 
বন্ছ প্রয়াস সাধ্য দেই কাধ্যে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্ররৃতি 
হইল? তাঁহার উত্তর প্রেমসমুদ্রে শ্রীকৃষ্ণের কি অকরণীয় 
আছে 8 ৪৩7 ৪৪ ॥ 

ভ্রীকফ। মনে করিলেন, প্রত্যেক হিন্দোলিকাঁর উপরিস্হিত 
গো্পীধুলের মধ্যে আমিও খাঁকিব, তাহা তাহার সিদ্ধি হইয়া 
ছিলকাঁরণ হিন্ধোলিকাঁর উপরিস্থিত প্রত্যেক গোলী দেখিতে 
ল্যশিলেন, উমধুলুদন আমাদের বদন কষল পাম করিতেছেন, 


১১শ সঙ 1 শীংভাঁধনাসিত 1 ১৯৩ 
ইহণ গোকুলেশ্ নক্জানের সম্থগ্গে কিছুই আশ্চর্য্য বছে, কারণ 
তাহায় ইচ্ছা শক্তির কিছুই অশক্য নাই । 

তথায় একখানি হিদ্দোলল্লান্জ অর্থাৎ কমলাকৃতি হিন্দো্গা 
আছে, তাহা শ্রীর্ন্দাদেবী দ্বেখাইয়া দিবা মাতে উীকিষও, 
প্রেরমীগণের সহিত তছুপরি আরোহণ করিলেন । হিন্দো” 
লনাঞ্জের কর্ণিকায় পূর্ববত বৃত্তহীন কুস্থমের উপরি দিব্য 
বঙন্জ আন্তরণ ও ফুলের উপাধান আছে। জীকৃ্জ কর্ণিকার 
উপরি স্রীরাধার ক্ষদ্ধে বামবানু অর্পণ পূর্বক বিরাঁজিত ছই- 
লেন ; এবং অফ্টদলে ললিতাি প্রধানা অম্ট সী উপবেশন 
করিলেন ; তছাস্থে যৌঁড়শদলে আর যোঁড়শ সখী উপবেশম 
করিলেন । 

+হন্দোলনাজে সখীলহ প্ররাধাকৃে বিরাঁজিত দেখি! 
পরষানঙ্দে বৃন্দাদেবী খর্জদুর, জন্থু, জ্াক্ষা প্রভৃতি দানাবিধ 
ফল আনয়ন পুর্ধক শ্রীরাধারুষ্ের সম্মুখে রক্ষা! করিলেন । 
স্রীরাধারুষ তাহা ভোজন করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাঁফিল, 
তাহা! সখীগণ ভোজন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ ইহারা 
খর্ঘুরার্দি ফল ভোজন করিবার পূর্বেধেই হিন্দোলনাঞ্জে উপ* 
বেশন করিদ্াই অস্তৃত-গর্ধ-হারি পানক (সরব) প্রভৃতি পান 
করিয়াছিলেন । ভোজনাবসানে ন্বর্ণকাস্তি তাম্বুলবীটি পরু- 
ম্পর গ্রীতির সহিত গ্রহণ করিতে লাগিলেন । অর্থাৎ লখী- 
ত্ব্দ ও শ্ীযাধারুষ্ণ পরস্পর পরম্পারকে তাঙ্থুলবীটি প্রঙ্গান 
করিলেন । 
*. ছিগ্োলনীজ দোলাইবার, কগয নাদ্দীসুখী ও বৃন্দ ছাই 
দিকে থাকিয়া পুর্ব ফোলাইতে দোকসাহিতে পরসানষ্দ লাঞ্চ 

(২৫) 


১৯৪ ভীকফভাধনাত্থত ! ১১শ লর্গঃ ৷ 


করিতে লাগিকেন। জাসীগণের তদর্শনে বদনে উল্লালের 
চিহ্ন লক্ষিত হুইতে লাগিল, তাহারা পরমানন্দে নানাবিধ 
গাপ করিতে লাগিলেন । ভ্রীকৃঞ্তচন্দ্র, দোঁলাশ্দোলন লীলা 
ঘবারা সকল সম্ীকে জর়পুর্বক আল্লেষ চুম্ব প্রভৃতি রত্ব প্রাপ্ড 
হইলেন । ৃ 

পরে দোল! হইতে অবতারণ পূর্বক কাস্তামগুলের,সছিত 
কাঁনন হইতে কাননে ভ্রমন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭-৪৯ ॥ বন 
জ্রমন সময়ে বর্ধাজাত যুখী কুহ্ম কৌরক দেখিয়া মনে হইল-_ 
“রাধার ভ্ীমুখে যে স্বছ হাসি উ্িত হইয়া অবহিথ্থা 
হশঃ পুনঃ যুক্দিত হয়, সেই শোভা এই ষুর্থী কোরক সমুহ 
"আমার মনে "উদয় করিয়া দিতেছে” এইরূপ চিন্তা করিয়া 
সু্বী-কুহ্ছম চন্পন করিয়া তাহাদ্ার! মালা গাধিয়া হৃদয়ে ধারণ 
করিলেন--অর্থাৎ শ্কুফণ যুখী কুশ্থম কোরকের মালার ছলে 
জ্ীরাধার স্বৃহ হাসি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিলেন ॥ ৫০ ॥ 

গরগণের নবজলধর শ্রীকফ্ণের অঙ্গকীস্তি, এবং মেঘ সঙ্গে 
থে সকল বিদ্ধযৎ শ্রেণী খেলিতেছে, তাহার শ্রীগোপীকাদিগের 
অঙ্গ কান্তি, ইন্দ্রশোপ নামক রক্তবর্ণ ষে বর্ষা কীট ভূমিতলে 
রক্য়াছে, তাঁহারাও ঠগোশীদিগের ভ্রীচরণের অলক্তক ব্ধপে 
প্রত্ীত হইতে লাগিল ॥ ৫১ ॥ 

বখন শ্রীকষ্খমেঘ অন্ভুল ঘ্বনরস সর্বত্র বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন, ভাহাছারা হমনস € মালতী ) ও লতগিশ | অত্যুৎ-. 
ফুল্লা ও পর্বববতী 'হইল। এবং তৎসন্তাঁলি (অর্থাৎ তৎতৎ- 
হকের কলচজোসীও অলম সুহ্যাযুদ্কা! হইয়া বহুকাল চ্ছায়ি 
সজাকুতহ করিতে জাশিল,; সো! ) যে ঘন রল বর্ষণে বর্ধাহর্ষ 


১১শ ব্গঃ। জীকুঞ্চভাবনাসত | টি 
বন্ও হর্ষ বর্ষায় ডুবির! গেল। € প্লেযার্থে ) প্ীকুষখরূপ ঘন বখন 
অতুল ত্বন রস (শুঙ্গার রস) সর্বত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন, 
'সেই সমর প্ীকৃষ্েের প্রসন্ত সখীগণ হুমনা, অর্থাৎ অনুরাগিনী 
এবং অত্যুতফুল্লা ও পর্বববতী* € উৎ্সববতী ) হইয়া দীর্ঘকাল 
নুখানুভব' করিতে লাগিলেন । "তাহাতে হর্যাবর্ধ বনও হর্ষাবর্থে 
মগ্ন হইল ॥ ৫২1 
ইতি প্রীকষ্চভাবনাম্ৃতেমহাকাব্যে উ্মহিশ্বনাঁথ চত্রবর্তি-ঠকুয়-মহাশর- 
ক্কতৌ। কলিপাবনাবতার জীমদদ্বৈতবংস্ত জীহৃন্নাবনবাঁসি 


প্রীরাধিকানাধ গোস্ছামিক্ৃতান্বাদে হিশ্দোলনলীবা! 
নুখান্বাদনোনাম একাদশসর্গঃ | 


 জীকুঞ্চভাবনাম্ত মহাকাব্য । 
ছ্বাছশলগঠ | 
লী? 
৮] ইন উহার রিনার র 
পইক্সপে বর্ষা হর্ধ বন বিভাগ দ্শনি করিতে করিতে 


1, ১ পা আন্কুরাগ নৃপতির প্রধান সেনাপতিযুগল 
টিযিত 4 ভ্রিরাখারুষ) যনোভবজূপ মাতঙ্গ অগ্রে করিয়া 
শিলিনুখ-ভটগণে বেষ্টিত হইয়া শরতুসুখদ 
(48৮47 নামক কাননে উপস্থিত হইলেন। তথায় 
অপুর্ব শারদীয় শোভা সন্দর্শন পূর্বক প্রীব্রজযুবরাজ নিজ 
প্রিরতমাকে কহিলেন__হে মদ্দিরনয়নে ! ক হেক্ররীয়াধে ! এই 
অভিনব সরোবর বিষ্োকন কর; ইহাতে অপরূপ একটি 
হেম কমল ফুটিয়া রহিয়াছে দেখ; এই হেম কমলে চঞ্চল ভূঙ্গ 
বেষ্টন করিয়াছে, এবং ইহার উপরি নটি খঞ্জনযুগল নৃত্য 
করিতেছে, হে রাঁধে! এই সরোবর দেখিয়া! তোমার যুখ 
দেখিবার দর্পণ বলিয়! ইহাকে আমার ভ্রম হইতেছে; কারণ 
হে সুমুখি ! তুমি যখন মুকুরে মুখ দর্শন কর, তখন তোমার 
চঞ্চল অলকাবলিরূপ হ্ুঙ্গ বেগ্টিত ও নয়নরূপ নট খঞ্জনযুক্ত 
মুখন্ধপ ছেম কমলের প্রতিবিদ্ব তাহাতে পতিত হয়॥ ১৪২৪ 
“আদি দেখ _বর্ধাকাবে সরোবর সকলে যে পাুবর্ণ ধারণ, করি- 
যাছিল, এখন শরতকাঁলে মেঘ সকল তাহাই ধারণ ই 
ও ছে মদিরন্কনে--দত খঞ্জন লয়ে 


১২৭ লাঠি। দীরুফ বাবলা । ১৯ 
নিরং নিজ জি পটাষবর্ণ $ হলাপয়হিশ্কে যেছগথ দিছে । 
ছে সথি? ইছারা কি পরস্পর মিত্রন্ধ! করিয়াছে? 8 গ৭ ! 

হে রাখে! হলাহকগণ কিছুঃপঙ্গে (আকাশে) লন বাস! 
করিয়া আক্কপে জল শোষণ স্বৃত্তিক। বিদারণ প্রস্তুতি কাছ 
স্বারা অতুল তপস্থিনী দলীকুলৈ জ্াৰণ মানে হালরপ স্বীয় 
মরবস্থ অর্পনপৃর্র্বক পরিচর্যয! ফরিয়। অবদা়িত্ব প্রা হইস্াাছে, 
অর্থাহ যাহারা বিঝুপ্দে লম হৃইত্বে ্মভিলাষ করে, তার? 
€তপস্থি বা তপস্থিনীগণে ) প্রায় সর্ধ্বব্ব দান করিয়! প্রিদর্যড। 
' দ্বার যেরণ ক্দরদাত (শুদ্ধ) হয়, এইরূপ মেঘখণ তপস্থি্ী 
স্রলীকুলে অর্ধন্ম অর্পণ পুর্ববক পরিচর্ধ্যা করিয়া ক্বদ্গাজ 
(শুভ) হইয়াছে ॥ ৪ & 

»হে রাধে ! অর্ববতো চৃথ্ি নিক্ষেপ কর, সথমলে! ( মালজী ) 
সমূহে আন্চুরাগি আআলিঘণ, আমনোসযুহে ( আঅন্পুষ্প সমুছে ) 
রঞ্জিত হইতেছে ন?, তাহ! দেখিয়া হে সখি | তোমার জুষনঃ 
অতন্ুকাতর হইতেছে কি? তাহা লয় বলিতে হইবে, 
জর্থাৎ ভূঙ্গগশের এক মালতীকুস্মে আন্পক্তি বশত? অন্য 
কুহ্থসলুহ ত্যাগরূপ বিসদৃশ কারা দেখিয়। তোমার মম 
কত্যস্ত ছুঃশিত হুইতেছৈ কি? (ল্লেঘার্থ) তাদুশ দালতী প্রুদ্ধি 
দর্শনরূপ উদ্দীপন বশত্বঃ তোমার মন কন্দর্পকাততর হইতেছে 
কিঃ তাহ? সত্য বল। 

“করুনঃ সুখে এই জিষট পরিহাসসন্গ যাক শ্রাতণ করিয়া 
প্ররমোদ্জল 'কাত্তি পীঘদামণি ভ্রীরাধার সুগে সৃষ্ু শ্মিত উদ 
হইজ১এবংনীত, ভুম তারযুক্ত সরদ নয়ত জনির্ধৃনীর লো 
হইল, ভাঙা? উদ্দলিত মৃষ্ধিকার! দাধন্ধ পাল করিতে লাঙ্গিলেদ 


১৯৮ উীরুত্হতা খনি ্িত 1 ১২শ সহি । 


তঙনত্তর ভইরুশপীতেবী 'আঅভিহস্টর একা কমল আনিয়া! 
উৎহক্ষট সহক্কারে উপছার দিলে ভ্ীরুষ কর নলিম ছার! 
রহ্থপপৃ্ধক রাধার মুখে একবার ভুরি নিক্ষেপ করিয়ঃ' 
কল চুম্বন করিয়া কছিলেন)--হে কমল ! অতুল লৌরজে 
ক্ষিতিতলে সকলকেই তুমি জয় করিয়াছ। 

ইহা বলিক্লা কমলের স্তধ করিলে সরাধা কিঞ্চিৎ কুপিতা 
হইলেন,তাহাতে শ্ীরুষ্ণ অন্য কারগ উত্তাবন করিয়া কহিলেন* 
ছে সি! হে রাধে! আ'মি কমলের স্ততি করিলাম, তাহাতে 
ভ্বোমার কুটিলদ্রুযুক্ত বদন ঈষৎ অরুণ কেন হইল? ছে 
চট্টুলাঙ্গি ! আমি তাহার হেতু জানিতে পারিলাম,আমি তোমার 
বদনের স্তুতি না করিয়া কমলের স্ত্রতি করায় নিজ গৌরব 
চ্যক্তি নিমিতই তোমার বদন ক্রোধে অরুণ হইয়াছে ॥ ৫ ৭৮৪ 
হাহ হউক এখন আমি তোঁমার বদন ও এই কমল ক্রমে 
আজ্রাণ করিল্পা বাহার্কে মধুর সৌরতে অধিক বুঝিব, বেণুর 
স্বাপা ভাহার যশ$ই উচ্চৈঃস্থরে গান করি & ৯1 * 

ইহা! বলিয়াই রলিকেন্জরু, অলক্ষিত ভাবে পুনঃ পুনঃ 
 ভ্রীরাধা বদন চুম্বন করিয়! বিশ্মিত হইয়! বলিলেন--ছে সখি, ! 
জরাষে ! তোমার বদনই অতুলপরিমলশাঁলী । হে হবদনে ! 
ঝুছি আগার শ্রতি রখ! কোপ কর নাই 1 ১ ॥ 

সভার পরে গ্রকু্ণ মনে ভাবিলেন, “আমি ঘে কমলের 
ব্ক্ধি করিয়া! ঈইয়াখিকার কোপ উৎপাদন করিয়াছি এক্ষণে 
তাছারই শিষ্প! করিল্পা ফাঁনিনীকে প্রসঙ্গ করি” ই) স্ছিয় 
করিসুধ কমলকে কহিলেন--অহর কমল! তোর দিক । আরে 
সু £ ছুই কে রৃষ্ম পন্দিযুখ্, ছইয়া রহিয়াছিস্‌ং তোকে থে 


১২ সঙ্গ; £ সুংকধাবনা নত 1 ৬৯৯ 


আয় করিয়াছে, সেই বনিভার সুখ সঙ্গিধানে প্রফুজ অবন্থায় 
থাকিতে ফি লজ্জা হইল মা? অথবা নিজ পঙ্চজত্থ গু 
জলজস্বের সদৃশ চেষ্টা করিডেছিস্‌, অর্থাৎ জলজত্ব ( জড়জন্ব ) 
অর্থাৎ জড়জাত নিবন্ধন তুই জড় যেহেতু এখনও প্রফুল্ল হইয়া 
রহ্য়াছিল্‌ ॥ ১১ ॥ হেরাধে! কমল প্রডুতি কুম্থম হইতে 
তোম্ত্র মুখের সৌরভ অধিক, তদ্বিষয়ে এই বায়ুই প্রমাণ ; 
এই বায়ু তরুলতাদ্দিগকে প্রতিক্ষণ সবের সহিত মৃত্য 
শিক্ষা দিয়া থাকে, তরুলতাগণ, মকরন্দরূপ দক্ষিণা প্রদান 
করিলেও তাহাতে প্রসন্ন না হইয়া তোমার বদনাশ্বুজের 
ক্মঞ্চলতটী ( ঘোউটা ) নাচাইয়া তাহার অতুল পরিসল 
লাভ করিয়া! “সামি অদ্য পরম ধন্য হইজ্াম+ঃ ইহা কি 
মানিতেছে না? ॥ ১২ ॥ ১৩৪ 

এই কথা গুনিয়া ললিতা কহিলেন--হে নাগর ! ভু্গি 
যাহার গন্ধ মাত্র প্রাণ্ড হইয়। পরমানম্দিত হইলে, এখন কি 
কারণে সেই সুখকমলের মকরন্দ আন্াদন পরিত্যাগ করিলে £ 
আই আশঙ্কা সম্প্রতি আমাকে কবলিত করিল ? 

ভ্রীরুষণ কহিলেন-সহে সখি ! ললিতে ! তুমি বিষ্ধ1 হই 
না, জীরাধার মুখ-নরোবরের যে মাধুরীরূপ নদ্দীগণ, অনবরত 
দ্শদিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা! হইতে পাচ বা ছয় বিস্ঠু 
একবার মাত্র নিপানে ভাঙার কি দরিক্্রত। হয় ? ইহা বলিয়! 
বাষধাহ্রূপ ভুক্জগপাশ বেষ্টন দ্বারা বলপুর্বক ওইরাধাতিন্ু, ' 
শ্বায়ত করিয়।৷ 'জধরাস্থত পান করিতে বঁয়ন্ত করিলেন, তৎ" 
করিল ॥ ১৪:১৬ ॥ 


হ%৪ শীবভাখনাসৃত 1 ১২ সঙ । 

জ্রীক্চ এই শুকারে অগুবাপিশীগণ সঙ প্রতি প$খ। প্রতি 
ফুঝো, গতি স্বরে প্রতি ননী, ও প্রতি পর্বত্তে বিরণ'কয়িতে, 
করিতে নিধিল জটবী ঘুকুট খারপ ধসুনাপরিবি---ভ্রীহৃন্পা- 
ধনে আগনন করিলেন । তথা কলছংস চত্রবাকগণ কলাস্পগ 
ফলছ করিতেছে,অর্থীৎ তাছাদের কলহ বিবিধ বৈদ্বীর খআঁলায়, 
(প্লেধার্থে) যে স্থান কলছংসগণের লহ হইয়াও কলাম্পিদ, 
অর্থাৎ মধুর শব্দের সিকেতন, এধং যে কলহ, কর্ণরূপ কৈরথ 
সুষের ধুতুহল বিধান করিয়! থাকে, তাঁদৃশ কলাস্পদ অর্থাৎ 
ফলা--প্রতিপদ্দ শ্রন্ভৃতি তিথিতে সমুদিত চন্দ্রের ষোড়শ ভাগ 
ভাঙার আঞ্পিদ, অর্থাত চজ্জ্ সদৃশ, চত্দ যেমন জগসাগুলেয 
উমোয়াশি ধ্বংস করেন, এইরূপ শীবরল্পাধনও জগস্মগুলের 
তমোঁরাশি বিধ্বংস করিতেছেন, এবং ঘথায় পর়স্প্র অগ্রভাগ 
খার্ধী বেষ্টন করায় যাঁহাঁদের অগ্রভাগ সমক্ষপে অবস্থিত, এবং 
ধারী রসপুখ ফল ধরিয়া রহিয়াছে, তাদৃশ বৃক্ষগণ বিরাজিত 
রহিয়াছে ॥ ১৭ 1 ১৮1 যে বৃন্গাবনে স্রণটিকণি, ইন্দুনীলমণি 
কুরুবিদ্দ (মুগানামে আরজে শ্রলিদ্ধ) এবং শবশন্থারা বাখন 
পর্ন তন্ক়ার তীর্থ মণ্ডলী (বাঁধাধাট ) জলে প্রতিবিশ্বিত 
হইয়া ছুই খাটি বলিয়া দর্শকদিশ্গকে ভ্রমযুক্ত করায়, অর্থাৎ 
ধর্পকিগপ বাধা খাটেই প্রতিবিষ্ব জল মধ্যে দেখিয়া! জল 
খধ্যে ঘাট বাধা আছে, খলিয়া আস্ত হইয়া থাকে ॥ ১৯ 
সেই বাধ! ঘাটের উপরি অমন্দ রুটি কুঞ্জ পুগযুক্ত কু্ছদাবা 
(ফুলের খাগিচা ).'রহিরাছে, যথায় আঅলিগণ অধুর গর্সি 
কাফ়াকেছে, এখং জনরঞজনকাঁতি খঙানগণ আনেক প্রকার 
মনোহর নৃত্য করিতেছে ॥ ২” ॥ বখায় বকুল জভূতি তকঠাপ 
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নবহল্লিক প্রভৃতি লতাগপের সত মিলিত হওয়ায় গৃহাজানী- . 
বঙ লক্ষিত হইতেছে, অর্থাৎ গৃহাশ্রমীগণ যেমন সম্ত্রীক তিথি 
ও নিজ ধশ্মানুষ্ঠান করিয়া! থাকে, এইরূপ আশ্রম ও 

কল, পুষ্পদান করিয়! বৃন্নাবনের তরুলতাগণ অভ্যাগ্গত অস্ি- 
খির সন্মান করিতেছে । কুন্দ, কেতকী, করবীর, কেশর, কদন্থ, 
চম্পক প্রভৃতি তরুগণ, অতিমুক্ত,জাতি, গিরিমল্লিকা ও কণক- 
যুখী প্রস্ৃতি লতারূপ বধুগণের সহিত মিলিত হইয়া পরমন্থথে 
কালাতিপাত করিতেছে, এবং পণশ, আত্ম, নারিকেল; গুবাক্‌, 
গোস্তনী, কদলী, করঞ্জ, করক, ইক্ষু, কোলি, ধব, নিম্ব, পিপ্পল, 
বটঅক্ষ,কিংশুক প্রভৃতি তরু-গৃহীগণ লতাখৃহিধী সহ সম্মীলিত 
হুইয়! গারন্ছ ধর্্মানুষ্ঠান করিতেছে ॥ ২১ ॥ ২২1 

এখানে কুঞ্জ রচনার রীতি দেখ--চারিদিকে একক পণ 
চারিটী বৃক্ষ* তাহাদের মধ্যে এক এক বৃক্ষ পার্খস্বয়ে লতাগয় 
দ্বারা বেস্তিত, এবং পরস্পর উপর্য,যপরি শাখায় শাখায় গ্রথিত 
হওয়ায় পণিতের1 ইহাদিগকে কুঞ্জ বলিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥ 
বিশাল শাখাযুক্ত এই কুঞ্জসমুহ, পুষ্প, পল্লব, দল ও স্তবক 
ধারণ পূর্বক বলভী, শিখা শিখর ভিত্তি তোরণ প্রতিহার- 
যুক্ত মশিমন্দিরবৎ বিরাজিত হইতেছে, এই কুঞ্জ সমুহের 
মধ্যে কোন স্থানে কোন কুঞ্জ চতুস্কোণ, কোন স্থানে অষ্ট 
কোন, কোন স্থানে বলয়াকৃতি, হইরা আমাদের আতনু- 
ফেলির নিমিত্ব মনো ও নয়ন আনুদ্দিত করিয়। উত্কৃষ্টরূপে 
বিরাজিত হইতেছে ॥ ২৪ ॥ 
. হেরাধে! বৃক্দাবনের সর্বত্রই শুক শারিকা,চটক, কেকী, 
(কোকিল, আমর, চাষপক্ষী, তিত্তিরী, কলিঙ্গ, (ফিন্স?) চাক্তক, 
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পারাবত, চকোর, চরণাযুধ প্রভৃতি পক্ষীগণ ধ্বনি করিতেছে, 
এবং রুরু, শল্লকী, মহিষ এবং জমূরু, শুমর, চুর, কপিলা,শশ, 
প্রভৃতি পশুগণ অতি সৌনহৃদের সহিত পরস্পর অবলেহন 
পুর্ববক ময় যাপন করিয়া থ!কে, এবং মলয় বাধ ভূজঙ্গের 
বদনস্থ বিষ বহ্চিতে নিজ তন্ু হবন করিয়া প্রাণ্ত-তপঃ 
ষম্পত্তি প্রভাবে স্ব্গস্থ নন্দনবনের কুম্থম স্পর্শ, ও অম- 
রাঙ্গনাখণের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া! যে অপবিস্রেত! সঞ্চয় করি- 
ফ্লাছিল, অর্থাৎ পরস্থ ও পরবনিতাঙ্গ স্পর্শে পাঁপ বশতঃ যে 
আপবিত্রত! লাভ করিয়াছিল, তাহা স্থরদীখিকার সলিলাব- 
গাহণে বিদুরিত করিয়! পরম পবিজ্র হইয়া কৈলাসে গমন 
করে, তথায় ভ্রীগিরিজা-সরোবরে সনি করিয়া তত্রত্য কমল 
রেণুদ্বার! রুধিত (চচ্চিত) হইয়া বৈকুষ্টে গমন করিয়ঃছিল, 
তথার লক্ষীকান্তের কেলি-পাদপ-প্রচয়ের গুসুন মকর্ন্র 
লাভ করিয়া আনন্দিত হইল, তাঁহার পরে ভূরি পুণ্য ফলে 
ব্রজডূমি আগমন করিয়! ব্রজবাস প্রভাবে শ্রলোক শিবলোঁক 
ও রৈকুষ্ঠলোক বাস বাসনা বিদুরিত হইলে কোন অনির্ববচনীয় 
চমৎ্কুতি লাভ করিয়! এখন এখানে সর্বদ1 বাঁস করিতেছে। 

জ্বীকু্জ এইরূপে শরশ সুখদ বুৃন্দাবনের শোভা বর্ণন 
করিতে করিতে গমন করিতেছেন, জনীরাধা, সম্মুখে মনো নয়ন 
হারি কোন মগ বা পক্ষী দেখিলে মধ্যে মধ্যে তর্জনী উন্নমন 
পূর্ববক তাহার নাম জিজ্ঞাস্। করিতেছেন । 

জ্রীরাধাকৃষ্ণ. পথে যাইতে যাইতে পরম হুন্দর কুহ্থম 
অবলোকন পূর্বক তাহা চয়ন করিয়া সুক্ষ লতারূপ 
ুত্েস্বার! হার, কটক,.অঙ্গদ-প্রভৃতি প্বকরে নিপ্মাপ করিয়া 


১২শ সগঠি। সীকৃকভাবনাযৃত। ২০৩ 
পরস্পরকে বিভূষিত করিতে লাগিলেন | ২৫-৩২ ॥ যগকালে 
শ্রীকৃষ্ণ কুস্থম নির্টিত অলঙ্কার নিজ প্রেয়সী--শ্রীরাধিকাফে 
পরিধাপন করাইতেছেন, শ্রীরাঁধা, ধৃষ্ট কৃষ্ণ, পাঁছে আমার 
স্তন স্পর্শ করেন, ভাবিয়া সঙ্কুচিত হওয়ায়, ভ্রীকৃ্ণ কহিলেন 
হে প্রিয়ে! আমি তোমাকে কমের ভূষণ পরিধাঁপন করাই- 
তেছি, তাহাতে তুমি কেন নিজ কুচযুগলে আমি স্পর্শ করিব 
বলিয়! সন্কুচিত হইতেছ? হে সবি! শ্রীরাধে! এই দেখ ! আমি 
তোমার কুচস্পর্শ করিলাম, তাহাতে আমার কোঁন কম্পাি 
বিকার হইল না, তাহ না হইবার কথ! হে সুন্দরি ! গোপাল 
তাঁপণী প্রভৃতি শ্রুতি কর্তৃক আমার বরবর্ণীতা বর্ণিতা হইয়াছে। 
এই কথা শুনিয়! জবীরাধ! হাঁসিতে হাসিতে,কুন্দলতাকে 
কহিলেন--হে সখি ! কুন্ববল্লি ! তুমি সত্য করিয়! বল. 
তোমার দেধর বরবর্মাকি না? হে সখি! ভাতৃজায়া যেমন 
নিজ দেবরের চরিত জানে, এইরূপ*কি অপরে জানিতে 
পারে?) ৩৩ ।৩৪॥ 
কুন্দলতা কহিলেন-ছে সখি! রাঁধিকে ! তুমি স্বয়ং 
বরবর্ণিনী, এই জন্য আমার দেবরের বরবর্পিতা যত্ব সহকারে 
অন্বেষণ করিতেছ, হে সখি! তাহাতে তোমার ছুইটা মাত্র 
আশয় প্রকাশিত হইতেছে, এক শ্রীকৃষ্ণের সহিত সতত 
সঙ্গমে নিঃশঙ্কত্ব, এবং নিজের সতীত্ব প্রসিদ্ধি, অর্থাৎ তুমি 
যেমন স্বয়ং বরবর্ণিনী সেইরূপ -্ীকষ্ণের বরবর্ণিত সিদ্ধ 
হইলে যথা তথা, যখন তখন, শ্রীকৃষ্ণ সহ, মিলিত হইতে 
তোমার কোন ভয় থাকিবে না, এবং লোকেও তোমাকে 
পরম সতী বলিবে, ইহাই তোমারি আশর 1 ৩৫ 1. 


২৪. ও্কষ্চভাবনাস্ৃত 1 ১২শ সর্গহ। 


শ্রীকুষ্ঃ -কহিলেন_-সখি ! রাধে ! এই জগতে .তাপনী- 
আর্সতিকে এবং ক্ুদ্র উপাঁসক অন্রিনন্দন ভুর্ববাঁসা মুনিকে কে 
না! জানে £ কিছু দিন পরে আমার বর্ণিত (ত্রহ্মচাঁরিত্ব) প্রতি 
গৃহে তাপনী শ্রগতি ও ভুর্ববাসা বলিবেন- অতএব হে বরধর্ণিনি! 
আমার সহিত ক্ষণকাল নির্জনে চল ॥ ৩৬ ॥ 

শ্রীরাঁধা, শ্ীকুষ্কের রহস্থ ধ্বনিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া! 
প্ীকৃষ্ণের সহিত কোন কথা ন1 কহিয়া ললিতাকে কহিলেন-_ 
সখি ! ললিতে ! বিধাতি!, চপ্লত। ও নির্লজ্জতার সারভাগ 
গ্রহণ করিয়। তদ্ারা নিশ্চয় পুরুষ জাতি নিশ্মান করিয়াছেন, 
তাহার প্রমাণ প্রতিলতায় ভ্রমনকারি এই ভ্রমরগণ; অর্থাৎ এই 
জরমরগণ স্বরভশালিনী ফুল্ললতার মধুপাঁন করিতেছে বটে 
কিন্তু স্থির হইয়া একত্র ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না, অতএব 
সর্ধব সমক্ষে স্্রীজাতির নিকট নিজ নির্লজ্জতা অভিব্যত্ত কর! 
পুরুষ জাতি মাত্রেরই প্বভাব। 

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ,সম্মুখস্থ বে একটা স্বর্ণ যুখী 
তামালে বেষ্টন করিয়! রহিয়াছে, তাহ অঙ্গুলী দ্বারা নির্দেশ 
পূর্বক কহিলেন--রাধে ! তুমি পুরুষ জাতি মাত্রের নির্লজ্জত1 
দেখাইবার জছ্য ভ্রমরে দেখাইলে, এখন একবার হেম বুখীকে 
দেখ, এই. হেম যুখী কি কাধ্য করিতেছে, মর্থাৎ এ বে 
সর্বব সমক্ষে তরুণ' তমালে বেষ্টন করিয়াছে, তাহাতে 
ইহার কি লঙ্জাশীলতার হানি হয় নাই ? ইহা শ্রবণ করিয়া 
জ্রীরাধা অঞ্চলের দ্বারা নব হেম যুখাকাকে আচ্ছাদন 
করিলেনা॥ ৩৭ ৩৮ ॥ | 

ক্ীরাধাকৃষ্ণ এই প্রকার বাঁখিলাঁস করিতে করিতে কৌতুক 


১২শ সঙগঃ। শ্রীকৃষঞ্চভাবনাস্তৃতত ॥ ২৯৫ 


স্ুধাতর্ঙ্গিনীর রঙ্গে মন সগ্র করাইয়! জরীব্ন্দবিন মধ্যবর্তিনী 
'কনকস্ছলীতে উপস্থিত হইলেন, রসভরে চলিবার সময় ছুই 
জনের কটিতটে কিন্কিণী বাঁজিতে লাগিল 1 ৩৯ ॥ যে কনক- 
স্ছলির মধ্যে সূর্য্য বিছ্যুৎ ও চন্দ্রছ্যতি বিনিন্দিত রত্ব কুট্টিমে 
মণিযোগ'পীঠ বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহার উপরি পদ্মরাগমণি 
নির্মিত অঙ্টদল পদ্ম দেদীপ্যমান হইতেছে ॥ ৪০ ॥ যে পদ্ম, 
অনুরাগি ভক্তগণ্র মনে প্রাছুভূতি হইয়া থাকে, তাহারাঁও 
উত্সবের সহিত নিজ মনোমধ্যে বিলোকন করিয়া যাহার 
অদ্ভুত মকরন্দ পান করিতে করিতে সফলজীবিত হুইয়া 
খাকেন। অর্থাৎ মনোমধ্যে তাহার মাধূর্যযান্ভব করিয়া 
থাকেন ॥ ৪১॥ সেই পদ্ম অতি স্থরস-ফলুবধষি সুরসার্ণ- 
ছুরলভতর যে স্থরশাখীর তলে বিরাজিত, সেই স্ুরতক্ু শ্রীক্ষেঃ 
সর্ধতোহধিক স্থরতোশুসব আস্বাদন করাইয়1 তাহার নিকট 
হইতে সৌভাগ্য সাগর লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ কল্পতরুতলে 
ব্রজগোপীপণ সহ অনির্ববচনীয় সুরত সুখ অনুভব করিয়া 
শ্ীকষ্ণ,--“হে কল্পবৃক্ষ! তুমি ধন্য, তোমার তলে আমার যাদৃশ 
স্ুরতোতৎসব হয়, এইরূপ অন্যন্্র হয় না,” এই, প্রকার অভিনন্দন 
দ্বার সৌভাগ্যাতিশয় প্রদান করিয়াছেন ॥৪২॥ সেই কল্পতরুর 
ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় পত্র, হিরকমণির ন্যায় গুচ্ছ, এবং বিজ্রু- 
মের ন্যায় প্রবাল, পছ্মরাগমণির ন্যায়'কল, এবং সকল খু 
ইহার সেবা করিয়া! থাকে, স্ৃতুরাং তত্তলবর্তি পদ্মও স্বদৃক্‌ 
€জ্ঞানী ও ললিতাদ্দি সখীগণের ) আর্তি সমুহ হরণ করিয়া 
থাকেন ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥ * ৃ 

সেই পনের নিকটে জ্ীকৃ+$। আগমন করিয়া! মহোতসৰ- 


২৪৬ জীকৃঞ্ভাবনাস্থত । ১২শ সর্গহ় 
বত্তী শ্রীরাধা সহ তর্দীয় কণিকার উপরি আরোহণ করিলেন। 
তখন শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে রমণীয় কর্ণভূষণ ছুলিতে লাগিল, এবং 
সখীগণের মুখোঁদ্ঘাটন কালে, অলিগণ মুখ নিকটে লুক্ধ হুইয়! 
গুঞ্জন করিতে লাগিল, কল্পতরুবর্তি পীতাব্বরধারী-_-্রীকৃষ্ণ ও 
নীলাম্বরধারিণী প্রারাঁধিকাকে 'দেখিয়! বোধ হইতে লাশিল-- 
“স্থির নবমেঘ সৌঁদামিনী বলকিত হইয়াছে, এবং অভিনব 
স্থির সৌদামিনী নবমেঘে বলফিত1 হইয়াছে; যদি কেহ 
কহেন, যেঘ ও বিদ্যুত নভোমগ্ডল ত্যাগ করিয়া পুথিবীতে 
কেন আগমন করিল ? তাহার উত্তর এই মেঘ ও বিদ্যুৎ কল্প- 
বৃক্ষের প্রার্থন! ক্রমে তাহার বাঞ্ছিত বর্ষণ করিবার জন্য তাঁহার 
তলে 'অবস্থিন্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইহাঁও একী অদ্ভুত 
ঘটনা, অথাত গগণমণ্ডল ত্যাগ করিয়া তরুতলে বিদ্যুৎ বল- 
যিত হইয়া রসবধি স্থির মেঘের অবস্থান, এবং মেঘ বলয়িত 
রদবধিনী স্থির সৌদামিনীর অবস্থানও আশ্চর্য্য 111 

কল্পতরুর উপরিশ্িত শুক, তাদৃশ, অপরূপ প্রেরসী সহ 
ভ্ীশ্যামহথন্দরে দেখিয়া বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন- হায় ! 
হার! ধাহার নখাগ্রের শোভায় কোটি যদন মোহিত হয়, সেই 
অদদনমোঁহনের তন্মু মদন বিহ্বল করিয়াছে, এই মদন মোহন 
নয়ন প্রান্ত হইতে সশর অর্ধ্,দ মদন সৃষ্টি করিয়া তাহার 
শর প্রহারে নিজ শ্রিয়তম! শ্রীরাধিকাঁকে জর্জরিত করিতেছেন, 
জ্রীরাধিক1ও নিজ নয়ন প্রাস্তত্বারা ইচ্ছার কান্তি আস্বাদন করি- 
তেছেন, এই ললিত ভ্রিতঙ্গ বিগ্রহ জ্রীকষেের মাধুরী যদ্যপি 
সনন্দন, পরাশর প্রভৃতি অবগত নহেন,তাহা হইলেও ব্রজাশ্রিত 
শুফের উক্তি চাতুরী বিষয়ীকৃতাঁ সেই মাধুরী সাধুগণ অনুভব 


১২শ লর্গই। স্রকঞ্$চভাবনান্তত | ২৭ 
করিয়া.থাকেন, অর্থাত শুকবচন আশ্রয় দ্বার শ্রিকৃক্মাধুরী 
অনুভব করিয়া! থাকেন পল্লেষার্ধে) কল্পতরুতলবর্তি গুকপক্ষী 
'মাধবের যে মাধূর্যযাস্থত বর্ণন করিতেছে, তাহা দেবগণেক্গ 
ছু্লভি। ব্যাসনন্দন শুকদেব' বেদ রূপ কল্পতরু আশ্রয় করিয়া 
তাহার ভাঁগবতকূপ ফল ভোজনে অগ্রগণ্য, তিনি যাহা! বর্ণন 
করিয়াছেন, সেই অমৃত হরছুলভ, বলিয়া জগতে খ্যাতিলাভ 
করিয়াছে। 

শুক বলিতেছেন- হে রসিকেক্্র! তোমার পদযুগের 
 স্থকুমারতা,কি বলিব, যখন তোমার চরণযুগল, ধরণীতলে বিচরণ 
করে, সেই সময় তোমার অশ্রুমুখী প্রণয়িনীগণ নিজ নয়ন 
সমুহও কঠিন ভাবিয়! পাদুকা! করিতে শঙ্কিত হুইয়| থাকেন, 
হে*ভ্রিভঙ্গীললিত ! শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ! তুমি ললিতব্রিভঙ্গ হুইয়। 
ধাড়াইবার-সময় বাঁধপদে নিখিলাঙ্গভার বিন্যস্ত করিয়। থাক» 
বলিয়া তোমার বাঁমপদতলবণ্তি ছুর্নিবার অরুনিমাতিশয় “আমার 
প্রতিপক্ষ দ্বক্ষিণপদ বিদ্যমান থাকিতে সমস্ত অঙ্গভার অর্পপ 
করিয়া অনুচিত কার্য করা হইল” বলিয়া ক্রোধবশতঃই 
তোমার বামপদতল হইতে বাহির হইতে উপক্রম করিতেছে, 
ইহাই আমর দেখিতেছি ॥ ৪৫-৪৯ ॥ ক 

পাদতল পাঞ্চিবর্তিনী অরুণিমার উপরি ফে শিতিম! 
(শ্টামতা ) উদ্দিত হইয়াছে, ইহাদের উভয়ের সীমামধ্যে 
একটি অনির্ধ্চনীয় রুচিকরী রেখ রহিরাছে, এই রেখ! নিজ 
মধুদ্ধারা নতভ্র ব্রজন্থন্্রীগণের দৃউ্মধুকরীগণে পুনঃ পুনঃ 
অতিশয় বিহবল1 করিতেছে ॥ ৫* ॥ ৫১ ॥ হে ললিত ভ্রিভঙ্গ ! 
- ৬ ইন! উৎপ্রেক্ষা। 


২৯৮, শীকুষ্চভাবনার্ত । ১২শ সর্গঃ । 


তোমার তিরশ্চীন জঙ্যঘাযুস্ত দক্ষিণ চরণ যে বামদিগ্বত্তি হই- 
গাছে, তাহার কারণ--অতিরাগি দক্ষিণ চরণতল, শ্রীরাধিকার 
পদ লদ্গিত শাটাকে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিবার জন্য নিজ লঘু-. 
তাকে স্বীকার করিয়াছে, অর্থাৎ অতি রাগিগণের এই স্বভাব, 
যে তাহার! নিজাভীষ্ট সিদ্ধির জন্য লঘুতাও স্বীকার করিয়। 
থাঁকে, এই কারণ বশতঃই তোমার দক্ষিণ চরণতল শ্রীরাধিকার 
পদতল লন্বি শ্বাটি চুন্ঘনের জন্য বামদিখন্তি হইয়াছে | 

'বিধাত! নিজ চিত্রকরত্থ প্রখ্যাপন করিবার জন্য তোমার 
চরণতল হিঙ্কুল রসের দ্বার চর্চিত করিয়! তাহার উপরি 
ধ্বজ বজ্ প্রভৃতি লিখিয়াছেন, তাহ] তুমি কুলবতীদিগকে এক 
বার মাদ্র দেখাইয়া অতিশয় মোহিত করিয়া! থাক ॥৫২৪৫৩॥ 
তুমি,বামদিখত্তি দক্ষিণ পদতল উন্নত করিয়া ধ্বজ বজ্ঞ প্রন্থতি 
চিহ্ন নিজ প্রেয়সী জ্রীরাধিকাঁকে দেখাইয়। জানাইতেছ “হে 
শ্রিয়ে ! আমি ঈশ্বর, গ্রই আমার পদতলবর্তি ধ্বজ বজ্ভাদি 
এশ্বরিক চিহ্ন অবলোকন কর” হান ! হায় !! এইন্দপে নিজ 
ঈশ্বরত্ব জানাইয়াও প্রিয়ার নিকট কিঞ্চিম্মাত্র ঈশ্বরোচিত গোঁরব 
প্রাপ্ত হইলে না) ঘর্থাৎ তোমার ব্র্িয়াগণও তোমার চরণ- 
তলের এরশ্বরিক চিহ্বু দেখিয়া “এরূপ বসু রেখা ও আমাদের 
পর্দতূলেও আছে,» ইহা! বলিয়া তোমাকে ইহার! গৌরব 
করেন না ॥ ৫৪ ॥ হে কলানিধে! তোমার বসনে 
্াবৃত জানুর শোভা একবার মাত্রে দেখিলে তনুমধ্য। ব্রজ- 
দুন্দরীগণের হৃদয়ের অনার্ত অতন্তাপ-বিষম। দশা। উপস্থিত 
হয় ॥ ৫৫৪ 

হে স্বন্দর শেখর ! তোমার অতিগীন ও বৃত্ত রুচির উরু- 
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দেশে "শোভা দেখিয়া সকল জগতীর সন্তীগণ, রতিপতির 
শরাঘাতে কীপিতে থাকে, এবং তাহাদের হাস্যযুক্ত অধরা- 
ম্থৃতে তুমি আর্দ্র হও, ও তোমার অধরাস্থতে তাহারাও আর্ছ 
হুইয়। থাকে ॥ ৫৬ ॥ 

হে রসিকবর ! শ্তধা হুদ ও তদছুত্খু লতিকা তোমার 
নাভি১ও রোমাবলী হইয়াছে, ইহাদের চতুর্দিকে অতি রমঞীয় 
হুমনহগণের * নিবাল ভূমি বিরীজিত রহিয়াছে, অর্থাৎ হ্রদের 
চতুর্দিকে স্থমনঃ € সঙ্গদয় ) গণের যেমন রমশীয় নিবাঁসভূষি 
থাঁকে, সেইরূপ নাভিত্রুদ ও রোঁমালি-লতার চতুর্দিক স্থমনঃ 
অর্থাত মালাস্থিত পুম্পগণের নিবাস ভূমি ॥৫৭॥ হৃভগ ! কন্দর্প 
সদ্ম সদৃশ তোমার নাভিপদ্দ, বড়ই অদ্ভুত, কারণ অন্য পদের 
নিঙ্টে নাল উদ্ধে আনন থাকে, কিন্তু তোমার নাভি পঁম্মের 
উদ্ধে নাল ও নিচে বদন | তথায় স্তনয়নাগণের নয়ন পতিত 
হইব! মাত্র সেই পদ্মস্থিত কন্দর্পের কাণাঘাত জন্য গলিত 
জল ছারা অন্ধ হইয়! যায়: অর্থাৎ অধিক আঘাত লাগিলে জল 
গলিত হইয়া নয়ন যেমন অন্ধ হয়, এইরূপ তব নাভি দর্শনে 
কন্দর্প বাণাঘাতে অনবরত জল গলিত হৃইয়। সুনয়নাগণের 
নয়ন অন্ধ হইয়। যায় । ৭" হে ূপনিধে ! ত্রিজগতের শোভার 
সার সংগ্রহ পূর্বক মহাশিল্পি-বিধাতা তোমার ভ্রিবলি নিম্মাপ 
করিয়াছেন, এই ভ্রিবলীর সহিত লগ্ন বলিয়া? সত্যভাষী ধীরগণ 
তোমার মধ্যদেশকে অবলগ্ন বলিয়! কীর্তন করেন, অতএব 


সে 


৬ স্মন্হ্মালাস্থিত পুষ্প ও সহ্ধদয়গঞণ্ । 
, + এখানে নাভীহ্দ দশনে অনন্দাশ্রুর কন্দর্প বাণাঘাভ. জন্য বলিয়া 
উৎ্প্রেক্ষ। | 
(২৭) 


২১০ বকা বনাহৃত্ । ১২শ সঙ্গ । 


অন্যপুরুষের যধ্যদেশকে যাহারা জবলয বলিয়া, থাকে, 
তাহারা মিথ্যাবাদী ও মুর্থ। ৫৮1 ৫৯ 

তোমার ত্রিক ভঙ্গের দ্বার! যে সৌন্দর্ধ্যাতিশয় হইয়াছে, 
তাহাছ্ারা ইহাই লক্ষিত হয়, যে অতিক্ষীণ মধ্য; 'অতিতুঙ্গ 
গীন বক্ষঃস্থলের ভার বহন করিয়াই শ্রম বশতঃ নিজ বাম 
ভাগে নত হইয়াছে ॥ ৬*॥ হে ভূবনমোহন ! তোমার 
ভেভঙ্ষি সময়ে মধ্য দেশের দক্ষিণ পার্থখে নবলীলত। লক্ষিত 
হইয়া থাকে, অর্থাত নবলীলা বিশিষ্টত্ব ও ন বলীলতা অর্থাৎ, 
জ্রিবলী হীনত্ব এবং অবলযুক্তত্ব দু হয়। অন্য দিকে অর্থাৎ 
বামভাগে পুক্কল বলিত্ব অর্থাৎ পুষ্টবলিযুক্তত্ব ও পুক্ষল বলবস্ব 
আছে, এই কারণ গুরুভাঁর বহন এখানেই লংভব হয় ॥ ৬১1 
ছে য়সিক শেখর ! অশ্ব পত্র বিনিন্দিত তোমার হুন্দয যে 
তুন্দ (উদর) এখন শ্বসিত পবন দ্বারা ঈষত উন্নমিত ও অবনমিতত 
হইতেছে, ইহা কোন রসময় সময়ে ইন্দুবদন! শ্ীরাধার 
মশিমালার নটন রঙগভূমি হইয়া থাকে |.৬২ ॥ নিকষ পাষাঁপে 
স্বর্ণ রেখার ন্যায় তোমীর বক্ষঃম্থলের বাম ভাগে লক্ষ্মী রেখা- 
রূপা লতিক1, এবং স্থণাল তন্তচুর্ণ শ্রেণী তুল্য অতি সুক্ষাতর 
ভৃগু লক্ষ্য লোম লতিকা বিরাঁজিত হইতেছে ॥ ৬৩ ॥ এ লঙ্গমী 
রেখারূপ লতিকা এবং গ্রীবুম রেখারূপা লতিকা, ইন্দ্রনীল- 
মণি দর্পণ তুল্য তোমার বক্ষঃস্থলে স্বর্ণহার ও মুক্তাহারের 
গ্রতিবিশ্ব্ূপে প্রতীয়মান হইয়া! থাকে ; অর্থাৎ তোমার 
বক্ষঃস্থলের বামদিখর্তিনী লক্ষী রেখাকে স্বর্ণহারের কান্তি 
কণার প্রতিবিম্ব, এবং দক্ষিণদিধ্তিনী ভ্ীবস রেখাকে মুক্তা 
হারের কান্তি কণার প্রতিবিশ্বরূপে মনুষ্যগণ অনুভব করিস 
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থাকে 4৬3 ॥ তোমার অন্তঃকরণশ্ছিত সমৃদ্ধিষান্‌ অচ্গুরাগ, 
উদিত শশধর-দিবাঁকর শত বিনিল্দি কৌস্তভ মণির ছলে হৃদয়েনর 
বাহিরে দৃশ্ঠতা প্রাপ্ত হইয়াছে, যেহেতু এই কৌস্তভ হইতে 
জগ্পৎ অনুরক্ততা প্রাণ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥ এই ধরণী মণুলে 
, কুলাঙ্গনাগণ তোমার সবল ভ্রিরেখাযুক্ত এবং একটু তিরশ্চীন 
ও কাস্তে মণ্ডলীর দ্বারা! মনোহর কণ্ঠ মাধুরী নিজ নয়ন দিব! 
পান করিয় বাহুদ্বারা কণ্ঠ বেষ্টন করিতে অভিলাধিণী হইয়া 
থাকে ॥ ৬৬ ॥ হে স্বৈরবিহারিন্‌ ! যে তুমি ভুজদণ্ড দ্বার ভুজ- 
ঙঈ্গমের শোভা জয় করিয়াছ, সেই তোমার পাঁণিপঙ্কজের পলাশ 
শ্রেণী (অঙ্গুলীগণ) নিজ নৃত্যকৃত্যের নিমিত্ত অল্প মাত্র আদর 
করায় লঘু মুরলীও সহস! অধর ন্ুধাঁপান করিতেছে, ইহা 
আশ্টর্ধ্য নহে,কারণ নিচে মহজ্জনের অল্পমাত্র আদর পাইটলেই 
সহসা অত্যুচ্চ পদে আরোহণ করিয়া থাকে ইহা সর্বত্র 
প্রসিদ্ধি আছে ॥ ৬৭ ॥ | 

তোমার অধর, স্মিতরূপ অৃতবিন্দু বারা সপিত, এবং 
শিখর প্রত দ্বিজগণের কাস্তির দ্বার| অচ্চিত, হৃতরাঁং অধর নামে 
খ্যাত হইলেও অনুরাগ ভরে অধর অর্থাৎ ক্ষুদ্র নহে, হতরাং 
কি প্রকারে বিশ্বফল তুর্লনাঁরপ পরাভডব পাইতে পারে ? ৪৬৮৭ 
ছে হুন্দর! ইন্দ্রনীলমণি নির্টিত বৃক্ষের নবীন অঙ্কুর 
তাহার অগ্রত উভয় পার্থে রবিজার ক্ষ শ্যামবণণ বুদ্ধধ হুরের 
সহিত ঈষৎ বাঁক1 করিয়া যদি যোজন! করা যায়, ভাহা 


* * এখানে নাসাস্থানীয় 'ইন্ত্রনীলমণি, বৃক্ষের অঙ্কুর, ও নাসাপুট স্থানীক্গ 
হ্ধুবার বৃন্দ । 


২১২ ভীকফ্ভাবনাস্থকত 1 ১২ সর্গঃ | 


হইলে তোমার নাসিক! উপমার দ্বারা পূজা করিতে পার! 
যাইতে পারে ॥ ৬৯ ॥ তোমার জমসন্িবেশ নবপল্পব সদৃশ 
কর্যুগলে যে মকর কুগুলযুগুূল, ছুলিতেছে, স্বছ গণ্ড 
মশ্ডলে পতিত তাহার উদ্ভট ছটায় অনুরাগিনী ব্রজঙ্থল্দরী- 
গণের নয়ন পতিত হইব মাত্র তাহার চাকৃচিক্য ম্বার! 
অন্ধ হইয়া যায় ॥ ৭* ॥ হে রসিকেন্্র ! তোমার গ্েত্রছয়, 
রদিকতা, লাস্ক্য, কুচি, সত্যসন্ধত1, সারগ্রাহিত1 প্রভৃতি নিজ 
ধশ্মের বিন্দুদ্ধারা মীন, খগ্ডন, অদ্ুজ,চকোর ও ষট্পদ প্রতৃতিকে, 
কুতার্থ করিয়াছে, অর্থাৎ তোমার নয়নরূপ রদিকতার সিন্ধু, 
নিজ রসিকত বিন্দু দিয়া মীনকে কৃতার্থ করিয়াছে, স্ততরাং 
প্লীনের সহির্ত তোমাঁর নয়নের তুলনা কিরূপে হইবে ? অর্থাত 
মীনের নিজ্ঞাশ্রয় সলিলে এতই রসিকত্ব (প্রেমিকতা") যে 
সলিল হইতে বিয়োগ হইবামাত্রে মীন জীবন হারাইয়া থাকে, 
এইবূপ মীনের যে প্রেমিকতা, তাহা তোমার প্রেমিকত। 
সাগরের বিন্দুমাত্র, ভতরাঁং অতি ছুরলগাহ গভীর সাগরের 
সহিত তদীয় বিন্দ, তূলন! হয়, ইহ? কখন মুখেও আনিতে 
পার] যায় না, খঞ্জনাদির সম্বন্ধে এই কথা, অর্থাৎ খঞ্জন 
পাখি নাচিতে জানে বটে, কিন্তু তাহার সেই নৃত্য, তোঁমার 
নয়নের নৃত্য মাধুরী, সাগরের এক বিন্দুমাত্র, এবং অনুজ, 
কুচিম্ড পন্দার্থ বটে, কিন্ত তাহার সেই কুচি, ভোমার নয়নের 
রুচি সাগরের এক বিন্দু, সুতরাং ইহারাও তোমার নয়নের 
সহিত তুলনা লাভ করিবার যোগ্য নছে, চকোরের যে 
সভ্যনন্ধত১ তাহা ভেমার নয়নের সত্যসন্ষতারূপ জল 
রাশির একবিম্দু, অর্থাৎ ভোম!প নয়ন, তোমার অনুরাশিশ্টী 


১২শ নর্গ2। জীকষ্চভাবনাহৃত । ২১৩ 


প্রিয়াগণের বদন চজ্দের কান্তি হৃধা পান করিয়া যেমন প্রাণ 
ধরিয়া থাকে, এইরূপ চকোরদ্িগকে নিজ সত্যসম্ধত সিন্ধুর 
বিন্দু দিয়! কৃতার্থ করিলে, চকোরগণ কেবল চন্দ্রের সুধা 
পান করিয়৷ প্রাণ ধারণ করিতে শিক্ষা করিয়াছে, সৃতরাং 
. তাহারাও ভোমার নয়নের" পহিত তুল্য হইতে পারিল 
না ।, তোমার নয়ন সারগ্রাহিতার সিন্ধু, নিজ বিন্দুদিয়া 
ভ্রমরগণে কুতার্থ করায় তাহারা সারগ্রাহী হইয়াছে, অর্থাৎ 
, পুষ্পের সারাংশ মধুগ্রহণ পুর্ববক অসারাংশ পরিত্যাগ করিতে 
শিখিয়াছে, সুতরাং তাহার তোমার নয়নের সহিত তুল্য 
হইতে পারিল না ॥ ৭১।| 
হে রসিকেন্দ্র! তোমার নয়নযুগল শ্রুতি বর্তুবর্তি* 
হইয়ীও মত্ত হইয়াছে, এবং সর্ধবদা সতীদিগের সতী ব্রত 
ংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং ভ্রমর তুল্য লম্পট, এবং 
অনুরাগ সাগরের উচ্ছলিত জল তরঙ্গে মগ্ন হইয়া থেন 
থাকে ণ1 ৭২ ॥ হে কৃষ্ণ ! তোমার চঞ্চল চিল্লীরূপ ধনু ধারণ- 
কারী মনোজন্মার পুষ্প নিশ্মিত ভ্রমরযুক্ত স্বর্ণাস্কিত অদ্ধচন্দর- 
বাঁণই তোমার চঞ্চল অলকাবলী বেষ্টিত'গোরোচনা তিলক ' 


পপ পক ৮পাশ পদ ০ সপ্ত তি এ ১৩ শতাশিতাত১৮ পপ পিক পিপি পদ ৩ ২০. ৮টি তি শি শি টি ৮৩৩০০ ০০০০ পপি শা 


* যে শ্রুতি বস্মবিত্তি হয় অর্থাৎ যে বেদপথান্নগামী দে কখন মত্ত ও সতীর 
সতীত্ব ধূংসী হয় না, তোমার নয়ন শ্রুতিবর্মবর্তি হুইয্বা মত্ব হইয়াছে, ও 
সতীগণের সতীত্ব ধূংস করিতেছে, এই কথ! বলায় বিরোধ হইল । প্রক্কত পক্ষে* 
শ্রুতিবন্বর্তী অর্থাৎ নন কর্ণ নীমাপরযন্ত গামী ইহা! সমাধান । পু 
*. +*একানে সর্বদ। জলপুর্ণকূপে নেত্র দ্ধয়ের যে প্রতিতি হয়, তদ্বিষয়ে ইহা 

' উত্রক্ষা । 


২১৪ উীকৃষ্ণভাবনাস্থিত 1 ১২শ লঙ্গঃ | 


রঞ্জিত ললাট হইয়াছে, যাহ! একবার মাত্র অবলোকন-করির়! 
কোন রমণী ন। কম্পিত হয় ?॥ ৭৩ ॥ হে মনোহর ! তোমার 
এগুলি কেশ নহে, কিস্তু কন্দর্প ভূপতি, স্বগনাভি ও শুচি- 
রসের দ্বারা ম্থণাল তন্তু সকল অঞ্জিত করিয়া , €( অর্থাৎ 
ছোপাইয়া ) নিজ চামর করিয়াছে, যদি রেহ কহেন, এতাদৃশ 
সথণাল ততন্ত কেন কুটিল হইল, তাহার উত্তর_ কুটিল কন্দর্পের 
এইবপ গুণ, তাহার সঙ্গে যে বস্তর সম্বন্ধ থাকে, তাহাই 
কুটিল হয়? ৭৪ ॥ ূ 

তোমার নিখিলাঙ্গস্থিত রূপের উত্তকর্ষরূপ যশঃ) মন্দহ্াস্থ- 
রূপ শরীর ধারণ করিয়া তোমার মুখমণ্ডলে উদিত হইয়! 
সফন্ত ভূবনাধিথ ব্রহ্মাদির অন্তঃকরণের মধ্যেও নিজ জ্যোৎম। 
বিস্তাধধ করিতেছে ক%* ॥ ৭৫ ॥ 

হে ব্রজমীন জীবন ! হে জগদ্ধিমোহন, তোমাকে আমি 
এইরূপ স্ততি করিলাম, কিন্তু তোমার যে জীবিতেশ্বরী 
্রাঁধিক1 কান্তিকনিকা বিকীরণ করিয়া তোমাকে মোহিত 
করিতেছেন, আমি ইহাঁকে কিরূপে স্ততি করিব ?॥ ৭৬ ॥ 

ললিত জ্িভর্জগ সময়ে তোমার অঙ্গে হেলনা দিয়! 
তোমার যে জীবিতেশ্বরী দাঁড়াইয়া আছেন, ইহার রূপাঁদির 
মহিমা কীর্তন পূর্বক স্ততি করা! আমার সাধ্যাতীত 
হইলেও কিছু স্তঁতি করিতেছি শ্রবণ কর_-বাহলীক দেশস্ছ 
“অতিরিক্ত নিবিড় কুসুম দ্রবযুক্ত অধোমুখ কমলদ্ছয়, এবং 
কুম্থম সায়কের হেম, তুনের উ্পরিবস্তি ছুইটী যণিসম্পুট, এবং 


সপন 


* অর্থাৎ হঙ্ধাদি তোমার শীমুখস্থ,মন্দহণন্ত সর্বদা ধ্যান করিয়া থাকেন । 


১২শ লগ: | স্ীকৃ্ভাবনাস্থৃত । ২১৫ 


ক্রমগীন হেমকান্তি একমুলবর্তি সমসঙ্গিবেশ দুইটা অধোধুখ 
কদলীতর, এবং অমৃত কুপ, এবং তাহার বর্ত,লাকার তরঙ্গ 
ভ্রিতয়ের ছার বেষ্টিত আক্ঠশ, যাহার মধ্যদেশে স্মরলেখা 
পংক্তি বিরাজিত এতাদৃশ একটি ললিনের দল, এবং অব্যব- 
হিত ছুইটা দাড়িত্ব, কিশলয়যুক্ত স্বণালু লতাষুগল, এবং 
শৃঙ্থ, রাক্ষুলীর ফুল, এবং নবীন কুন্দকোরক, তিল ফুল, অলি 
ও পল্লব দ্বারা অর্চিত, সকল কলাযুক্ত শরদিন্দু, যমুনার 
. সুক্ষ্ম প্রণালীযুক্ত মেঘসমূহ, সংগ্রহ পূর্বক কলবেত! বিধি 
তোমার নিমিত্ত প্রীরাধিকারূপা নবকেলি-কল্পলতিকা স্যপ্তি 
করিয়াছে ক ॥ ৮২ ॥ 
হে দেবি! শ্রীরাধিকে ! আমি তোমার পদ নখরগণকে 
প্রণাম করি, এই পদনখর উচ্ছলিত কিরণ দ্বারা খণ্ডিত চন্দ্র 
নিন্দা করিতেছে, এবং ভূমি শ্রীকৃষ্ণের নিকট থাকিয়া লঙ্জ! 


পাশপাশি ৮ ৮৮০ শশা শি ্ািটিটীিশীশী্শুশশশশিশাাাাসি 


* এখানে ভঙ্গিদ্বারা কুক্কুমাক্ত অধোসুখ কমল প্রভৃতি শ্রীচরপ প্রভৃতির 
উপমাবোধক। অর্থাৎ কমলের সঙ্গে শ্রীচরণের,কামের শ্বণ তুনের সঙ্গে জঙ্ঘার, , 
মণি সম্পুটের সহিত জানুর, কদলীর সহিত উরুর, অমৃত কৃগের সহিত নাভির, 
এবং তনয় তরঙ্গ ত্রিতয়ের সহিত ত্রিবলীর, আকাশের সহিত কর্টির, ললিনেক্স 
একপত্র সহিত উদরের, এবং তন্মধ্যবর্তিনী ক্মরলেখা পক্তির সহিত রোমা” 
বলীর, অবাবহিত দাড়িছ্ের সহিত স্তন যুগলের, কিশলয়যুক্ত স্ণাললতা- 
যুগলের সহিত করপল্বযুক্ত বাহুর, শব্ঘের সহিত কণ্ঠের, শরদিন্দুর সহিত , 
মুখের, তিল ফুলের দহিত নাসার, কুন্দ কোরকেরু সহিত দস্তের, বাস্লীর * 
ফুলের সহিত অধরের, অলির সহিত মমলকের, পললবের সহিত করণে, 
প্লেদের সহিত কেশের, ও যমুনার সুঙ্, প্রণালীর মহিত বেণীর তুলনা করা 
ম্বাছেং 


২১৬ শীকুঞ্চভাবনাস্ৃত । ১২শ সর্গ2ঃ। 


বশতঃ অবনমিত বদন] হইলে শ্রহরি তোমার এক' বদনের 
প্রতিবিদ্ব প্রতি নখরে দেখিয়া থাকেন । 

হে রসিকেন্দ্র! এই যোগপীঠে তুমি যখন আরোহণ 
করিয়াছ, তখন হইতে এই অফ্ট জখীর যথাযোগ্য স্থানে 
আরোহণ করায় অপরূপ শোভা হইয়াছে, হে রসিকপ্ধয় ! 
তোমর] ভ্রীযোগপীঠে পুর্ববাভিমুখী হইয়া বিরাভ্িত হইতেমব, 
তোমাদের সম্মুখে অষ্টদল পদ্ম সদৃশ যোগপীঠের পুর্ববদিখস্তি 
দলে প্রীললিত1 থাকিয়া তোমাঁদের ছুই জনের বদন কমলে 
পতিত মধুত্রত সমুহ করধূত কমল চালন দ্বারা নিবারণ 
করিতেছেন । এবং ললিতার দক্ষিণ পার্খে তৃঙ্গবিদ্যা এবং 
উদ্ভর পার্থ ইন্দুলেখা,অর্থাৎ ঈশান কোনবস্তি দলে তুঙ্গবিদ্যা, 
এবং অগ্নি কোনবর্ভি দলে ইন্দুলেখা বীণা বাজাইতেছেন । 
অয়ি! জ্রীরাধে ! হেরুষ! তোমাদের ছুই জনের দক্ষিণ 
দিকে বিশাখা, এবং বাম দিকে চিত্রা থাকিয়া চামর চাঁলন 
দ্বারা তোমাদের পরস্পর দর্শন জন্য যে ঘণ্ম বিন্দুর উদয় 
হইতেছে, তাহা বিলুণ্ড করিতেছেন। অর্থাত উত্তরদিতর্তি 
দলে বিশাখা, এবং দক্ষিণদিথর্তি দলে চিল্লো রহিয়াছেন । 
এবং তোমাদের দুই জনের নিকটে বায়ুকোণের দলে 
রঙ্গদেবী, ও নৈর্কত কোণের দলে স্থদেবী থাকিয়া স্বয়ং 
অশ্রে বিসর্জন করিতে করিতে বসনাঞ্চলের দ্বারা তোমাদের 
ছুই জনের প্রশয়াঁশ্রঃ মাঁজ্জন“করিতেছেন। এবং তোমাদের 
পুষ্ঠ দেশে থাকিয়া, অর্থাৎ পশ্চিমদিগ্ধর্ভি দলে থাকিয়া 
চম্পকলতা, তোমাঁদের মুখ কমলে অত্যন্ত আনন্দ সহকারে 
হেমকাঁন্তি তান্ুল বীটি প্রদান করিতেছেন । 


১২শ সর্গঃ | জীকৃষ্ণভাবনাস্কৃত | ২১৭ 


যাহারা প্রণয় পর্রধতরাজ হৃদয় ধারণ করিয়! অতি ভারে 
'আকুলা হইয়া তোমার রূপ জলনিধি ও কেলি-জলনিধিতে 
সাহস করিয়া সম্ভরণ দিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই এই 
অঙ্গনাগণ সহমা' জলনিধি মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে, এবং 
ইহাদিগকে অনঙ্গ নক্রে ধারণ কাঁরয়াছে।% যাহাদের দুরবর্ভিনী 
পদবী,সিন্দুজা ও অদ্রিজা! প্রন্থতি অন্বেষণ করিতেছেন, সেই 
আত্মঘাতিনীগণের গুণাদি বর্ণন করা আমাদের উচিত নহে। 

এই প্রকার বর্ণন করিতে করিতে লব্ববর্ণ ণ* শুক বিবর্ণ 
হুইল, ধর এবং বাক্রুদ্ধ হইল, সুতরাং আর বর্ণন করিতে 
পারিল না, শরীকৃষ্ত, প্ীরাধিকার মহিম। স্মরণ ও বর্ণনে শুকের 
বিবর্ণতা ও বাক্‌ স্তম্তন দেখিয়া শ্রীরা্ধিকানুক্পলাগী বলিয্কা 
শুকে অবগত হইয়া বিপিন পালিকা বুন্দাদেবীকে তদ্ধস্থা 
দেখাইয়া গ্োস্তন (আঙ্গুর) ফল ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত 
করিলেন ॥ ৮৩৮৯ ॥ 

এই শুক ভব্য স্তহ্ৃদাঁলি পারিষদ্গণের (অর্থাৎ ললিতা 
প্রভৃতির) অভিনন্দনে অতি সৌভাগ্যাস্পদ হুইল, কারণ এই 
কৃতীই ভাগবত মাধুরী অর্থাৎ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবততী 


শ এ শিপ সল্প পাস পা সপ পপ 


* এখানে অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্য ধ্বনি দ্বারা ইহাঁদের সদূশ সৌভাগ্য 
শালিনী আর কেহ নাই, ইহাই ব্যক্ত হইল। 

+ লন্ধবর্ণ হইয়া বিবর্ণ হওয়া বলায়, এখানে বিরোধাভাস অলঙ্কার হই- 
্নাছে। লক্বণ অর্থাৎ বিচক্ষণ এই অথে'্দমাধান । 

$£ ভাগবতবক্ত1 শুকদেব ভবা স্ুন্বন্ুগলীর সভায় শ্রীভাগবত মাধুরী 
“অন্তর করাইয়া রাজা পরীক্ষিতকে আপনার করিয়াছেন। এইরূপ আর 
একটী জতিব্িক্র অর্থ এই শ্রোকে পাওয়া যায়। 


(২৮) 


২১৮ জীকষঃভাবনাম্থত | ১২শ সর্গঃ! 


শ্রীরাধ! দেবীর মাঁধুরী অনুভব করাইয়া! আপনাকে পরীক্ষিত 
করিয়াছেন । যেহেতু গুণীগণ পরীক্ষা! দিয়। সভাজন কর্তৃক 
অভিনন্দন পাঁইলেই লোক সৌভাগ্যাস্পদ হয় ॥ ৯* ॥ শুকের' 
বর্ণন শেষ হইলে, স্ত্রীরাধিক! কৃষ্ণের করকমলম্থ হংসিকাঁর 
ম্যায় বল্গকী (বীণা) মুরলিকা বাজিয়া উঠিল, অর্থাৎ 
শ্রীকৃষ্ণ মুরলী বাজাইলেন, এবং জ্রীরাধা বীণা বাঁজ্‌ইতে 
লাগিলেন । সেই বীণ ও বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া বোধ 
হইল--কল গানের বর-কৌশলাবধি পরস্পরকে জানাইয়। 
জিগিষাঁর জন্য পরস্পরের হস্তে বীণা ও মুরলি বাঁজি- 
তেছে ॥ ৯১ ॥ প্রথমতঃ শ্রীরাধারুষ্ের হস্তস্থিত বীণা! ও 
মুরলীর গানে ভুল, প্রস্তরত্ব প্রাপ্ত হইল, ও প্রস্তর, জলত্ব প্রাপ্ত 
হইল; ইহ] অতি সামান্য কার্য; কিন্ত সত্য লোকস্থিত অভেদ 
দশ মুনিগণের অতি কঠিন হৃদয়রূপ বজ্ঞ দ্রবীভূত হইয়! 
বর্ধাছলে পৃথিবীর উপরি 'পতিত হইতে লাগিল ক্* ॥ ৯২॥ 
বীণ। ও মুরলী গাঁন সমাধ। করিয়। প্রীরাধাকৃষ্ণ এত্রমন্দিরে 
প্রবিষ্ট হুইয়া পরম স্থখময় স্থরতশয়নে উপবিষ্ট হুইয়। যে 
স্মার সিচ্ধু গ্রকটিত করিলেন, তাহার তরঙ্গে মগ্রা হইয়া! ললি- 
তাঁদ্ি সখীগণ বাঞ্ছিত লাভ করিতে লাগিলেন ॥ ৯৩ ॥ 
জ্ীরাধিকা কৃষ্ণের পরিজনগণ তাহাদের জন্য কুম্থম দ্বারা 
কাক্ষী কুগুডল হার মুকুট কটক প্রভৃতি অলঙ্কার, এবং কুম্মের 
দ্বার! গৃহ ও গৃহ মধ্যে পুষ্পতক্স, পুষ্পের ছত্র ও নানাবিধ লতা, 
নানাবিধ বৃক্ষ ও নানীবিধ স্্গ পক্ষি নানাঁকলা প্রকাশ করিয়া 


* বীণা ও মুরলীতে মজার রাগ গান, হরর হইতে লাগিল ইহা! 
তহ্ষিয়ে উত্প্রেক্ষ] | 


১২শ সর্গঃ। শ্রীকষ্ণভাবনাম্বত | ২১৯ 


নিশ্মাণ, করিয়া! তাহাদারা! শ্রীরাধাকৃষ্জের সেবা করিলেন, 
শ্রীশ্ামস্থন্দর ও শ্ীব্ষভানু রাজনন্দিনী পুষ্প নিকেতন মধ্যবর্তি 
' পুষ্প শয্যায় উপবেশন করিয়া বন্য ফল মুল ভোজন করিয়া 
তান্বুল ভোজন করিলেন ॥ ৯৪ ॥ 


ইতি জীকষ্*ভাবনাম্বতেমহাকাব্যে শ্রীমঘিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠকুয়-মহাশয়- 
কতো কলিপাঁবনাবতার প্রীমদছৈতবংখ্ শ্ীবৃন্দাবনবাসি 
শ্রীরাধিকানাথ গোক্বামিকৃতান্ুবাদে কল্প তরুত ল্‌- 
লীলাশ্বাদনোনাম দাদশসর্গঃ 1 


শ্রীকষঞ্জভাবনাস্বত মহাকাব্য | 
ভ্রয়োদশলগঃ | 


০৯ 
মধুপান লীল! । 


এ্ীনজ নয়ন জ্রীরৃষ্ণ উৎসব পরবশ হইন্া পুনরায় 
এ] বন্দাবন ভ্রমন করিতে করিতে হেমস্তেষ্ট 
রি । নামক বনভাগে উপস্থিত হইলেন । পুর্বে 
57618. তরুগণের ঘন ছায়াচ্ছন্ন যে পথ দিয়া গ্রীন 
(4৮৮৮, ভয়ে চলিতে ভিলেন, সম্প্রতি শীত ভয়ে তাহ! 
রসি করায় বোধ হইতে লাগিল--এ পথ যেন শ্ুকুষ্ঃ 
বিয়োগে কান হইয়া গেল) অর্থাৎ মনুন্যগণের গমনাগিমন 
বিরহে যেরূপ তৃণাদি' উৎপন্ন হইয়া পথ অগম্য হয়, এইরূপ 
ভ্রীরুঞ্ণ ত্যাগ করিব মাত্রই পথ চি হইরা ক্ান হইয়া 
গেল ॥ ১] 
হেমন্ত ধতু ব্রিপুল নিতদ্থিণী নে প্রভৃতির নিকট 
সাক্ষাৎ হরি সঙ্গমের ন্যায় হইল, কারণ সম্প্রতি হেমন্তে শীত- 
ভয়ে গাত্রে বস্ত্র দরিয়া ইহারা যেমন নিজ নিজ বগুঃ সংকোচ 
করিতে লাগিলেন, হরি সঙ্গমেও বাঁম্য বশতঃ সেইরূপ গাত্রে 
বস্ত্রদিয়! তন্ুসংকোচ করিয়! থাকেন । এবং শীতভয়ে যেমন 
রোমাঞ্চিতা এবং মুখে সীৎ কাঁর করিতে লাখিলেন, হরি সঙ্গমে 
এইকূপ রোমাঞ্চ ও নীৎকার ইহাদের স্বভাব সিদ্ধ। জন্প্রতি 
শীতনয়ে ছুই জানু যেমন স্থুসংহত অর্থাৎ একত্র করিতে 'লাগি- 
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লেন, এইরূপ হরি সঙ্গমেও প্রথমতঃ বাম্য বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের 
লাস্পট্য ভয়ে জসংহতজানু হুইয়। থাকেন ॥ ২ ॥ 
আীকৃষ্চ আ্রীরাধিকাকে কহিলেন--হে সখি! তুষার 
কিরণের অংশ রজনী এই হেন্ত কালে বদ্ধিত হইতেছে, এবং 
দুর্য্যের ভাগ দিন, দিন দিন হ্রান্দ হইতেছে, অতএব সুর্য্যের 
কিরণ হীনবল হইয়া গিয়াছে, এবং তোমার শম্পা সদৃশ 
তনু প্ুতোতকম্পা হুইয়! অতনুদ্ধত1 *% হইতেছে । হে কান্ত ! 
হিমমহিম দ্বারা পরে যে কি দশ! পাইবে, তাহা বলিতে পারি 
না। হে মনোহারিণি ! তোমার শীতোচিত নিবাসের নিমিত্ত 
হকলিকালি ণ* দ্বারা যাহা ঈষশ উষ্ভীকৃত হইয়াছে, সেই 
আমার অতি নিভৃত হৃদয়জপ ভবনে ক্ষণকাল জাড্য পরিত্যাগ 
পুর্ববুক শীত্র প্রবেশ কর” ইহা বলিয়াই অতি বলবৎ ভূজমুগল 
দ্বার! শ্রীরাধিকাঁকে ঈষৎ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩॥৪ ॥ 
তখন বারে বারে নানা বলিয়া নিশেধ করিলেও প্রিয়তম 
জ্রীকৃষ্ণ নিজ র্সিকা বল্পভা শ্রীরাধাকে দুরূপে ভুজযুগল দ্বারা 
ধারণ করিয়া বক্ষঃস্থলে নিবদ্ধ করিলেন । বক্ষঃস্থলে ধারণ 
সময়ে শ্রীরাধার উরুদেশের আঘাতে স্বীকৃষ্ণচের রসনাঁবন্ধ 
শীথিল হইলে, শ্রীরাধার উরুদেশাঘাতরূপ অত্যন্ত লঘৃতা 
প্রাপ্ত হইয়? যেন তত্রস্থ বংশী রোষ বশতঃ ভূমিতলে পতিত 
হইল ॥ ৫॥ 
ললিতাদেবী ভূমিতল হইতে রি গ্রহণ করিয়া কহিতে 
লাগিলেন-_হে কঠিনে ! মুরলি! ] “রি নিরস কান্ঠ জাতি 


৪ --৮- শা শাস্তি শা ৩ পপ পাশ  শীশিশিশিপাপীপল 


৮ অননুন্ধতা-_মতান্ত কস্পিভা, ও মদনে কম্পিতা 1 
+ উ২কলিকালি--উৎক্া সমূহ এবং উৎকগ্ঠাসুক্ত সখী । 
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হেতু শীতকালেও শীত, কখনও তুমি উষ্ণ নহ, মধুর গাঁন করা 
মাত্র একটি গুণ থাকিলেও তুমি বনু দোঁষযুক্ত । হে বিশ্বো- 
ছ্বেজিনি ! তুমি তছুচিত ফল লাভ কর, ইহা বলিয়া নিজ 
বেশীর অগ্রে বাঁধিয়া রাখিলেন। এই ঘটনা মুরলী স্বামী শ্রীকৃষঃ 
স্মর মধুমদে মত্ত থাকায় কিছুই জানিতে পারেন নাই ॥ 

জীরাধাকৃষ্ণ হমস্ত খতুতে বন ভ্রমন করিতে করিতে 
শীতে কাতর হইলে বিপিনপালিক1] বুন্দাদেবী পরমানল্দ 
ভরে সকলকেই অরুণ, কপিশ, শ্যামবর্ণ। ও স্থবর্ণ রস রঞ্জিত 
নীশাঁর (রাজাই) নামে প্রসিদ্ধ শীত বজ্র প্রদান করিলেন ॥৬॥ 

হেমস্তেষ্ট বনে ভ্রমন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাঁধি- 
কাকে কহিলেন__হে কান্তে ! কুরুবক ও বিটি এবং কুরু- 
ন্টক্‌ পুষ্পসমূহ তোমার হৃদয়ের ও তনুর এবং হ্ৃদয়স্থিত 
কন্দর্পের কান্তি ধরিয়াছে, অর্থাৎ কুরুবকগণ রক্ত কুহ্থম ছলে 
তোমার অনুরাঁগি হৃদয়ের কান্তি ধরিয়াছে, বিন্টিগণ পীতবর্ণ 
কুহ্ছম ছলে তোমার তনুর হেমকান্তি ধরিয়াছে, এবং কুরুণপ্টক- 
গণ শ্যামবর্ণ কুহ্থমস্থলে তোমার হৃদয়স্থিত শুঙ্গারাত্মক কন্দর্পের 
শ্যাম কান্তি ধারণ*করিয়াছে । অতএব অনল্প গ্রমোদ সহ এই 
বুন্দাবনে সদ! বিরাজিত এই কুরুবকাদি কুস্থম সমূহের মাল! 
কি আমাকে ম্পৃহীধুক্ত করিতেছে না ?॥ ৭ ॥ ৮॥ 

হে মহিলে রাধে"! এই নারাঙ্গা নাম লতাকে দেখ, এই 
অতি গর্বিিনী তোমার সম্মুখে নিজ কলযুগল গোপন করি- 
তেছেনা। অতএব কঞ্চকী হইতে নিজ কুচস্থষম। যদি 
করাগ্র দ্বারা অল্পমাত্র প্রকট কর, তাহা হইলে এখনই লজ্জা 
সাগরে এই লতা! পতিত হইবে, অর্থাৎ হে রাধে ! তোমার 
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কুচশোভা,ন! দেখিয়া নারাঙ্গালতা! নিজ ফলযুগলের গৌরব 
করিতেছে মাত্র, বদি একবার দেখে, তাহা! হইলে ইহার সকল 
গৌরব ধ্বংস হইয়া যাইবে ॥ ৯॥ 

এই বাক্য শ্রবণে মু হাপিয়। শ্রীরাধা কুটিল নয়নে 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একবাঁর নিরীক্ষণ করিলেন, তাঁহাতেই 
শ্রীকৃষ্কের নয়ন যেন অস্ৃতাঁভিষিক্ত হইল। পরে শিশির 
সখদ নীমক বনভাঁগে গমন করিলেন । তথায় নিখিল 
পদ্মিনীগণে অবিরত রবি কিরণ আকাশ হইতে আসিয়া সুখী 
করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥ 

শ্বীক্চ কহিলেন-_হে রাধে ! আশ্চর্য্য দেখ ! বোধ হয় 
তুমি জান, রবি বিদ্ধ্যাচলের প্রতি পক্ষ, এই ক্লারণ বিদ্ধ্য- 
বাসিনী ছর্গী বিন্ধ্যের প্রীতির নিমিত্ত রবি পরাভবার্থ সিজ 
জনক হিমালয়কে জানাইলে হিমালয়ের হিমরূপ সেনাগণ 
সূর্য্য পরাভব করিবার নিমিত্ত নিরন্তর ধাবমান হইতেছে, 
ত্দর্শনে ভীন্ত সুর্ধ্য সাহায্য প্রার্থী হইয়া নিজ তনয়-যমাধি- 
কৃত দক্ষিণ দিজ্মগুলে আগমন করিয়া বলশাঁলী হইয়া! যেমন 
উত্তরাভিমুখী হইয়াছেন, তাহ! দেখিয়! হিমালয়ের শিশির 
সেনাগণ স্ব বিক্রম সমুহ একটী কৃত করিতেছে ।*% 

এই প্রকারে কৌতুকের সহিত শিশির খতু বর্ণন করিতে 
করিতে ললনাবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ, কুন্দকুহুমচয় দেখিয়া পরমানন্দ 
লাভ করিলেন । পরে শ্রীরাধার -কুহুম প্রসাধন নিশ্মীণ করি- 
বার জন্য চয়ন করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়! শ্রীরাধা কর 
দ্বারা স্মিত বলিত বদন আবরণ করিলেন এবং নাঁসিকাও 


চে 


গ ইহ! মাথ মাসে শীতাধিক্যের কারপ।, 
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প্রকুনন করিয়া সখীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের কুম্থমিত কৌন্দী-স্পর্শ 
দেখাইতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ তাহা! দেখিয়া? শ্রীরাধিকাকে কহিলেন-_-হে রাধে ! 
স্ব হীস্ত মিশ্রিত লজ্জায় আবৃত ঘ্বণ ব্যঞ্জক বদন করতলে 
খআচ্ছাদন পূর্বক নিজ স্থীদিগকে কি নিমিভ' আমাকে 
দেখাইতেছ? এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেও হস্তিযুখী, 
শ্রীরাঁধা কোন প্রতি উত্তর প্রদান করিলেন না, তখন কুন্দ- 
লতার সন্দুখে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ ললিতা কহিতে প্রবৃত্ত হই- 
লেন--হে মাধব ! ভ্রিভুবনের লোকে তোমাকে পুণ্যশ্লোক 
বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে, তুমি কেন অত্যন্ত উতৎকগ। 
সহকারে এই পুণ্পিনী কুন্দলতাকে স্পর্শ করিতেছ ? তুমি 
ইহার ইস্ট বস্তু, স্থতরাং তোমাকে এ নিবারণ করিতে পারি- 
তেছে না, যেহেতু এই অতি ম্বছুল! কুন্দলতা। অতনুশিলিমুখা- 
ক্রান্তা * হইয়া ক্রান্তা হইয়াছে ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ 

কুন্দলত1 কহিলেন_-হে ললিতে ! তোমাদের মত শুদ্ধা 
রমণী ইহ জগতে কোঁথার কে আছে £ তোমরা কুলধণ্ম মন্দ 
ব্যথার ম্যায় পক্ষিত্যাগ করিয়াছি । ভবাদৃশী রমণীগণ নিজ 
সম! রমগ্ী ইহ জগতে কুব্রাপি পাইবে না, অতএব তোমার! 
এই লতাজাতিতে অন্বেষণ শ্রম বৃথ|! করিতেছ ॥ ১৫ ॥ 

এই কথা যেমন কুন্দলতা বলিলেন, অমনি সকলেই 
সশব্দে হাসিয়া! উঠিলেন এরং শ্ীরাধিকা কহিতে লাগিলেন, 
“হে লখীগণ ! আমাদের মধ্যে কেবল একজন কুন্দলত' মাত্র 


শপ ীশীশীৃীশীশশীশী শী শশী তিীত১ িপশিশাতি শি শীশীশিশি শশী শা কপ 


« অতনগশিলিমুখাক্রাস্তা-স্থুল রমরগণ কর্তৃক আক্রীস্তা এবং মদন বান 
আক্রান্ত । 
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আপন।কে শঙ্কাম্পদ করিয়া মানিতেছে, আমরা কুন্দনামক- 
লতার বার্তা বলিলাম, তাহাতে কুন্দবল্লী অত্যন্ত কোপ 
'করিল, অতএব অমল বুদ্ধি সভ্যগণ ইহার কারণ নিশ্চয় 
করুন” ॥ ১৬ ॥ 

জ্ীরাধাদির যে পরিহাসাঁধুত শ্চতিরও অগোচর, তাহা 
শ্রুতি দ্বারা পাঁন করিতে করিতে শ্রীরুঞ্ণ বসম্তস্থখদ নামক 
স্থানে আগমন করিলেন | ষে স্থান রসালবৃক্ষ শিখরের অস্কুর 
হইতে ক্ষরিত মধুকণ! দ্বার! ক্রিন্ন অতএব স্থিশ্ন ॥ ১৭ ॥ 

জীকষ্ণচ কহিলেন-__-হে রাধে ! এই স্থানের বিটলীগণ 
গৃহী, এবং লতাগণ তাহাদের গুছ্িণী, উছাঁরা ফল পুষ্প প্রভৃতি 
দ্বারা পুর্ণ সম্পত্ভিযুক্ঞ হইয়া শুভ মধুদিনে পর্ববোহুয়াৰ 
করিতেছে, অর্থাৎ, গৃহস্থগণ পর্ববদিনে অর্থাৎ অমাবস্তা 
পৌর্ণমাঁপী শভৃতিতে যেমন শ্রাদ্ধাদি উত্সব করিয়া থাকে, 
এইরূপ ইহারাও পর্ধের অর্থাৎ গ্রন্থি উৎসব অর্থাৎ উৎকৃষ্ট 
প্রন কর্রিতেছে । এবং পরভূত প্রভৃতি দ্বিজগণ নিজ 
জীবিকার জন্য ইহাদের বাটীতে মধুর নুতির সহিত সহর্ধে 
পুনঃ পুনঃ অটন করিতেছে ॥ ১৮ ॥ 

হে রাধে ! এই ভূমির রাজা মদন, মন্ত্রী মধু, এবং নিথিল 
বিজয়ী মলয়ানিল সেনাপতি, ও ভ্রমরগণ গুগুচর, পিকরূপ 
সভানদগণ দণ্ডাধিকারী, এবং অদক্ষিধা ব্রজকুল ললনাগণ 
দণ্ডনীয়, এবং গিরিগহ্বর কারাগুহ । 

হে কান্ডে অগ্রে দেখ নিখিল পর্ববতগণ্র চিরশক্রে 
ইন্দ্রকে নিরাস করিয়া এই গোবদ্ধন সমস্ত পর্ধতৈর রাজ! 
হইস্াছেন ? যেহেতু হুমের প্রভৃতি পর্বতগণ মহারাঁজা- 

(২৯) 
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ধিরাজের অগ্রে নিজ বৃহদ্বপুঃ প্রকটিত করা অনুচিত বিধায় 
নিহত বিগ্রহ হইয়া নিজ নিজ কান্তি দ্বারা! গোবদ্ধনের 
উপাসনা কগিতেছেন ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ 
হে রাধে! এই গোবদ্ধনে "মেরু, হিমালয়, বিদ্ধ্য ও 
কৈলাশ পর্বত নিজ নিজ্ত ধন ফর দিয়াছেন, এ দেখ ! গোব- 
দ্ধনের স্বর্ণময় পশু হইতে স্বংস্থাঁ জাহ্নবী প্রবাহিত হই- 
তেছেন, ইহা! হ্মে্ টি, এবং এই গোবদ্ধনের গুহাগণ 
হিম সম্বলিত হইয়। বিদ্যোভিত হইতেছে, ইহ! হিমালয়ের 
চিহ্ধ, এবং গোবর্ধানের এই উচ্চ শিখরগণ রবির পথ রোধ 
করিতে অভিলাষ করিতেছে, ইহা বিন্্যের চিহ্ন, এবং এই 
সকল রজতময় প্রস্তর দ্বারা আমাদের নিংহাসন রহিয়াছে, 
ইহা, কৈলাসের চিহ্ন ॥ ২১ ॥ হে সখি! রাধে! এই গ্রিরি- 
রাজের নিকটস্থিত রাসৌলী নামে খ্যাত রাসস্থঙগা, তোমার 
প্রতিরজনী-জীত কেলি বিলাস কলার স্থান, অতএব ক্ষণকাল 
এখানে বিশ্রীম কর, ইহা বলিয়া প্রীরুঞ্জ বিশ্রাম করিলেন । 
পরে ইহাঁদের বন ভ্রমন ক্লান্তি দূর করিবার নিমিত্ত বিপিনাধিপা 
. বুন্দাদেবী মধু আনুয়ন করিলেন ॥ ২২ ॥ 
্ীরাধা রজত পাত্রে নিহিত মধুর উপরি নয়ন নিধান করিয়! 
এই মধু কেমন হ্বন্দর, ইহা বলিয়া তথায় পতিত প্রিয়তমের-মুখ 
প্রতিবিশ্ব দেখিতে লাগিলেন, এবং মধু অপেক্ষাও “প্রফতম 
মুখন্থধা অধিক স্থাদ্বীরূপে বিবেচনা করিয়া তৃষ্তঠার সহিত 
সম্পূর্ণ দৃষ্টির ছারা পান করিতে লাগিলেন_-ও মনে মনে 
বিধাতাকে কহিতে লাগিলেন,হে বিধাতঃ! ঘাহাদের শ্রীকৃষঃ 
দর্শনীর্ঘ উৎকণ্ঠার অনলে মন দগ্ধ হইতেছে, সেই ব্রজকুল 
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ললনাগণের সন্বদ্ধে লঙ্জা স্থপ্থি করিয়া কতবার অভিশম্পাত 
ভাজন হইয়াছ £ অর্থাত দৈবাঁত শ্রীকৃষ্ণ আমাদের লোচন 
'পথবস্তী হইলে ভাল করিয়। দেখিতে অভিলাষ সত্বে€ লজ্জা 
বশতঃ সম্পূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা আঁমরা শ্রীকৃষ্ণ বদন দেখিতে পারি না, 
বলিয়া ভৌমায় কত অভিসম্পাত করিয়াছি; তুমি যে মাধবীক 
সষ্্ি করিয়াছ, তাহাতে এক্ষণে ভ্রীরুষ্ণ মুখ প্রতিবিশ্থিত হও- 
যায় আমর] অবাধে দেখিয়। পরমানন্দ লাভ করিতেছি, অতএব 
হে বিধে ! তোমার আর আসাদিগের নিকট কোন অপরাধ 
নাই, হে ধন্য £ তোমাকে শত শত স্ততি করি” ॥ ২৩॥ ২৪ ॥ 
তাহার পরে রজত পাত্রস্থিত মধুতে যে নিজ মুখ গ্তি- 
বিদ্বিত হইয়াছে, তাহাতে শ্ীরাধামুখ-প্রতিবিম্ব দেখিম্পা 
ভ্রীকুষ্ণচ কহিলেন--“হে নথি ! রাধে ! এখনই তুমি *বল- 
পুর্বক আমার বদন কমল পান করিতেছ, আমি জানিনা মধু 
পান করিলে কি করিবে” ইহ? বলিবা '্মাত্র ভ্রীরাধা পরাভূখী 
হইলেন, তাহাতে বোধ হইল,_শ্রীরুষ্চ অবৈদগ্বী বশতঃ মধু 
মধ্যে পভিত উভয়ের মুখ প্রতিবিশ্বরূপ তাতকালিক মধুরিমা 
কি দূরীভূত করিলেন ॥ ২৫ ॥ 
তদনন্তুর মধুমহ মধুপাত্র ধারণ করিয়। শ্রীকৃষ্ণ, ভ্রীরাধার 
ওষ্ঠের নিন্সে ধারণপৃর্র্বক হে রাধে ! পাঁনকর-_পাঁনকর, ইহা! 
পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন । শ্রীরাধিকণ প্রীউচ্ছলত্ভ্রু হইয়! 
হাসিতে হিতে না-নাঁনা রলিতে বন্িচশ্ত নিজ বদন 
ফিরাইলেন, তথাপি রঙ্গী কৃষ্ণ চপলাপান্নৈর দ্বারা শ্রীরাধায় 
দেখিতে দেখিতে বলপু্র্ণক সধুপান করাইলেন ॥২৬% তাহার 
পর ললিতাদি দখীগণকে এই প্রকারে বলপুর্ববক মধুপাঁন 
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করাইলে ইহাদের নয়ন অরুণ হইল, বস্তা অসাবধান হইতে 
লাগিল, এবং ইহারা মত্ত হইলেন, এবং ইহাদের লঙ্জার বেগ 
খপ্ডিত হইল, এবং পরস্পর পরস্পরকে মধু পান করাইতে 
লাগিলেন, এবং উ্টরাধিকা মধুমদে উদ্ত, তা ও বিক্ষিপ্বুদ্ধি 
হইয়। ঘুর্ণিত হইতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ 

ব্রজন্বন্দরীগণ মধু মদে উদ্ভান্তা হইয়া কহিতে লাগি- 
লেন__ 

“গ-্পগ-াগণ হতে কেন 2 সুসুসধ্য পড়িছে, 

ভ-ভ-ভুমি কে-কেঁকেন £ ঘু-ঘুঘুাঘুড়িজে, 

না_ন1নানাশনাচে কেন £ ত-ততিরুগণ 

৭ রুবি রক্ষা কশাকশাকর কুতাকুষহ এখন? 

ইহা *বলিতে বলিতে সুপ কেহ আকুষ্চের স্বন্ধে, কেহ ভুজে, 
কেহ হৃদয়ে, কেহ পুষ্ঠে, লগ্ন হইতে লাগিলেন, তাহাতে 
ললনাগণের অঙ্গে উত্তরীয় বসন স্তালিত হইয়া গেল, এবং 
কেশ ঝলাপ আলুলামিত হইল ॥ ২৮] পরে রর্সনিধি রুষঃ 
তাহাদের লীন পয়োধর দ্বারা প্রতি অঙ্গ প্রগীড়িত হইয়া নিজ 
নিবিড় ভুক্ত যুগলের দ্বারা পীড়ন করিয়া প্রতোককে আজিজন 
করিতে লাগিলেন, মধুমদ মত্ত রমণীগণ বলপুর্বক প্রীকষে 
চুদ্দন করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়। দাসীগণ ব্দন আচ্ছা- 
দূন করিয়া হাস্যোদর আর কতবার রোধ করিবে ॥ ২৯ ॥ 

কিস্কপীগণের বদনে হাসা দেখিয়া তদ্বস্থ কৃষ্ণ কহিতে 
লাগিলেন-_অয়ি চপল নয়ন] কিছ্করাগণ ! তোমাদের শামিনী- 
গণ কি কাধ্য করিতেছে দেখ ! একাকী আমাকে ইহার] 
সকলে মিলিত হইয়া জয় করিবানু জন্য ব্লাঁ্কার কগিতেছে, 
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ইছা বড়ই অনীতির কার্য্য, যাহা হউক ইহাই আমার প্রচুর 
ভাগ্য যে তোমর! এই বলাতকারের দাহাষ্য করিতেছ 
'না॥৩০॥ 
অনস্তর মধূমতী নামক কোন কিস্করী শীকৃষ্ণে মত করি- 
বার জন্য 'মধপান্ প্রদান করিলে, শরীক: কুব্সিত পানির 
সবার গ্রহণ করিয়া নিজাধরদ্ধপ বিদংশ 'মধ্যে মধ্যে অর্পণ 
করিতে করিতে “পানকর-_পানকর” বলিয়া সকল ব্রজযুবতী- 
. গণে পুনঃ পুনঃ পান করাইতে লাগিলেন, কিন্তু স্বয়ং পান 
করিলেন না ॥ ৩১ ॥ 
অত্যন্ত মধুমদে মতা রমণীগণ, “কসামরা জ্খ্রা কিম্বা পুরুষ 
বিবসনী কিম্বা সবসনী, এখন দিন কি রাজি, কিম্বা কি 
করিতেছি” কিছুই জানিতে পারেন নাই, ইহাদের কথার গ্মন্থয় 
নাই, উহার্দিগকে ভ্রীকু্চ অঙ্গুলি নিদদেশ দ্বারা কিন্করীগণে 
দেখাইতে লাগিলেন ॥ ৩২ || 
তুলসী মঞ্জরী জিজ্ঞাসা করিলেন-_হে প্ররিক্ ! তুমি কেন 
কিঞ্িৎ মার মধূপান করিলে না? 
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন--হে তুলসি ! আমি শ্ইহাদিগের মধুপুর্ণ ' 
মুখরূপ কনক চষকস্থিত মধু নিরস্তর পান করিতেছি, তুমি কি 
দেখিতে পাইতেছ না? আর দেখ ম্বেদ জলে আমাদের 
অঙ্গ আকীর্ণ হইয়াছে, তুমি আপিয়া স্বছু ব্যজনাদি দ্বারা 
এখন পরিচর্যা কর || ৩৩ ॥। 
ডিন বাইলে ধুষ্টরাজ রুষ্ণ আমাদিগকে লাঞ্ছিত 
ন” এই ভয়ে সেবাপরা তুলসী প্রভৃতি মঞ্জরীগণ জ্ীকৃ 
রে ব্যজন করিতে আগমন করিলেন না, চতুর কৃষ্ণ তাহা 
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বুঝিয়া চষক সমূহ মুখ নিকটে ধারণপুর্বক পানাভিনয় 
করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ আমি মত্ত হইলে সেবাপর! দাসী- 
গণের আমার নিকটে আমিতে কোন শঙ্কা থাকিবে না, ইহা 
স্থির করিয়া মধুপানান্থকরণ করিতে লাগিলেন? শ্তরীরুষণ 
দেখিতে দেখিতে অভ্যাস বশতঃ অরুশনয়ন ও ঘৃর্ণীযুক্ত ও 
শ্রথগাত্র হইলেন ; মঞ্জরীগণ হাসিতে হাসিতে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে 
আগমন করিলেন ॥-৩৪ ॥ অনন্তর চতুর! কুন্দলতা খুহের 
কপাট রুদ্ধ করিলে, চঞ্চল শ্রীকৃঞ্চ সবলে প্রত্যেক কিস্ক- 
রীকে রোধ করিয়া ইহাদের মধুর অধর পান করিতে লাগি- 
লেন, ইহারা ও না-না-_না বলিয়! নিষেধ করিতে লাগিলেন, 
তাহ দেখিয়। অতনু নিজ ধনু ধুনন করিতে করিতে মৃত্তিমান্‌ 
হইয়া'নাচিতে লাগিল, অর্থাৎ কিস্করীগণের সহিত শ্রীকৃষঃ 
রহস্য লীলা আরম্ভ করিলেন || ৩৫1 তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ 
পুনঃ স্বয়ং ভ্রিবিধ মধু অর্থাৎ গোড়, পৈষ্ট ও পৌল্প মধুপান 
করিতে লাগিলেন, এবং কিস্করীগণকে পান করাই'তে প্রবৃত্ত 
হইলেন, কিন্তু ভ্রিবিধ মধ্পান করিয়া থে ভ্রান্তি শ্রীকৃষ্ণের 
হইয়াছে, সেই শ্রান্তি কিন্করীগণকে রক্ষা করিল, অর্থাৎ 
মধৃপান করিতে দিল না, তদস্তর ইহার] স্মর-রণে বিগত ভূষণ 
শ্রীকৃষ্ণের শ্রমজলরূপ মুক্তামাল। বিভভূষিত দেখিয়। স্ব বীজনের 
দ্বার! পরিচর্যা করিলেন । 

শ্রিয়াগণের মধুর রস .পরিপাকারস্তে মধুপান জন্য 
মত্ততাতিশয়রূপ রা কর্তৃক ঘে গ্রস্ত হইয়াছিল, সেই 
জ্ঞানরূপ চক্দ্রকে মন্ততাতিশয়রূপ রানু ঈষশ মোচন করিলে 
ঘে প্রকাশ হইল, তাহাতে ্ররতরস্ সমূহ পরস্পর" দান 
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করায় অপূর্বব বিস্তৃত আনন্দান্ুভব হেতু ধাহারা মধ্পান 
করেন নাই, সেই আলিমগ্ডলী বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন ; 
“অর্থাৎ মধুপাঁনে অতিশয় মত্ত হইয়া অজ্ঞান হুইলে সুরত 
স্থখ হয় না, কিন্তু কতিপয়ক্ষণ পরে মত্ততা ঈষৎ ন্যন 
হইয়া কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হওয়ায় অসীম হরত সখ সকলে 
' ভোগ করিতে লাখিলেন, তদ্দর্শনে অকৃর্ত মধপানা আলিগণ 
বিন্ময়াঁবিষ্ট হইলেন ॥ ৩৭ এ 
হি কুষ্চভাবনাম্বতৈমহাকাব্যে শ্রীমদ্ধিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠন্ধুর-মহাশয়- 
কলুতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদদৈতবংশ্ত শ্রীবুন্দাবনবাসি 
শ্ীরাধিকানাথ গোম্থামিক্ুতান্গবাদে মধুপাঁল 
লীলাস্বাদনোনাষ ত্রয়োদশসর্গ: | 


শ্ত্রীকঞ্চভাবনাম্বত মহাকাব্য । 
চতুর্দশসর্গঠ | 


শাস্তি 


জলবিহাার লীল।। 


ষ নজ নয়ন শ্রীকৃষ্ণ বনজ বিনিম্দিত চরণযুগল দ্বার! 
| নিদাঘ স্রভগবন ভ্রমন করিতে করিতে তথায় 

রি মধুমঙ্গলকে দেখিয়া কহিলেন_হে সথে ! 
| [তুমি কি জন্য আমাদিগকে পরিত্যাগপুর্রবক 
১৮৮4 একাকী বিরস হইয়া রলাল পনাশাটবীতে 
জোর কীঠালের বাগানে) রহিয়াছ ? মধুমঙ্গল কহিলেন; হে 
বয়স্য! কৃষ্ণ! তুমি “আমি বড় রসিক” ইহা আপনাকে মানিয়। 
থাঁক, অদ্য আমি তোমার সহিত বিবাদ করিঘ--বল, রস কি 
প্রকার ? ইহাতে তোমার ও আমার পাণ্ডিত্য দ্বিজফুল * সতত 
রসাল শুরু শাখিগণ ৭" সাক্ষী স্বরূপে অবগত হউক ॥ ১॥ ২ ॥ 

হে সখে ! পশুপবাগরীগণ নয়ন কম্পন দ্বারা তোমাকে ক্রয় 
করিয়াছে, সুতরাং তাহাদের সঙ্গে বিকচ মল্লিকা মাঁলতীযুক্ত 
নিস্ষল বনে ব্চিরণ করিতেছ, তথাপি রনিকা গ্রগণ্য বলিয়। 

আপনাকে ঘোঁদণ! কারয়া থাক; লোকেও তোমাকে রসিক 
বলিয়া জানে, যেহেতু প্রসিদ্ধ জনবর্তি দোৌষগণও গুণরূপে 
প্রতীয়মান হইয়া থাকে ॥ ৩॥ ৪'॥ আমি আম ও কাঠালের 


* ছ্বিজকুল-_ব্রাক্গণকুল ও পক্ষিগণ,। 
+ রপাল গুরুশাখি-_বৃহৎ আত্রবুক্ষ এবং রসশাস্্ভিজ্ঞ গুরু শ্ব্ূপ বৃক্ষগণ। 
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রসের দ্বারা নিজ উদ্রকে রসনিধি করিয়াছি, তথাপি তোঁমার 
মতে অরসিক হইলাম, হে অহংকারিন্‌! যদি ক্ষুধায় কাতর 
* হুইয়। নিষ্ষল বনে বনে ভ্রমন করিতে পারি, তাহা! হইলে 
রসিক বলিয়া তুমি আমাকে খ্যাতিদিতে পার ॥ ৫ ॥ হে 
সখে! জগভ্িতয় ছুললভি অতুল ফঁলযুক্ত তোমার এই বৃন্দাটবী, 
এবং তুমিও নিত্য বুন্দাবন-বিহার-প্রির, বলিয়া সর্বত্র খ্যাত, 
পরস্ত তুমি এই বৃন্দীবনে উদ্দিত রসে একতান হইলে না, 
আমার ইহা! ভিম্ন আর কিছুই খেদ নাই। 

ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন-__হে সখে নিদাঁঘ দিবসে 
নির্বরের শিশির সলিলের দ্বার রসন1 এবং কমল বন সংসর্গি 
বায়ু হ্থার! ত্বকৃ ও মধুর মল্লিক! সৌরভ দ্বারা নাসিক এবং 
পলসের নবীন অরুণ বর্ণ পল্লব দ্বারা নয়ন ও বন কপেঠতের 
মণ্তু নিশ্বনের ছারা কর্ণ আমার পঞ্চেক্ড্িয় পরমানন্দ লাভ 
করিয়া থাকে, এই হেতু আমি বৃশ্দাটবীতে ভ্রমন করিয়া 
থাঁকি, হ্হে বটে?! তুমি আঅরসিক বলিয়া! বন ভ্রমন কর না ॥৬॥ 

এই কথা শুনিয়া বটু কহিলেন_-হে রমিকবর ! তোমার 
পঞ্চেক্দিয় যাহার? আনন্দিত করিয় থাকে, তাহা শুনিলাম, 
এক্ষণে আমার পঞ্চেক্দ্ির যাহারা আনন্দিত করিয়। থাকে, তাহ! 
শ্রবণ কর, এই পরিপক্ক আঁত্রফলগণ আমার সর্বেজ্দিয়াহলাদক, 
ইহাদের বাহে মরকতগ্্যতি আমার" নেত্রানন্দকর, এবং 
পন্মরাগমণি নিন্দি দ্রেবং রসনানন্দকর, পরিমল ত্বাণেন্দরিয়া , 
নন্দদায়ক, এবং স্বছুত! স্বগিক্দ্িয়ানন্দকর্‌, রসাল এই নাম 
কর্ণানন্দ বিধায়ক । স্থতরাং ইহাঁর1 আমার ইন্ড্রিয়গণে সতত 
'সভৃষ্ণ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥ 

(৩) 
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পরে বৃন্দ কহিলেন--হে মাধব ! এই অটবী অতিক্রম 
পুর্ববক শ্রীরাধাকুণ্ড নিকটবপ্তি ক্ষুদ্র বন অবলোঁকন কর, এই 
বন জ্িজগতের মুকুটের নৃতন রত্র সদৃশ এবং তোমাঁদের দুই 
জনের বিলাস নিবহ রক্ষক, স্্তরাং ইহাদ্দিগকে বর্ণন করিতে 
মহাকবি পতিরও বাকৃ সমর্থ ইয় না11 ৮11 | 

প্রণয়ে শিপ্ধ ও আনন্দকর বুন্দা বচনরূপ স্বধাংশু কিরণ 
দ্বারা তৃষ্তজা জলনিধি উচ্ছলিত হওয়ায় জ্রীরাধাকৃষ্ণ অতিশয় 
স্বর] করিয়! রস পুরঃসরে স্বকেলি সদন সদৃশ রাঁধাকুণ্ত- 
শ্যামকুণ্-তটে আগমন করিলেন | ৯।। এই কুগুযুগলের 
মধ্যে রাধাঁকুণ্ড অধিকতর খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, ইহার 
উড্ভারদিকে ললিতার কুঞ্জ, ঈশান কোণে বিশাখার কু্তঃ পুর্বব- 
দিকে, চিত্রার কুপ্ত, অগ্নিকোণে ইন্দুলেখাঁর কুগ্ত, দক্ষিণদিকে 
চম্পকলতার কুঞ্জ, নৈখখতি কোণে রঙ্গদেবীর কুজ, পশ্চিম- 
দিকে ভুঙ্গবিদ্যার কুঞ্জ, হায়ু কোণে স্থদেবীর কুপ্ত। এই কুঞ্জ 
শ্রেণী বিপিন পাঁলিকাঁগণ প্রতিক্ষণ বিদ্যমান থাঁকিন্রা নানা" 
বিধ কুস্থুম ও মণিদর্পণ তোরন দিয়া সাঁজাইয়1 থাকেন । এবং 
. বিলাসিযুগলের স্ররাঁধা কৃষ্ণের) হিন্দোলন ক্রীড়া, হোলিকা 
ক্রীড়া, এবংঃপুষ্পনিশ্রিত কন্দুক ছারা যুদ্ধলীল1, নিহ্ৃব অর্থাৎ 
লুকাচুরী ক্রীড়া, ও জলব্রীড়া শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে ও নীরেই 
প্রায় হইয়া থাকে! সুধা গর্ব্ব খর্ধকারি শত শত নানা জাতীয় 
ফল আস্বাদন দ্বারা এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর অক্ষকেলি 
নর্্দ দ্বারা এবং বিবিধ হাস্য ও বিবিধ লাস্য দ্বারা এবং কবিত্থ 
রম আস্বাধন দ্বার! শ্রীরাধার বিবিধ প্রকার যান, ও জ্ীকঃ 
কর্তৃক বিবিধ গুকারে মানভ্জন দ্বার! যে শ্রীরাঁধাকুণ্ড ' সর্ব 
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সৌভাগ্যাম্পদ, এবং নিখিল জন নয়ন-মনোহর | শ্রীরাধা- 
কুণ্ডের দিক্‌ চতুষ্টয়বর্তি ষে তট চতুষ্টয় বিবিধ রত নিশ্মিত 
-সোপাঁন শ্রেণী ধারণ করিয়া রহিয়াছে । যে মণির দ্বারা তট 
বাধা, তদদিতর মণি দ্বারা চাঁরিদিকে 'অবগাঁহনাদির নিমিত 
চারিটি অবতার অর্থাৎ ঘাট নির্মিত হইয়াছে, প্রত্যেক্ণ নাটের 
ছুই ছুই পার্খে মণি নিশ্মিত কুটিম, এবং প্রত্যেক কুট্টিমের 
উপরি ছত্রিকাঃ এবং প্রতি কুটিষের ছুই ছুই পার্থে স্থিত ছুই 
ছুই তরুত্বন্ধ লগ্ন দাঁমবদ্ধ সদোলন হিন্দোলিক1 * রহিয়াছে । 
শ্রীরাধাকুণ্ডে জলমধ্যে অনঙগমঞ্জরীর চন্দ্রকান্ত মণিনিস্মিতি গুহ, 
এ গুহে যাইবার জন্য উত্তর দিথর্তিবাট হইতে সেতু আছে। 
রাধাকুণ্ড জল মধ্যবন্তি বিধুপল গুহে আীগ্থকালে শ্রীরাধিক+ 
দেবী*নিজ ভগিনী জ্রীঅনঙ্গমপ্তরীকে 'শ্তরীকুষ্ণসহ শয়ন করাইয়। 
স্বখে মগ্ন হইয়া থাকেন ॥ ১০-১৪ ॥ এবং পুর্ববদিকৃ ও অগ্রি- 
কোণের মধ্যে রাধাকুণ্ডে, কৃষ্ণকৃণ্ডের মিলনহেতুক কনক- 
নিশ্মিত পাপনাশক সেতুব্গ্ষ আছে, এ সেতুবন্ধের পরেই 
ভূমিমণ্ডলে নিরুপম খ্যাতিযুক্ত, ও নিখিল তীর্ধের বিহার- 
স্থল, কৃষ্ণকুণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছেন। যেমন শ্রীরাধাকুণ্ডের 
দিখিদিকে ললিতাঁদি সখখীদিগের কুঞ্জ বিদ্যমান আছে, এইরূপ 
জকঞ্চকুণ্ডের দিখিদিকে স্ুবলাদি সখাগণের কুঞ্জ বিদ্যমান 
রহিয়াছে ॥ ১৫ ॥ শ 


স্পপাশী পাশপাশি শীশিশিাপীশীশি। 


* এই হিন্দোলা ছত্রির উপরি বিগ্যয়ান। 

+ সহ্ধদয় ভক্ত পাঠকগণের বিদিতার্থ গ্রীগোবিন্দলীলামৃত হইতে, শ্রীহ্তাম- 
কুষ্ঠের তটুস্থিত শ্রীন্গবলাদি সথাগণের কুঞ্জের সন্নিবেশ উদ্ধার করিয়া দেওয়! 
হইল! শ্যামকুণ্ডের বাধু কোণে স্ুবলানন্দ কুজ, সুবল এই কুঞ্জ ভীীরাধিকাঁকে 


২৩৬ শ্রীকৃষ্কচভাবনাম্থত ! ১৪শ সর্গঃ। 


সেতুবন্ধ স্থলে কমল নয়ন শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীগণ সহ. দণ্ায়- 
মান হইয়া দেখিলেন-_কুগুযুগের তটে পিঞ্ক বিস্তার করিয়! 
মযুরগণ নাচিতেছে, হংলিকাঁগণ স্বরতিশংসিক। অর্থাৎ কাঁমো-' 
স্মতা! হইয়া জল মধ্যে রব করিতেছে, এবং আকাশে পুঞ্জিত 
হুইয়া অমসগুঞ্জিত ভ্রমরগণ “ভ্রমন করিতেছে, ইহ! দেখিয়! 
শ্রীকুষ্ণ বিলক্ষণ উত্সব ধারণ করিয়া নিজ প্রেয়সীকে : 
কহিতে লাগিলেন, হে বাঁধে ! অবলোকন কর--তোমাঁর এই 
কুণ্ডে পিকসমৃহ, টিটিভগণ, চাতক শ্রেনী, মরাঁল নিচয়, 
শুকাবলী এবং হারীতকালি এক বারে মিলিত হইয়া 
পৃথক পৃথক স্বরে রব করিতেছে, হে রঙ্গিনি ! ছয় খতুতে 
ইহাদের এক এক জাতীয় পক্ষির অর্থাৎ বসন্তে কোকিলের, 
গ্রীষ্মে টিট্রিভের, বর্ষায় চাতকের, শরতে হংসের, হেমস্তে 
শুকের ও শীতে হারীতেকের রব মান্ত্র শুনিতে * পাঁওয়1 যায়, 
কিন্তু তোমার কুর্তে যুগপত ছয় খতু বিদ্যমান থাকায় 
এক কালে ইহাদের ছয় জাতীয় 'পক্ষীর রব গুগ্সিতে পাঁই- 
তেছি ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ 


দ্বিাছেন, ইহার নিচে মানস পাবন ঘাটে শ্ীরাধা সখী সঙ্গে নিত্য ম্লান 
করেন। উত্তর দিকে মধুমক্গলশন্দ কুঞ্জ, এই কুঞ্জ মধুমঙ্গল শ্রীললিতা! 
দেবীকে দিয়াছেন। ঈশীন কোনে উজ্জলানন্দদ কুঞ্জ, এই কুঞ্জ উজ্জল 
বিশাখাকে দিয়াছেন। পূর্বদিকে অজ্জুনানন্দদ কুগ্ত, অজ্জুন এই কুঞ্জ চিজ্াকে 
দিয়াছেন, অগ্রিকোণে, গন্ধর্বানন্দ কুঞ্জ, . এই কুঞ্জ গন্ধবর্ব ইন্দুলেখাকে দিয়া 
ছেন। দক্ষিণে বিদগ্ধানন্দদ কু, এই কুঞ্জ বিদগ্ধ চম্পকলতাকে দিয়াছেন । 
ইনখতে ভূঙ্গানন্দদ 'কুজ, এই কুঞ্জ ভূঙ্গ রূজদেবীকে দিয়াছেন, পশ্চিমদিকে 
কোকিলানন্দদ্ কু, এই কুঞ্জ কোকিল স্থদেবীকে দিসীছেন। 
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হে.রাধে! হে কুতুকিনি দেখ দেখ! তোমার কুণ্ডে 
অলিষুবার মহামহোৌত্সব দেখ--এই অলিষুবাঁ বসম্তে 
'বিকসিত নবমালিকার মধুপান করিয়া গ্রীষ্মে স্বদুল 
মল্লিকার মধুপাঁন করিল, তখ! হইতে, বর্ষায় বিকসিত সদুল 
যৃথিকার মধুপাঁন করিয়া! শরতকালে বিকসিত সরোঁজিনীর 
মধুপান পুর্র্ক হেমন্তে বিকসিত কুরুণ্টক্ষের মধুপান করিয়। 
শীতকাঁলে বিকসিত কুম্দবল্লীর মধুপাঁন করিতেছে । হে 
রসিকে ! রাঁধে ! আমার বোধ হইতেছে--এই অলি যেন 
অনেক ভার্ধ্যা বিশিষ্ট ধার্মিক গৃহীর স্তায় ক্রমিক খতু গমন 
ব্রত অনুষ্ঠান করিতেছে ॥ ১৮ ॥ 

হে বরাঙ্গি! রাধে! তোমার সরোবরের চতুর্দিক স্থিত 
তরুলতাগণ পরস্পরের তুঙ্গ শাখা দ্বার! বেগ্টিত হুইয় এমন 
ভাবে সরোবর আবরণ করিয়াছে, যাহাছ্বার৷ দিন মধ্যভাগেও 
সূর্য্ের কিরণ সরোবরের জলস্পর্শ করিতে পারিতেছে না ॥১৯॥ 
কুণ্ডের চ্ছুর্দিকে অনাৰুত যে চাঁরিটা দ্বার রহিয়াছে, তাহ! 
দ্বার! যাচক জনবৎ বায়ু প্রবেশ করিয়া উদার নলিনীগণের 
নিকট তাহাদের সৌরভ ভিক্ষা! দ্বারা প্রাঞ্তু হইল, তাহাতে 
ক্রুদ্ধ হইয়া! ভ্রমরগণ, ভং ভং শব্দ দ্বারা তর্জন করিতেছে, 
তথাপি বায়ু নিজ ম্বছুত্ব পরিত্যাগ করিতেছে না, ইহা! 
সত্ভিক্ষুকদিগের স্বভাব, তাহার! হর্ডিত হইলেও ম্বৃদু 
ভাবেই থাকে ॥ ২* ॥ হে রাধে! এক্ষণে ভোমার ন্তায় 
রমশীয়া তোঁমাঁর সরসীকে দেেখিতেছি, হে.স্থম্দরি ! তুমি যেমন 
প্রফুল্ল কমলানন1, তোমার সরসীও প্রফুল্ল কমলাননা, অর্থাৎ 
"প্রফুক্ম কমল যাহার আনন ।' হে কাস্তে! তুমি যেমন চল- 


২৩৮ £ শ্রীকঞ্$ভাবনাস্ৃত | ১৪শ নগই। 


নবীন-মীনেক্ষণা১ তোমার সরসীও চল নবীন মীনেক্ষণ! অর্থাৎ 
চঞ্চল নবীন মীন যাহার উক্ষণ। হে স্থন্দরি! যেমন মাধুর্য 
তরঙ্গ সম্ভূত সুন্মম ফেন পুঞ্জের ন্যায় তোমার হুবদনের চারু মু 
হাসি, এইরূপ তোমার সরসীরও মাধুর্য্য ময় তরঙ্গ জাত সুক্ষ 
ফেনপুঞ্জ স্ব হাস্য । তুমি ভ্রমত্-ভ্রধর-মগুলী-ললিত-বেণিকা, 
অর্থাৎ ঘূর্ণমান ভ্রশর মণ্ডলীর ন্যায় তোমার দোছুল্যমান 
ললিতবেণী, তোমার সরসী ও ভ্রমস্ত,মর মগ্ুলী ললিত বেণিকা, 
অর্থাৎ যে ভ্রমর মণ্ডলী ভ্রমন করিতেছে, ইহাঁরাই তোমার সর- 
সীর বেশী, তুমি চক্রবাঁক্‌ কুচা, অর্থাৎ চক্রবাক্‌ মিথুনের ন্যায় 
পরস্পর সংশ্লিষ্$ তোমার পয়োধর, তোমার সরসীও চক্রবাক্‌ 
কুচা অর্থাৎ যে চক্রবাকৃমিথুন তোমার সরসী বক্ষঃস্থলে থেলি- 
তেড়ে, ইহারাই তোমার সরপীর কুচ। এবং তুমিও উজ্জল 
কান্তি তোমার সরসীও উজ্জ্বলকান্তি। হেরাধে! তুমি 
স্বরত রঙ্গিনী (১) তৃমি, “ভানুজ1 (২) কোন সময় শ্রুতি (৩) 
সরস করিয়া তোমায় সরস্বতী উদয়, হয়, হে প্রিয়! তুমিই 
আমার নশ্্মদ! (৪) তুমিই অংশে বাহুদা(৫)। হে স্থন্দরি! 
. ভুমি অংশে স্ুরতরঙ্গিনী প্রভৃতি পুণ্য নদী স্বরূপা, কিস্ত এই 
সরোবরে তোমার পুর্ণস্ব আবিস্কৃতি হইয়াছে ॥২১॥২২॥ অতএব 


(১) জরত রজিনী- গঙ্গ”ও সরতে বঙ্গিনী । 

(২) ভানুজ1--বমুনা ও বুষভান্থ কনা । 

(৩) শ্রতি--বেদ ও কর্ণ। 

(8) নশ্ম্দা-_ প্রসিদ্ধ নদী 'ও পরিহাস দাগ্সিণী। 

(5) অংশে বাহুদা--অংশ দ্বারা বাদ) লামক লী বিশেষ ও হ্বন্ধে বাহ 
প্রদান কারিণী। 


১৪শ সর্গয়। শ্রীকষ্ণচভাবনাম্ত 1 ২৩৯ 


হে স্জঘনে ! স্থরতরঙ্গিনী প্রভৃতি পুণ্য নদী ও জীরাধাকুণ্ড 
স্বরূপা ভোমার ঘন রস (১) দ্বারা ঘনধত বিদ্যোতিনী আমার 
"এই অপঘন মণ্ডলী ঘন প্রণয় দ্বার? অবনেজন অর্থাৎ শুদ্ধকরি, 
ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কনিত বস্কণযুক্ত কর নিজ করে 
ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে শ্রীরাধিকা! 
হাঁসিতে লাগিলেন, তাহাতে সেই সময় উভয়ের অনর্ধচনীয় 
শোভা হইল । ূ 

এমন সময় বনদেবী আগমন করিয়1 শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন-_ 
«ছে গিরিধর ! তুমি যাহার ঘন রসে অঙ্গ শুদ্ধি করিতে 
অভিলাষ করিতেছ, ইনি সরসী নহেন, বাম্যরূপ উপলযুক্ত 
পার্ববতীয় ভূমি, অতএব এখানে ঘন রসাবগ/ুহন তোমার 
অসম্ভব; ইহাকে পরিত্যাগ কর” ইহা বলিয়। ব্রজবিখুর 
কর হুইতে শ্রীরাধিকাকে বিমোচন করিয়া জল বিহারো- 
চিত বসনাদি পরিধাঁপন করাইবার জীন্য অন্য স্থলে লইয়! 
গেলেন ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ * 

ত্কাঁলে যথাঁয় শ্রীরাধিক1 নীর খেলা যোগ্য বসন পরি- 
ধান করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ গুণ্ডভাঁবে তাহার নিকটবর্তি স্থানে 
থাকিয়া! লতাছিদ্র দ্বারা দেখিতে লাগিলেন । যখন শ্রীহরির 
নয়নরূপ ভ্রমর তরুদল ছিদ্রে হইতে শ্রীরাঁধার কুচরূপ কমল 
কোরকের উপরি পতিত হইতে লাগিল তখন শ্ীরাধা 
বস্্রাবরণহীনাঙ্গী হইয়! “আ্রীরুষ্ঞ আমাকে বুঝি দেখিতেছেন” 
এই শঙ্কায় চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে কুরিতে চীনাংশুক 
পরিধান করিলেন ॥ ২৫ ॥ 
৮৯) খন রস--জল ও শৃঙ্গার রস। 
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পরে সকলে নীর বিহারোচিত বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া 
শ্রীকুণ্ড তটে আগমন করিয়া জল বিহারের নিমিত্ত পরস্পর 
পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে করিতে জলমধ্যে পতিত হইলেন, 
তাহা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল--চপলতারূপ লতাগণ যেন 
অতনু বাত্যায় কম্পিত হইয়া জলে পতিত হুইল । পরে ঘন 
রস শ্তিষ্ন! প্রিয়াগণ ঘন রসের যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এবং প্রিয়- 
তমের অঙ্গ শোভা আস্বাদন করিতে লাগিলেন, তাহাদের 
অঙ্গও শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ শোভ1 দর্শন জাত অনঙ্গ আঁশ্বাদন করিতে 
লাগিল ॥ ২৬ ॥ ব্রজন্থন্দরীগণ পরস্পর গ্রথিত পানি দ্বারা স্ব 
স্বছু জলের উপরি আঘাত করিয়' স্তন সদৃশ তরঙ্জমালা সৃষ্টি 
নকরিতে*করিতে মণ্ডলী বন্ধে জল মধ্যে বিরাজিত হইলেন, 
ব্বীকৃষ্চ সেই মণ্ডলী মধ্যে বিরাঁজিত হইলে বোঁধ হইল" নীল- 
মণি কর্ণিকাযুক্ত সহঅদল হেম কমল যেন শ্্রীকুণ্ড, সলিলে 
ভাসিতেছে % ॥ ২৭ 1 ব্রজন্তন্দরীগণ বিগত লজ্জা হইয়। স্তন 
সদৃশ তরঙ্গমালা স্ষ্তি করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ সরস বচনে 
কহিতে লাগিলেন, হে অধান্তকর ! হে ভুস্তজব্রত ! তুমি 
যাহারি দর্শন স্পর্শনের জন্ত ব্রজের কুলস্ত্রীগণে মলিন করিয়া 
থাক, অদ্য ভোমার ভাগ্য বশতঃ জল হইতে স্বয়ং প্রকটিত 
হইয়া এই স্তন সমুহ সুলভ হইয়াছে, অতএব এক্ষাণে ইহা 
দর্শন করিয়া নিজ নয়ন এবং স্পর্শ বারা করতল সফল 
কর 8 ২৮॥ 

ষাহাদের যন মতঙ্গজে ধৈর্য্য উল্মথিত করিয়াছে, সেই 
পরম লঙ্জাবতীগণের মুখে এই প্রকার নির্লজ্জ বচন শ্রবণ 

* ভগোপীফাগণ কমলদল স্থাপীয় ও শ্রীক্ষষ্ণ কর্ণিকার স্থানীয় । 
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করিয়1, “তথাস্ত” বলিয়া একবার তাহাদের স্তনে অন্য বার 
স্তন সদৃশ তরঙ্গ মালায় পানি পক্ষেরুহ অর্পণ করিয়া শ্রীকৃষঃ 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,__হে স্থন্দরীগণ ! ইহা স্তন কিন্যা 
ইহা স্তন? অর্থাৎ তরঙ্গ গালায় পার্ধন পঙ্কজ সমর্পন করিয়া! 
জিজ্ঞাস 'করিতেছেন, ইহা কিস্তন? পুনরাঁর স্তনোপরি 
পানি কমল অর্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা কম্িতেছেন, ইহ1 কি 
স্তন ? তাহা জানিতে পারিলাম না ॥ ২৯ ॥ 

স্তনোপরি কর কমল যেমন শ্রীকৃষ্ণ অর্পণ করিলেন, অমনি 
ব্রজরঙ্গিনী সকল মণ্ডলী বন্ধত্যাগ করিয়! হাসিতে হাসিতে 
ইতস্ততঃ অপসরণ করিতে লাগিলেন । সেই সময় তটস্থিতা 
কুম্দলতা নিজ চঞ্চল লোচন সকর বুগলে জলমধ্যে খেলা ইতে 
লাগিলেন, অর্থাশ পলায়ন পরায়ণ] ্রীব্রজ নারীগণের ত্বাদৃশ 
রঙ্গ দেখিতে লাগিলেন, এবং অনঙ্গমদ রঙ্গিয়া যুবযুগলের সলিল 
রণে পাণ্ডিত্য দেখিবার জন্য শ্রীকুষেজে কহিলেন--হে হরে ! 
তুমি শেকভায় জলধর, €তোমাঁর এই রমণীগণও করে জলধরা, 
অতএব ইহাদের সঙ্গে ক্ষণকাল জলাজলি যুদ্ধ কর, এবং 
ফ্রুমেন জি ধাতুর কম্ন ও স্ত ধাতুর কর্তা হণ । 

জ্ীকৃষ্ণ পক্ষাশ্িত কুন্দলতার “জি ধাতুর কর্তী হও” 
অর্থাৎ ইহাদিগকে তুমি জয় কর, এবং “নত ধাতুর কর্ম হও” 
অর্থাৎ পরাজিত হুইয়1 ইহার! তোমাকে স্ততি করুক, ইহাই 
বলিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্ত দৈবক্রমে মুখ হইতে বিপরীত রূপে 
অর্থাৎ জি ধাতুর কর্ম ও স্ত ধাতুর কর্তা হ,৪” বাহির হওয়ায় 
শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন__হে কুন্দলত। তুমি কি বলিলে ? 
- তখন কুন্দলতা অত্যন্ত 'সম্রম বশতঃ পুনরায় পরিবর্তন 

(৩১৯) 
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করিয়া জি ধাতুর কর্তা হও ও স্ত ধাতুর কর্ম হও পুনঃ পুনঃ 
বলিতে লাগিলেন, তাহ শুনিয়। শরীব্রজঙ্ন্দ রীগণ কহিলেন, হে 
কৃষ্ণ! যে সরস্বতী সত্যরূপে অগ্ডে উদ্দিত হইয়াছেন ভীহাকে' 
তব বশ। *% হৃভদ্রাঙ্গন। ন্ন্থথ! করিতেছে কেন? ॥ ৩০-৩২ & 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে গর্ধবিনীগণ ! তোমাদের জয় হইলে 
চুঘনাদি পণ গ্রহ্ণে বলাঁকারের কর্তৃত্ব জন্ সখান্ুভব তোমা- 
দেরই হইবে, এই নিমিত্ত জয় বাঞ্ছ। করিতেছ ? আমি যদি 
বিধি বশতঃ পরাজিত হইয়। জি ধাতুর কর্ম্মত্ব নিবন্ধন ব্যথ! 
অনুভব করি, তাহা হইলে কোথায় পলায়ন করিয়। স্থখ লাভ 
করিব, এরপ স্থান দেখিতেছি না ॥ ৩৩॥ 

শীকৃষ্ণ নান্দীমুখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নান্দীমুখি ! 
«এই: জলবিহারে কি পণ হইবে” তাহা তুমি রি কর্রয়া 
বল? 

নান্দীমুখী কহিলেন--হে ব্রজধুবরাজ ! তি শান্ত্ে 
লিখিত আছে, ধনী জন যদি কোন সময় কোন ক্রীড়ায় 
পরাজিত হয়, তাহা! হইলে জয়ী ব্যক্তি পর্ববাগ্রে ধনী জনের 
কট ধন শ্রহণ করিয়া পরে তাহাকে বাঁধিয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন-__হে নান্দীমুখি ! আমরাই ধনী, ও 
পদ্দক কিন্কিণী কম্কণ প্রভৃতি আমাদের ধন, আমাদের মধ্যে 
যাহার পরাজয় হইবে'অর্থাৎ আমি যদি পরাজিত হই, তাহা 
হইলে এই গোপিকাগণ আমার পদকাঁদি ধন লইবেন, আর 
গোপিকাগণের প্রাজয় হইলে আমি ইহাদের পদক কিছ্িণী 


* এখানে ক্লোর্থে অত্যস্ত পরিহাঁস কুন্দলতাঁকে করা হইয়াছে, ক্ুভদ্রা; 
ঙনাহলীবক্ষের স্ত্রী, অর্থণৎ গৰী, ব্শা---বন্ধ্যা। 
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প্রভৃতি. অলঙ্কার লইব; এবং ভূজরূপ ভুজঙ্গ পাঁশে বদ্ধন 
করিব, এই বাক্য শুনিয়া ভ্রুধনু কম্পন পুরঃলর গোপিকাগণ 
'ছুম্কার করিতে করিতে নান্দীমুখীকে তর্জন করিতে লাগি- 
লেনে ॥৩৫॥ 

পরে সথন্দরীগণ শ্রীকুগ্ডজলে "মণ্ডলী বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের চতু- 
দ্দিকে অবস্থান পূর্বক পরস্পর সংশ্লিষ্ট 'অঙ্গুলীযুক্ত করছন্ত 
দ্বারা জলগ্রহণ করিয়া করভ পীড়ন দ্বার চাঁলন করিয়া স্রীকষ্ণের 
অঙ্গে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তাহা দেখিয়া বোঁধ 
হইতে লাগিল,__-অরুণ পঙ্কজরূপ তুণ হইতে স্বয়ং নিঃস্থত বাণ 
দ্বারা প্রিয়তমে প্রিয়াগণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ 

জীক্রজন্থন্দরীগণের মধ্যে স্থিত সর্বতোমুখুত্রীকৃষ্ণ লঘু 
গতিদ্বার ভ্রমণ করিতে করিতে মদনের সর্বতোমুখ-শবরের 
হ্যায় রমণীগশের অঙ্গে জল নিক্ষেপ করিয়! একাকী শত সহজ্ 
প্রেয়সীগণে স্ববিক্রমে পরাজয় করিলেন, ব্রজ রমশ্ীগণ ভয়ে 
পলায়ন কন্রিতে লাগিলেন, 

জীরাধাকুণ্ডের তটস্ছ মধুমঙ্গল তাহা দেখিয়! শ্রীকৃষেঃ 
উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন--হে সখে !*“তোমারই জঙ্ব 
হইয়াছে” “তোমারই জয় হইয়াছে” এই বিফল গর্ব্ধিনী 
গোপিকাগণ, পদকাদি নিজ ধন গোপন করিতে করিতে 
পলায়ণ করিয়া! যাইতেছে, ইহাদের অঙ্গ হইতে পদক,কিন্ছিণী, 
কম্কণ প্রভৃতি অলঙ্কার উদ্ভারণ করিয়া আমার করতলে শীত্র 
প্রদান কর, 'আমি এখনই ত্বরা করিয়া ম্থুরাপুরে ফাইয়। 
ইহাদের এই অলঙ্কার সমূহ বিক্রয় পূর্বক তাহা দ্বারা'শিতো- 
প্ল। (*ওলা ) ক্রয় করিয়া আনিব। 
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বটুর এইবাক্য শ্রবণ করিয়া ললিতা কহিলেন ওরে 
কুটিল ! থাক্‌ থাক্‌, সময় পাইলে দেখিব ॥ ৩৭-৩৯ ॥ 

অনন্তর জীরাধাদি পদ্মিনীগণের অপাঙ্গ শর পঞ্জর মধ্যে 
বলপুর্বধক মধুসুদন প্রতেশ করিয়া মধুপান করিতে আরম্ভ করি- 
লেন; এবং মণিময় অভরণ “ সকল খুলিয়া! লইতে 'লাগিলেন, 
তাহাতে অলক্কারগণের বঙ্কার হইতে লাগিল এবং শ্রীরাধা : 
প্রভৃতির মধ্যে, “কেছু আমার হার গেল”? “কেহ আমার 
পদক গেল)” “কেহ আমার কাঞ্চী গেল,” “কেহ কিস্কিণী 
গেল)” কেহবা বলর়াদি খুলিয়া লইবার সময় বড় ব্যথা লাগি- 
তেছে, বলিয়া উচ্চৈঃ রব করিতেছেন” তাহাতে যে কোলাহল 
হইল, তাহা,শ্রবণ করিয়া ভয় বশতঃ কেকি, কোকিল প্রভৃতি 
যেন্চ্চ শব্দ করিতে লাগিল তাহা দ্বারা শ্রীরাধাদির কোলা- 
হল অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল ॥ ৪০ ॥ | 

প্রেয়দীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের করাঁকরি ও নখানথি স্মার 
রণ আরন্ভ হইল, তাহাতে লজ্জা ও ভয় ঘনরস তমঙ্গে প্লাবিত 
হইয়া গেল। ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের ভুজরূপ ভূজঙ্গ পাশে 
বদ্ধ হইয়াও শ্রীক্ষষ্ে নিভভুজ ভুজঙ্গ পাঁশে বন্ধন করিলেন । 
কতিপয় ক্ষণ পরে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীকৃণ্ড হইতে 
কমল তুলিয়া পরম্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগি- 
লেন ॥ ৪১ ॥ 

স্রীকৃষ্জ ব্রজরমন্্রগণের, উত্তরীয় বসন কঞ্চুক ও অভরণ 
হরণ করিয়া লইলে, ইহারা অতি অনির্বচনীয় মাধুরী-ধারণ 
করিলেন_স্হাদের মন্দপবনে কম্পিত অশ্বর্থ পত্রের সদৃশ 
উদর অতিশয় শোভা ধারণ করিল! ইহারা লজ্জা বশতঃ বিগত 


১৪শ সর্গঃ | শ্ীকষ্ণভাবনান্ধৃত ! ২৪৫ 


কঞ্চুক ও হুরি-নখর-বিক্ষত স্থীয় স্বীয় কুচযুগল বাছ্দ্য় দ্বার! 
আবরণ” করিলেন, ইহাদের মুখে আন্রীভূত অলক প্রলিপ্ত 
হইল, ইহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইল, ইহারা পক্মিনী রম 
নহেন, কিন্তু শশিশেখরগণকে অসম 'বানের ভয়ঙ্কর পাশদ্বারা 
বন্ধন পুর্ধক কামের সেনাগণ যেন শোত। বিশ্যে শোভ1 ধারণ 
করিয়াছে । *% 

ইহার! এই অবস্থায় নান্দীমুখীর নিকটে আগমন পূর্বক 
স্থলিত গদগদাক্ষরযুক্ত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে শঠে ! 
এই অনীতিজ্জের সঙ্গে কেন তুমি আমাদিগকে খেল1 করা- 
ইলে ? 

ইহা! শুনিয়! নান্দীমুখী এ্কুষে কহিলেন-হ্বে গিরিধর ! 
তূ্ধি কেন অনীতির কার্য করিয়াছ ? 

ভ্কৃষ্জ এই কথ শুনিয়া হাসিতে হানিতে সহসা নাম্দী- 
মুখীর নিকট আসিয়া সাহস পূর্বক কহিলেন, হে নান্দীমুখি ! 
আমি জঞ্গ বিহারে জয়ী,হইয়। পণ গ্রহণের জন্য অলিগণাৃত 
ন্নবর্ণ নলিন সমূহের গন্ধ আত্াণ করিয়াছিলাম, কিন্ত ইহাদের 
মুখ পরিমল আন্বাণ করি নাই, এবং চক্ররাক যুগলে কৌতুক 
বশতঃ করতলে আকর্ষণ করিয়া! ধারণ করিয়াঁছিলাম, কিন্তু 
ইহাদের স্তন স্পর্শ করি নাই, ইহাতে আমার কি অপরাধ 
হইয়াছে, তাহা বল ॥ ৪২-৪৫ ॥ 

নান্ৰীমুখী হাসিতে হাসিতে কহিলেন-হে কৃষঃ তুমি, 


"* শশিশেখর মহাদেব স্থানীয় নখাস্ক বলিত স্তন” এবং জব্রণদেবীদিগের 
ভূঙ্গলতা অসমবানলের--অর্থাৎ যদনের ভয়ঙ্কর পাশ অর্থাৎ এ পাশে বাধ! 
'পড়িপে শ্রীকৃষের মুক্তিলাভ কর! স্হসা কঠিন । 


২৪৬ শ্রীকৃষ্ভাবনাম্থত । ১৪শ সর্গঃ। 


সত্যই বলিতেছ, তোমার সত্যবাদিত্বে অধরে ও স্তনে দশন 
নখর ক্ষত ধারিকা গোপিকাঁগণ তোমার কথায় (কাঁপিক! 
হইয়! সাক্ষি প্রদান করিতেছেন । 
জ্বীকৃষ্জ কহিলেন--হে নান্দীমুখি ! তুমি শঠতার লম্পুট 
সদৃশ রাধাদি থোপিকাগণে কদাচ বিশ্বাদ করিও না, অর্থাৎ 
ইহাদের বহুক্ষণ জল ক্রীড়া করিয়া শীত বশতঃ কম্পিত 
নিজ দশন দ্বারা যে অধর ক্ষত হইয়াছে, এবং স্বণাল কণ্টক 
দ্বার। যে স্তন ক্ষত হইয়াছে, তাহাই “মত কর্তৃক সম্পাদিত” 
ইহা শঠতা করিয়া তোমার নিকট জানাইতেছে। যদি বা 
আমার দ্বার এ কার্ষ্য (অর্থাৎ ইহাদের অধরে ও উরোজে 
দশন নথর ক্ষত) হইয়া থাকে ও তাহা আমার না জান! 
অবস্থায় হুইয়। গিয়াছে, অর্থাৎ অলিগণাৰৃত ন্বর্ণ কমল, £এবং 
ইহাদের অলকাৰৃত বদন এবং চক্রবাক্‌ মিথুন ও শুনে কিছু 
মাত্র ভেদ দেখিতে না পাইয়া মুগ্ধতা বশতঃ স্বর্ণ ললিন ভ্রমে 
ইহাদের মুখে দশন ক্ষত ও চক্রবুক্‌ ভ্রমে স্তনে নখর ক্ষত 
উত্পাদন করিয়াছি, এই নিমিত্ত অর্থাৎ না জানিয়া করার 
নিমিত্ত অপরাধ অল্প হউক ॥ ৪৬ ॥ ইহাদের সুনাধর ক্ষত 
করণে আমার কোন দোষ নাই যেহেতু এই কুলালনাগণ 
তত্কালে ইহা' স্বর্ণ কমল নহে মুখ, এবং চক্রবাক্‌ মিথুন নহে 
স্তন, ইহা উচ্চ বচনে. বলিয়া আমাকে নিষেধ করে নাই, 
এক্ষণে কি নিমিভ্ত এই দক্তিনীগণ, আমার উপরি কোপ করি- 
তেছে 11 3৭॥ ূ 
তাহার পরে নান্দীমুখী কহিলেনস-হে কৃষ্ণ ! হে স্থন্দরী- 
গণ! এখন কলছের আর প্রয়োজন নাই, এবং পণ রাঁখিয়?' 
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খেলার প্রয়োজন নাই। পরস্ত জল মণ্ডুক বাঁদ্যে তোষা- 
দের কেমন চাতুরী তাহা অদ্য দেখিব । 
এই ধচন শ্রবণ মাত্রেই শ্ীকৃষ্ণও ব্রজদেবীগণ জলাঘাত 
দ্বারা বিবিধ তাল নাট্য ক্রমে বিবিধ" বাদ্য করিতে লাগি- 
লেন ॥ ৪৮ ॥ - , 
জ্লদগর্জন-গর্বব-খর্ধব-কাঁরি প্রতিধ্বনি শ্ীকুণ্ড তটে হুইতে 
লাগিল; তাহাতে মেঘ ভ্রমে চাতকগণ ভ্রমণ করিতে লাগিল, 
এবং উন্মদ ময়ুরগণ কেকাধ্বনি করিতে করিতে পক্ষ বিস্তার 
পূর্বক নাচিতে লাগিল, মধুমঙগলঙ ময়ূরগণের সঙ্গে কক্ষতালি 
দিয়া হীহী শব্দে হাসিতে হাসিতে নাচিতে লাগিলেন । 
শ্রীকুণ্ুতটবর্তি বৃক্ষগণও ফেন জল মণ্ডক বাদ্য মাধুরী শ্রবগ 
করিয়া মধুধার! ছলে অবিরত অশ্রধারা বর্ষণ পুর্ববক ভ্রমর 
বঙ্কতি ছলে ইহাদের স্তুতি করিতে লাগিল ॥ ৪৯॥ 
শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজন্থন্দরী স্বরূপ রস পিক্ধুগণ সরোঁবরে জল- 
কেলি সমাম্পণ করিয়া তঙ্টে আগমন করিলেন, কিস্করীগণ 
বন্দির দ্বার! ইহাঁদের সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ 
তথ! হইতে মণিমন্দিরে প্রবেশ করিলে,পবিপিন পাঁলিক! 
স্বন্দাদেবী রসাল, পনস প্রভৃতি অম্থৃত গর্ববহারি ফল সমূহ 
ভোজন করিতে প্রদান করিলেন । তাহা ঘন প্রণয় বশতঃ 
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্ীগোপিকাগণ পরস্পর পরস্পরকে ভোজন করাইতে 
লাগিলেন, অর্থাৎ শ্রীরুষ্জ গোপ্রিকার্দিগকে আীতি সহকারে 
ভোজন করাইলেন, শ্রীগোপিকাগণ্‌ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীতি সহকারে 
€ভোঁজন করাইলেন ॥ ৫১॥ 
: জী ও শ্রীব্রজ্বহন্দরীশণ . শ্ীরাধারুণ্ডের জলকেলি 
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লীলা এইরূপে সমাধা করিয়া লাবণ্য সলিল প্রবাহে পূর্ণ 
মধুর প্রত্যঙ্গরূপ সরোবরের রসে পুনরায় জল যুদ্ধ আরস্ত 
করিলেন, ক তম্সিমিত্ত অত্যন্ত ক্লাম্ত হইয়। কুক্কম নির্মিত স্বছুল' 
শয়নে অস্তাঙ্স হইয়। পতিত হইলে দাসীগণ তাম্বুল, ব্যজন, 
জল, দর্পণ, বেষাদি ও গদসশ্বাহনাদির দ্বারা" পরিচধ্য। 
করিতে লাগিলেন, তাহাতেই ইহাদের নিদ্রার আবেশ 
হইল ॥ ৫২॥ ্ 


ইতি শ্রীককঞ্চভাবনামতেমহাকাব্যে শ্রীমছিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠন্ুর-মহাশকস- 
ক্কৃতৌ কলিপাবনাবতার হ্।মদছৈতবংস্ত শ্রীবৃন্দাবনবাসি 
আররাধিকানাথ গোক্বামিকুতান্বাদে জল বিহার 
লীলাম্বাদনোনাম চতুর্দশসর্গহ ॥ 


* ইহ্ান্থারা ভঙ্গ করিয়া! রহোলীলা বলা হইল । 


শ্িরুষ্ণভাবনাস্বত মহাকাব্য । 


পঞহ্চদশলর্গত | 


বা (১১ পপ 


8৮৮৫ করীন্দ্র যেমন নলিল্গণে ও 
কর, এইরূপ কৃষ্ণ আমাদিগকে পণ্ভিব 
৯৯ করিয়া প্রাগল্ভতা প্রকাশ করিয়া থাঁকেন। 
অতএব হে বুদ্ধিমতি! ললিতে ! যাহাতে বল প্রয়োগের 
প্রয়োজন*-এইরূপ খেলায় আর আমাদের প্রয়োজন নাঁই, 


যাহ! দ্বার! বুদ্ধি বলে জয় হইয়া থাকে, এইরূপ একটা খেলা 


বিচার করিয়। স্থির কর, তাহা হইলে স্রীফঞের গর্ব ধ্বংস 
হইবে ॥১॥২॥ 

ললিতা কহিলেন-_হে রাধে ! পাশা খেলায় জয়রূপ 
কুমুদমগুলীর সন্বদ্ধে তুমি সাক্ষাৎ চত্দ্রজ্যোতি শ্বরূপা, অতএব 
হে গর্ধধধারিনি ! তোমাকে পরাভিবরূপ অন্ধকার, ছুঃখ প্রদান 
করিতে পারিবে না ॥ ৩॥ 
- এই প্রকার সখখীসহ মন্ত্রণা করিয়! জ্রকৃষ্ণে আহ্বান করিয়! 
উররাধিকা কহিলেন-_হে শ্রিয়তম ! পর প্রভবিফে 1 পাঁশক 

( ৩২ ), 
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যুদ্ধের চাতুর্য্যরূপ রঙ্গ স্থলে জিগিষ! নর্তকীকে কেন তুমি 
অঙ্গীকার না করিতেছ ?%্॥ ৪ ॥ 

শ্রীকৃষ্জ কহিলেন-_-হে সখি! 'রাঁধে! তুমি শ্বয়ং সত্য 
সত্যই নিজ হৃদয়ে সেই জিগিষা"রূপ1 নর্তকীকে নাচাইতেছ ? 
কিন্ত আমার করতলরূপ অনুজ পটে (রাঁজাসনে) যখন জয় 
নাঁমক নৃপ্তি আপ্সিয়া উপবেশন করিবেন, এখন যে জিগিষা 
নর্তকী তোমার হৃদয়ে নাচিতেছে,তখনই সে নিলয়-গাঁমিনী ণ* 
হইবে ॥৫॥ মদিরনয়ন। শ্রীরাধিক জ্ীকঞ্চের এই বাক্য 
ভ্রলতার ঈধশ কম্পনভঙ্গীদ্বারা অবঙ্দ্ভ করিয়া স্দেবী দ্বার 
সপরিচ্ছদ সারি (পাঁশার ঘু্টী) আনয়ন করিলেন ॥ ৬ ॥ 
, পাঁশা খেলায় এক দিকে শ্রীকৃষ্ণ ও অন্য দিকে শ্রীরাধা । 
নান্দীযুখী শ্রাকুষ্ণপক্ষের ও বুন্দাঁদেবী, ভ্রীরাধিকাপক্ষের সাক্ষিণী 
হুইলেন। সভিক] অর্থাৎ ছ্যুত প্রবর্তিকা কুন্দলতা, ইফ্টদায় 
অর্থাৎ দশ বাঁমঞ্চ বিছু” প্রভৃতি উপদেশ দিবার জন্য শ্রীকৃষ- 
পক্ষে মধুমঙ্জল ও ভ্ারাধিকাঁপক্ষে ললিতা থাকিলেন ॥ ৭ ॥ 

প্রথমতঃ প্রীরাধিকার করতলরূপ অরুণ জলজোদর রূপ 
রঙ্গভূমিতে পাশকরূপ কুশিলব ধু যুগল নাঁচিতে নাচিতে ভূমির 
উপরি কুর্দন করিতে লাগিল; তখন বলয়াবলী নৃত্যোপ- 
যোগী যেন বাদ্য করিতে লাগিল শা তাহাতে উচ্ছলিতাজী 

* অর্থাৎ নর্তকীবে সঙ্গ কত্িলে তোমার সঙ্গ আমাদের ত্যাগ কল্গিতে 
হইবে, যদি না কর, তাহ! হইলে স্বয়ং পরাজয় হইবে, ইহা গুড় ভাব । 

+ নিলয় গৃহ ও নিতরাং লয় । 

$ কুশ্লিব বালক'নট। তৎকালে ছুই খানি পাশীয় খেলা হইত । 

শব থেলিবার সময় করতলের উপরি নাচাইস্থা ভূমির উপরি পাশ! নিঙ্ষেপ 
করা অক্ষক্রীড়াকারকদিগের ব্যবহার, তথ্িষধ়ে ইহা! উৎপ্রেক্ষ! ॥ . 
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শ্রীরাধার,কক্ষ ও কুচযুগলের অপরিসীম শোভাঁর তরঙ্গে শ্থাম 
নাগরের নয়ন যুগল ডূবিয়! গেল, কিন্তু অভ্যাসাতিশয় বশতঃ 
পাশক গ্রহণে ও চাঁলনে চাতুরী, কিঞ্চিম্মাত্র ভঙ্গ ন! হওয়ায় 
তাহাকে কলঙ্কিত হুইতে হয়নাই ॥ ৮॥ ৯॥ 

শ্ীরাধিক1 কোন সময় দশ দশ বলিয়া! রব করিতে করিতে 
পাশকু নিক্ষেপ করিতেছেন, কোন সময় বিছু বিছু বলিয় 
পাশক নিক্ষেপপুর্ধবক অভীষ্টদায় পাতিত করিয়! মুত্তিমতী 
জয়ন্তী হইতেছেন ? ॥ ১০ ॥ 

শ্রীরাঁধিকা দশ দশ বলিয়া পাঁশক নিক্ষেপ করিতেছেন, 
এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে প্রিয়ে ! ছ্যতক্রীড়ায় তোমার 
বিত্তি নামক দায় পতিত হইয়াছে, কিন্তু দশ পতিত হয় নাই, 
অতগ্ব বারে বারে দশ দশ বলিয়া"্রার্থনা করা উপছ্ছাস- 
কর। , এই'ক্রীড়ায় তোমার জয়ের বার্তা কোথায় । % 

শ্রীরাধিকা নিজ কেষ্ঠে পাশার সারি (ঘুঁটী) বাঁধিয়া! 
রাঁখিলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাঁর কোঁষ্ঠে হইতে নিজ কোষ্ঠে নিজ 
সারিকা লইয়া যাইতে অসমর্থ হইয়া চরবিধি বিচার পুর্ব্বক 


* প্লেষে অত্যন্ত রহন্ত জনক পরিহাঁস ব্যক্ত হইতেছে । সংস্কৃত ভাষায় 
দশ দশ এই ছুই ক্রিযাঁপদে দংশন কর দং 2 ইহাই বুঝাইয়া থাঁকে। 
তাহ! অবলম্বনে পরিহাস যথা 

হে প্রিস্ষে বারে বারে হে দশ দশ বলিয়! ৫ দংশন কর বলিয়! 
প্রার্থন! করিতেছ, তাহা! উপহাস কর।' যেহেতু তাবৎ প্রমাণ শ্বর ক্রীড়ায় * 
অর্থাৎ সম্প্রয়োগাতিশগ্নে বিস্তি অর্থাৎ জ্ঞান, পতিত অর্থাৎ লুপ্ত হইয়া যার-_- 
ুর্থাৎ বিপরীত রতি কালে তুমি অট্চতন্ হইস্া যাও তোমার জয় সম্ভবনা 
কোথায়? 
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নিজ সারিকাগণে শ্রীরাধিকার দ্বারা ঘাতন প্ুর্ধক জিগিষা- 
পরতন্ত্র হইয়া! খেলা করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥ ১২॥ 
ইঞ্টদায় পাতনে পটু ভ্রীরাধিক] উকৃষেে পরাজয় করিলে," 
স্বছুল প্রকৃতি সখীবৃন্দ হস্ত করিতে নিতান্ত প্রখরতাবলম্বন 
করিলেন । এবং মধুমঙ্গলকে কহিলেন-_রে বর্টো! ! এখন 
কেন অধোমুখ হুইতৈছিস্, জলবিছার সময়ে আমাদের পর! 
ভব দেখিয়া! যে নাচিয়া ছিলি, সে নাচার পারিপাট্য এখন 
কোথায় গেল £ আর শিতোপলা ক্রয় করিবার জন্য আমাদের 
কম্কনাদ্দি অলঙ্কার বিক্রয়ের ভঙ্গীই বা কোথায় গেল ॥১৩॥১৪? 
শ্রীরাধিক কহিলেনস্পহে সখীগণ ! এই বটু বড়ই 
শিতোপলা! প্রিয়, অতএব পর্বত শিখর হইতে নবীন শিতো- 
পলচুলি * আনয়ন করিয়া ইহার মস্তকে বর্ষণ কর, তাহার 
'আশ্বাদ অনুভব করুক ॥ ১৫ ॥ 
মধুমঙ্গল এই বাক্য'শ্রবণ করিয়া! নিরবে থাকিলে পুনরাস্ম 
সীশণ জিজ্ঞাস! করিতেছেন--অরে.! এখন কেন ক্ষিছু বলি- 
তেছিদ্‌ না, পাঁশাখেলায় পরাজিত হইয়া ক্ষমা, ধৈর্ধ্য, শাস্তি 
প্রভৃতি মুনি ধর্শের দ্বারা তোর বটুত্‌ সত্য/হইল ॥ ১৬॥ 
তাহার পর খেলায় শ্রীকুষ্ণ নিজ কৌস্তভ হারিলে সঘীগণ 
কহিলেন--এই কৌস্তভভ বন রমণীগণের স্তনস্পর্শ করিয়াছে, 
ইহা কিরূপে প্রিয় স্তবীর হৃদয়ে ধারণ করাইব ; তবে একটি 
উপায় এই আছে যে, এই কৌন্তভের বিনিময়ে উত্তম ফল্কন 
আনয়ন করিব, কিন্ত কৌস্তুভরেই বু বার ধোঁত বারা শুদ্ধ 
করিয়। লইয়া প্রিয় সখীর বক্ষস্থলে পরাইয়া দিব 
* পিত উপল আলি-_শুরুবর্ প্স্থর মহ ।. 


রন 
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হে. বটো! তোর সখার যে গৌরবে তোর ভূমিতলে 
পদতল স্পর্শ হয় না,এই পাশা খেলায় তোর সথার নে গৌরব 
"কোথায় গেল? অরে মুঢ় ! ইহ পৃগোচারণের কানন নহে, 
এবং বক, বতস্য, বকীর মারণ নহে, ইহার নাম পাশাখেলা, 
ইহাতে বিদগ্ধ জনের বুদ্ধি পরীক্ষা হয়” এই প্রকার সখীগণের 
খর ত্োতংযুক্তা সরশ্বতীরূপ সরস্বতীনদী' বুটুর পাঁটবতরু 
সমূলে উদ্মুলিত করিলে, ভীত হইয়। শ্রীকৃষ্ণে কহিলেন, 
হে সখে ! আমার হস্তে কৌস্তভ মণি প্রদান কর আমার, 
কোন কার্য্য আছে, ভন্নিমিতত আমি চলিলাম, তোমাকে 
একাকী পাইয়া! যদ্দি এই ব্রজরাঁমাগণ আক্রমণ করে, তাহা! 
হইলে ব্রজরাজ মহ্ষীর নিকট জানাইয়! তাহারু বিকট শাসুন 
পাশে বাঁধিয়া ইহাদিগকে লজ্জানূপ অন্ধকার কুহরে নিক্ষেপ 
করিব ॥ ১৭:২১ ॥ 

এই কথা শুনিয়া শ্রীরুষ্ণ কহিলেন-_নির্বব,দ্ধে ! তোমায় 
ধিকৃ! কেন বৃ! ভীত হহুইতেছ ? এই আমি এখনই ইহাঁ- 
সিগকে জয় করি দেখ; অত্যন্ত অজ্জের ম্যায় ব্যবহার করিয়া 
আমার পরাভব ঘোষণ। করিও না ॥ ২২ ॥ ৯ 

মধুমঙ্গল এই বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন--হে 
কু! তুমি হিত বলিলেও ক্রুদ্ধ হইতেছ,.তোমাঁর হস্ত. হইতে 
কৌস্তরভ চুরি যাউক, আমি এক্ষণে চলিলাম, এই সুবতীগণ 
তোমাকে রঙ্ক (নির্ধন ) করিয়! নাঁচাইয় ভ্রমণ করুক, ইহা 
বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে মধুমঙ্গলে সকলে ুযাহ্রা 
তুন্যান্জে যাইতে দিলেন ন!। 

উীকুষ ক্রভঙ্গী দ্বার! সভ্যদিগকে নিজ পক্ষপাতীর ম্যায় 
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অবগত হইয়া মিথ্যা কহিলেন--হে সভ্যগ্রণ ! আমি এই 
যুবতীগণে জয় করিয়াছি, তথাপি ইহাদের প্রথরত1 তোমরা 
দেখ। ] | 

সভ্য সকলে কহিলেন-_হে কৃষ্ণ! তোমার যদি জয় হইবে, 
তবে কেন গোপিকাঁগণ মধুমঙ্গলকে যখন ভিক্ষার করেন, 
তখন তুমি নিররে ছিলে £ 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন--জয় ন1 করিয়া ষাঁহাঁদের এত গ্রগল্ভতা 
যদি তাহাদের জয় হয়, তবে যে কি করিবে, ইহা বুঝিতে ন। 
পারিয়া আমি বিস্রিত হইয়! নিরবে ছিলাম ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ 

অনভ্তর হাসিতে হাঁসিতে বিশাখা কহিলেন-_-ওহে নটবর ! 
'পৃতামার ভ্রকে আমি নমস্কার করিলাম” অর্থাৎ তোমার ভ্রু 
নাচিন্া নাচিয়! সভ্যগ্রণকে স্বপক্ষপাঁতী করিয়াছে, ইহা ভাবিয়া 
তুমি মিথ্যা জয় ঘোষণ! করিতেছ ?॥ ২৫ ॥ আর এক কথা 
তোমার কুঞ্চিত কোণাকটাক্ষরূপা রমণী আমাদের কুলধর্দ 

ংস করিয়া বৈরিণী হইয়াছিল, এক্ষণে দে তোমাধ্র বাক্যের 

মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়! প্রিয়সখীর ম্যায় আমাদিগকে 
সুখি করিতেছে ॥*৬ ॥ 

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ পক্ষের সাক্ষিণী কি "কহিলেন, 
«হে ব্রজযুবরাজ ! এই বার তোমার পরাজয় হইয়াছে, অতএব 
প্রীরাধিকাকে কৌন্ত্রভ প্রদান কর,” এই কথায় মিথ্যা 
প্রগল্ভতাকারী শ্রীকৃষ্ণ লঙ্জিত হুইলে, কুন্দলভা স্ীকুষঃ 
কণ্ঠ হইতে কৌস্তভ মণি উত্তারণ করিয়া শ্রীরাধিকার বক্ষ-স্যলে 
ধারণ করাইলেন । 

ততৎকালে পাশ! খেলিবার নিমিত্ত শ্রীরাধিকার সঈশ্মুখে 


১৫শ সর্গঃ। জবীকষ্ণভাবনাম্বত । ২৫৫ 
উপবিষ্ট স্রীকৃষ্ণের প্রতিবিদ্ব প্ীরাধার বক্ষ-স্থলস্থ কৌস্ততে 
পতিত হওয়ায় শোভা বিশেষ অনুভব করিয়া! কুন্দলতা কহিলেন, 
' হে কৃষ্ণ! মণিবর কোস্তুভে প্রতিবিদ্বিত হইয়! শ্রীরাঁধার কুচ- 
মধ্যগত হওয়ায় তোঁমার ফেমন শোভা হইয়াছে, দেখ ! হে 
প্রেমপিক্ষো ! এত দিন তুমি যাহাকে বক্ষঃস্ছলে ধারণ পুর্ববক 
বহন করিয়াছিলে,অদ্য সেই মণিরাজ শ্রীরাধা কুচমধ্যবস্তী হইয়া 
প্রণয় বশতঃ তোমাকে নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিতেছে ॥২৭-২৮॥ 

ভ্ীকৃঝ্, কৌন্তভে পতিত নিজ প্রতিবিশ্বের শোভাঁতিশস্ন 
দেখিয়! মোহিত হইয়া কহিলেন--“হে মদীয় প্রতিবিম্ব! তুমিই 
শোভাময় কৃষ্, আমি তোমার কান্তির প্রতিবিশ্ব মাত্র, এখন 
তুমি যেখানে বিরাজিত হইতেছ, শ্ীরাধার এই, কুচমধ্যে আব- 
স্থান করিতে সর্ব্বদ! আমার বাঞ্ণ হয়।” ইহা বলিতে বলিতে 
থিরিধারীর *নয়ন হইতে জলবিন্দু পতিত হইতে লাগিল। 
জ্ীরাধিকাও শীঘ্র অন্য কর্তৃক অলক্ষিভ ভাবে ঈষত অধোবদনা 
হইয়। ব্বীঘ্ন কুচমধ্যপ্ছিত কৌস্তভে স্বীয় প্রাণনাথের প্রতিবিশ্ব 
দেখিয়া! কঞ্চুক ও লঙজ্জাকে দছ্বেষ করিতে করিতে (অর্থাৎ 
কঞ্চুক থাকার নিমিত্ত বক্ষঃস্ছলে প্রতিবিদ্বিত শ্রীকৃষ মুর্তির 
স্পর্শের বাধ! হওয়ায় এবং লজ্জ! থাকায় দর্শনে বাঁধা/হওয়ায় 
ইহাদিপকে মনে মনে তিরস্কার করিতে করিতে) আনন্দ জাড্য 
জলধি মধ্যে নিমগ্ন হইলেন ॥ ২৯ ॥৩০ ॥ 

ক্ষণকাল পরে কুন্দলতা কহিলেন_-ছে রসনিধিযুগল 
পুনরায় খেলাকর” এই বার আলিঙ্গন পণ থাকিল ? পুনরায় 
টরাধারুঞ্চ খেলারস্ত করিলেন, প্রীরুষ্ণ জয়ী হইয়া 'আলিঙ্গন- 
কপ পণ লইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। 
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শ্রীরাধিকা তাহাতে ভ্রু কেটিল্য প্রকটন পুর্ধক কুঞ্চিত 
গাত্রী হইলে প্রীরুষ্চ কহিলেন হে গর্বিবিণি ! আমি তোমাকে 
ম্যায় পুর্ধধক জয় করিয়াছি, তুমি 'আলিঙ্গনরূপ পণ দিবার সময় 
ক্রকুটি করিয়! কুঞ্চিক-গাত্রী কেন হইতেছ £ তুমি হ্থকলা 
অর্থাত দান শীল! হইয়া পণ দাঁনে কৃপন। হইতেছ, ইহ! বড় 
আনুচিত কাধ্য ? 1 ৩১ ॥ ৩২ ॥ 

কৃষ্ণ বলপুর্ধবক পণ গ্রহণ করিলে পুনরায় চুম্বন পণ 
রাখিয়া খেল! আরস্ত হইল, লেই বার শ্্রীরাধিক1 শ্রীকৃষ্ণ 
জয় করিয়া প্রগল্ভতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন শীকৃফ, 
বিদূষকবৎ হ্বাসিতে হাসিতে ভঙগী করিয়া নিজ গণ্ড শ্্রীরাধা- 
মুখাজ নিকটে নিধান করিয়া কহিলেন,--”“হে সখি ! রাধে ! 
আমি এই সভায় পরাজিত হইয়াছি, অতএব নিজ চুদ্কন পণ 
গ্রহণ কর” শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ ভঙ্গীর সহিত রসময় বচন শ্রাবণ 
করিয়! ললিতাদি সখীগণ সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন, তাহা 
দেখিরা শ্রীরাধিকারও শ্রীমুখে ষে হান্ত উদয় হইল, বসেই হাঁস্ত- 
যুক্ত মুখ অঞ্চল দ্বারা আবরণ করিয়া সশব্দে হাসিয়া চলিয়া 
পরিলেন । পৰে হাশ্তের বেগ ঈষশ উপশম হইলে শ্রীরাধা 
কহিলেন “হে সাহদিক আমি তোায় জয় করি নাই” 
জ্বীকুষ্জ তখন হে দখি! যখন তুমি নিজ মুখে আমার জয় 
স্বীকার করিলে, অতএব আমি আমার পণ গ্রন্থণ করি, ইহ! 
বলিয়া বলপুর্ববক শ্ত্রীরাধাঁর.গণ্ডে অসকৃ চুম্বন করিতে লাগি- 
লেন; তাহা দেখিয়া কুন্দলত! হাশ্ত করায় শ্রীরাধা €ক্রাধ 
প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে কুন্দলতে ! হে ফের 
প্রিন্বে ! এতাদুশ মন্দ পণ নির্দেশ করিয়া দিয় এখন আমাকে 
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উদ্দেশ করিয়া হাসিতেছ, আমি আর খেলিব না, তুমি এই 
প্রকার পণ রাখিয়া নিজ দেবরের সঙ্গে খেলা কর” ইহা? বলিয়া 
'ভ্রীরাধ। খেলায় বিরত হইলেন ॥ ৩৩ ॥ ৩৬ ॥ 

কুন্দলত1 মিষ্ট বচনে স্রীরাধাকে কহিলেন--““হে সখি ! 
আর এতাতশ পণের প্রয়োজন নাই, এই বার শ্রীকৃষ্ণের বেণু 
ও তোমার বীণা পণ থাকিল? খেল! আর্ত কর, এই বার 
খেলায় তোমারই জর হইবে” । 

তদনস্তর শ্রীরাধাকৃষ্ খেলা আরম্ভ করিলেন, শ্রীরবাধিক! 
কু জয় করিয়া কহিলেন, “হে নাগর ! বেণু দেও, শ্রীকৃষ্ণ 
নিজ তুন্দবন্ধে হস্ত গরদান করিয়া বেণু॥ন! পাইয়া মধু- 
মঙ্গলকে জিজ্ঞাসা করিলেন--হে সখে ! আমার*্বেঞু কোথাক 
গেল"? 

মধুমঙ্গল” কহিলেন যেজন বহুক্ষণ হইতে এই বনে 
আছে সে, আমিই বা কোথায় ? এবং পর্য্যটন মত্ত তুমিই বা! 
কোথায় £* এবং মৃক্তিমাম্‌ ধন্দ আমিই বা কোথায়? ভ্যত 
পান বনিতাশক্ত তুমিই বা কোথায় £ ॥ ৩৭-৩৯ ॥ তোমার 
কৌন্তভ অগ্রেই গিয়াছে, কেবল মাত্র পেশমার মোহন অস্ত 
যে বেণু ছিল, সেও চলিয়! গেল, এক্ষণে যথা তথা। উপবেশন 
করিয়া মুখে গোপজাতি-স্বভাবসিদ্ধ বী-বী গত করিয়া কাঁল- 
যাপন কর ॥ ৪০ ॥ 

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ললিতা কহিতে লাগিলেণ- 
হে আর্ধ্য মধুমঙ্গল ! তুমি ভাল কথা বলিতেছ ? তোমার 
অক্ষর বেগু, গিয়াছে, এখন কোন্‌ দ্রব্যের বলে তোমার সখ! 
ব্ররামাগণে আকর্ষণ করিবেন, এবং কি উপায়েই বা কাল 

(৩৩), 
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যাপন করিবেন, তোমার অত্যন্ত সঙ্কট উপস্থিত হইল; অর্থাত 
যে বেণুদ্বারা তোমার সখা রমশীগণে বনে আকর্ষণ করিয়! 
আনয়ন করেন, সেই বেণু যাওয়ায় এক্ষণে রমণীগণে সখার' 
নিকট তোমায় আনিয়া দিতে হইবে, তন্সিমিত পুনঃ পুনঃ 
তাহাদের নিকটে যাতায়াত করায় তোমার মহা সন্বট উপস্থিত 
হইল ॥ ৪১॥ রর 

মধুমঙ্গল কহিলেন--হে ললিতে ! একাঁকিনী তুমি 
ভীকষে। প্রেমবতী এবং আমার উপর দয়াবতী ;) অতএব 
হে ধন্যে ! এই দীন ব্রাক্মণের সঙ্কট কৃপা করিয়া তোমার দূর 
করিতে হইবে, অর্থাৎ করুণা করিয়া স্বয়ং আসিয়! শ্রীকুষ্ের 
সহিত মিলিত হইয়। আমার যাতায়াত নিমিভ্ সঙ্কট অপ- 
নয়ন*করিব1” বটুর এই বাঁক্যে সথনয়নাগণ হাসিতে লাগি- 
লেন ॥ ৪২॥ ূ 

তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া! ললিতা কহিলেন__হে দ্বিজ ! যে 
তোমীকে পৌরহিত্যে বরণ করায় প্তুমি হুর্গা দেবাঁর উদ্দেশে 
প্রদত্ত দ্রিব্য বলি ভোজন করিয়া থাক, সেই পন্মীর সী চন্দ্রা- 
বলী তোমার স্বঙ্ধে আরোহণ করিয়া এই কুঞ্জে আসিয়। 
তোমার সখার মদন কদন দূর করিবে ॥ ৪৩ ॥ 

এই প্রকার ক্রোধগর্ড পরিহাস বাক্য শ্রবণ করিয়1 শ্রীকৃষ্ণ 
কহিলেন, হে ললিতে ! এখন হাস্য ত্যাগ কর বংশী কোথায় 
বল? 

ললিতা ইডি কুষ্ণ" আমি জানি না % 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন--হে ললিতে ! এই সঙ্কটে তুমিই আম্দর 
গ্রতি। তোমার সখী শ্রীরাধ! কি চুরি করিয়াছেন ? 
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ললিতা কহিলেন-_ আমাদের মধ্যে এতাদৃশী কেহই নাই 
যে পর-বস্তী হরণ করিবে 1 

জ্ীকৃষ্ণ কহিলেন--হে সখি ! ললিতে ! হিন্দোলন সময়ে 
আমার তুন্দবন্ধ হইতে মুরলী পতিত, হইয়! গিয়াছিল তুমি 
সেই সময় "হরণ করিয়াছি * 

ললিতা কহিলেন-_হে মাধব ! সুধ্যেব*শপথ আমি হরণ 
করি নাইি। 

ভ্রীকৃষ্খ কহিলেন-_হে সখি ! তবে মধুপাঁন সময়ে তুমি 
হরণ করিয়াছ £ 

ললিতা কহিলেন_হে অফ্যুত ! বিষুণর শপথ করিয়া 
বলিতেছি, তোমার মুরলী আমি হরণ করি নাই । 

উীকৃষ্ণ কহিলেন--তবে জলযুদ্ধ সময়ে " তুমি লইয়া 
থাকিবা ? * 

ললিতা কহিলেন-_-হে কমলনয়ন! আঁমি কঠিন শপথ 
করিয়া বঞ্সিতেছি, তোমার মুরলী আমি হরণ করি নাই । 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন--তবে আমার মুরলী কোথায় গেল £ 

ললিতা কহিলেন_-হে সভ্যগণ ! কেতুক দেখ । ইনি 
কোথায় মুরলী স্বয়ং হারাইয়া আসিয়া আমাদিগকে চৌর 
বলিয়া অপবাদ দিতেছেন। 

কুন্দলত। কহিলেন-”হে দেবর ! তুমি পাশ খেলায় 
হারিয়াছ, এই বার পণ মুরলী যদি দিতে না পার, তাহ! 
হইলে শ্রীরাধিক! তোমাকে, এখনই ভূজলতা পাশে বাঁধিয়া 
সুনোজ নৃপতির নিকটে লইয়া! যাইবেন, এ বিষয়ে' কি যুক্তি 
বল ?থ ৪৪-৪৭ ॥ 
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এই কথ শুনিয়া হাসিতে হাসিতে নান্দীমুখী কহিলেন, 
হায় হায় !! রাধে ! তুমি যদ্দি ভুজলত পাশে ব্রজপুর পুরন্দর 
নন্দনে বন্ধন কর, তবে তাহার সে কষ্ট আমরা দেখিতে পারিব, 
না, অতএব আঁষাদের.কথায় ক্ষণ করিয়1! পণ নিমিত্ত ইহার 
পীতোত্তরীয় গ্রহণ কর ॥ ৪৮৭া 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে মধুমস্কল ! তুমি জ্যোতিঃ শাস্ত্র 
অধ্যয়ন করিয়ীছ, অতএব গণন করিয়া দেখ, ইহাদের মধ্যে 
আমার মুরলী কে হরণ করিয়াছে ? 

মধুমঙ্গল কিয়তুক্ষণ ভাবিয়। কহিলেন--হে সখে ! ললিতা 
হরণ করিয়াছে ॥ ৪৯ ॥ 

ললিতা কহছিলেন-_হে কুটিল বটে! ! আঁমি হরণ করি 
নাহ । 

শ্রীকুষ্চ কহিজেন--ললিতে ! তোমার নিবীবন্ধ, কঞ্চুক, 
কবরী উন্মোচন করিয়1,আমাকে দেখাও; নচেৎ স্বয়ং উন্মোচন 
করিয়া দেখিব) আমি কাহুাকেও ভূয় করিনা ॥ ৫০৩॥ 

এই কথা শ্রবণ মাত্রে ললিতা নিজ ছুকুল কম্পন করিতে 
শাগিলেন, এমন.স্ময় অতর্কিত ভাবে শ্রীহুরি আগমন করিয়। 
ললিতার কবরী কর দ্বারা ধারণ পুর্বক নখদ্বার1 কঞ্চুকী খণ্ডন 
করিলেন, সেই সময় নিবারণ করিলেও শ্রীরুষ্ নিবারিত ন! 
হওয়ায় ললিতাদেবী নয়নেঙ্গিতে আীরাধিকাকে দেখাইয়! 
দিলেন, অর্থাৎ স্ীরাধিকা তোমার মুরলী হরণ করিয়াছেন, 
ইহ সুচনা করিলেন ; জীনাগর শেখর প্রীরাধিকার ত্যবস্থা] 
ললিতার ন্যায় সম্পাদন করিলেন, জ্রীরাধিকা ন়নেস্ছিতে 
[বশাখাকে সুচনা করিলে ' বিশাখারও তদবস্থা সম্পাদন 
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করিলেন, বিশাখা ও পুর্ব্ব্‌ অন্য সখীর প্রতি সুচনা করিলেন, 
এইব্ূপে প্রতিসখীর কঞ্চুক ছিন্ন করিলেন। এমন সময় একজন 
, বনদেবী আসিয়া! কহিলেন,““সুর্্য সনে জটিল! আঁসিয়াছেন” 
এই কথা শ্রবণ মাত্ত্রে ব্রজন্গন্দরীগণ নিগ্রিল কেলি পরিত্যাগ 
পৃর্ববক ভ্রন্তনেত্রে জটিলার নিকটে গ্রমন করিলেন । 

জটিল! শ্ীরাধিকাকে দেখিয়া জিজ্ঞসা করিলেন--হে 
নুষে" এতবিলম্ব কোথায় হইল £ 

প্রীরাধা' কহিলেন--হে আধ্্যে £ মাঁনসজাহ্ুবীর পবিজ্ঞ 
সলিলে সান করিতে গিয়াছিলাম | 

জটিল! । কুন্দলতাকে দেখিতেছি না কেন ? 

শ্রীরাধা ॥। সে আমার সুর্ধ্য পুজার পুরোহিত আঁনিতে 
গিয়াছে । 

' জটিল৮। এখন পধ্যস্ত আসিতেছে না! কেন ? 

জবীরাধা। আর্য! এ দেখ কুন্দলত। পুরোহিতে সঙ্গে 
করিয়। স্ভাসিয়া উপস্িত্‌ । 

ইহার পরেই বিপ্রবেশধর কৃষ্ণসহ কুন্দলতা ॥আসিয়! 
রদ্ধাকে কহিলেন_ হে আর্ষ্যে ! অদ্য বহুক্ষণ অন্বেষণ করি- 
যাও আমাদের গোষ্ঠে একজনও বিপ্রন্থুত পাইলাম না, অনেক 
ক্লেশে মধুপুরীবাঁসি নিখিলবিদ্যৈকনিকেতন এই খর্গ শিষ্য 
বটুকে পাইয়াছি । হে আর্য এই বন্বপ * মতিমান্‌ বটুকে 
পণ্ডিতগণ স্ততি করিয়। থাকেল, আমি অত্যন্ত আগ্রহ করিয়া, 


নক বহুবরণী-_উৎ্ক্ট ব্রহ্মচারী, এবং বহুরূপী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যোগী নি 
এ্রেসধারী এবং শুরোরক্ত স্তথা পীত ইত্যাঁদি, ীমন্কাগৰতে বহুবর্ণ বিশিষ্ট বলিষ্া 
“কথিত । 
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ইহাকে এখানে আনয়ন করিয়াছি,তুমি বধূর পুরোহিত করিয়া 
বরণ কর 7 ৫১-৫৭ & 

জর্টিল! বিপ্রবেশি কৃষ্ণকে কহিভে লাঁগিলেন-_হে বিপ্র-. 
বর্ধ্য ! আমি অদ্য “তোমার দর্শন মাত্রে কৃতার্থা হুইয়াছি!ঃ 
আমার বধুকে পুজা করাও । 

ধীরতার নয়ন,* এবং দর্ভ সম্বলিত পুস্তক কর, ফামগাঁন- 
পরায়ণ মুক্তিমান্‌ শমেরন্যায় লোক লোঁচনগোঁচরীভূর্ত বিপ্র- 
বেশি-ভ্ীকৃঞ্ণ কহিলেন-_হে রৃদ্ধে ! যদ্যপি ব্রক্ষচারিদ্রিগের 
স্ত্রীবিলোকন কর! উচিত নহে, তাহা হইলেও অতিসাধৰী 
বস্ত্রাবৃততন্থ তোমার বধুকে * কাঁমপুরকাংশু মত্যজন করাইব। 
বছুবণী নাগরশেখর স্বস্তিবাচন করিয়া নতাক্ষী ভ্রীরাধিকাকে 
কছিলেন-_হে' সাধিব ! তুমি বাসরেন-বর-সাদর-সেবা চার ণ* 
আমাকে বরণ কর, ও মিত্রে স্থখীকর ॥৫৮-৬১॥ কে ধশ্বাশীলে ! 
অচ্চন বিধির উপচাঁর 'সংগ্রহপুর্্ক মিত্র স্মরণ কর, এবং 
প্রচুরতর ভাবের দ্বারা তাহার তুষ্টি সম্পাদন কুর, আঁমি 
মন্ত্র বলিতেছি উচ্চারণ কর, ও জয় সর্ধবব্যাপক ! ঈশ্বর! 
জগদ্ধিতকারিন্তভাঁক্ষর! নয়ন ছুঃখ নিবারক ! পদ্মিনীগণ 
বিকাশক ! ধশ্মদায় নমঃ, পরাসার্থ সবিত্রে নমঃ, কামদায় নমঃ 
মহসে তুভ্যং নম ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥ ঘঃ 


শপাশাশাটীশাপপাশীীশিিশিিটীশীীশীঁা শিডিশিশশাাড শী শশী শিশাীগ্। 


* কামপুরক যে আংশুস্বং_-অথাৎ সুয্য তাহার যজন-অ্চন, এবং কাম- 
পূরক যাহার অংশু অর্থাৎ কাস্তি, এতাদশ মদ্‌ যাঁজন অর্থাৎ আমার পুজা 
'করাইব। 

+ বাসরের ইনবর গ্রভুবর যে সূর্য্য, তাহীর সাদর সেব1 বিষয়ে আচার্য 
এবং বাসরে অর্থাৎ দিলে নববর নরশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ আমি । 

$ নয়ন দুঃখ নিবারক অদর্শনে নয়নের যে দুঃখ থাকে তাহ! তোমার দর্শন 
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এই, প্রকার রসময় কৃষ্ণ শ্রীরাধাকে মিত্র যজন করাইলে 
বৃদ্ধা জটিলা অত্যন্ত সন্ত! হইয়া কহিলেন_-“হে বিপ্রবর্ধ্য ! 
আমার অত্যন্ত স্েহ ভাঁজন এই গ্রীরাধার পতির (অভিমন্চ্যুর) 
তোমার কৃপায় অযুত গবাপ্তি অর্থাৎ অযুত সংখ্যক গে' লাভ 
হউক, এবং অনবরত নৈরুজ্য এবং আয়ুর্ণদ্ধি হউক” এই বর 
প্রার্থনা, করি ॥ ৬৪ ॥ | 
শ্রীকৃষ্ণ “এবমস্ত” বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন_-পরে মধু 
মঙ্গল “আমি সূর্ধ্যসুক্ত পাঠ করিতেছি” বলিয়া বিবিধ নৈবি- 
দ্যের উপরি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৬৫ ॥ 
তখন বৃদ্ধা জটিল কহিলেন-_রে মূর্খ ! রে লম্পট মিত্র ! 
তুই কেন এখানে আসিয়াছিস্‌? এই শ্ঠাম্রর্ণ সৌম্য ঝট 
আমার বধুকে প্রতি দিন পুজা করাইবেন ॥ ৬৬ ॥ 
এই মহীষজ্ঞ পুর্ণ হইলে বৃদ্ধা স্বর্ণ দক্ষিণা! প্রদান করি- 
লেন, কিন্তু বিপ্রবেশিহরি তাহা গ্রহণ না করায় মধুমঙ্গল 
গ্রহণ করিলেন, এবং নৈধিদ্য ভোজন করিতে লাগিলেন । 
দক্ষিণান্ত হইস্কল বিপ্রবেশি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে কহি- 
লেন-- হে সতীকুল চুড়ামণি ! “ভাম্বতে নম£” এই মন্ত্র পাঠ . 
করতঃ উত্থিত হইয়া পরিক্রমন পুর্ববক নমস্কীর কর। 
শ্রীরাধিকাঁও তাহাই করিলেন, এবং বিপ্রাবেশি শ্রীকৃষ্ণের 


দূরে যার । পদ্ধিনীগণবিকাসক পদ্ধিনী রমণীগণের রূপদ্বার! আনন্দিত কারক। 
ধর্ম্দ--ধর্মখগক, পরমার্থদ_-সম্ভোগরূপ' পরমার্থ প্রদান কর্তী। প্রথমার্থ 
ুগম, এই জন্ত রহস্তার্থ দেওয়া! হইল 
এপ্এথানে আর একটি অতি রহস্ত অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা--ইহার 
পতি তুমি তোদা! হইতে ইহার অধুত সুখপাভ হউক । 


২৬৪ জ্ীকফ্ণতাবনাম্ৃত । ১৫শ সর্গহঃ | 


পাটব স্থধা রসের দ্বারা তাহার হৃদয় পরিতৃপ্ত হইতে.লাগিল 
তজ্জম্য প্রণাম করিবার সময় বেশী হইতে “ঠন” এই শব্দ 
করিয়া মণিময়ী মুরলী ক্ষিতি পৃষ্ঠে পতিত হুইল, তাহা 
জানিতে পারিলেন না ॥ ৬৭-৬৯ ॥ 
বল মশিময়ী মুরলী ক্ষিতিতলে পতিত হইল, “কি 
তিত হইল” ত্বলিয়া বৃদ্ধা ত্বরায় গ্রহণ করিলেন্‌,, এবং 
সা মুরলী চিনিতে পারিয়া বন কাপাইতে কাপাইতে 
ক্রোধে অরুণিত নয়ন! হইয়া হু"হু” বলিয়া! পক্নগীর ন্যায় গর্জন 
করিতে করিতে স্বগ নয়ন! শ্রীরাধিকাঁকে তর্জজন করিতে লাগি- 
লেন ॥ ৭০ ॥ 

* তদ্দর্শনে শ্রীরাধিকা1 কহিলেন-হে আর্ষ্যে ॥ অদ্য গোঁব- 
দন পান্ুুতে এই মুরলী পতিত হইয়াছিল, আমি তথায় পাই- 
যাছি, এ মুরলী আমাদিগকে অত্যন্ত ছুঃখ দিয়? থাকে, একা” 
রণ ইহাকে যমুনায় ভাসাইয়1 দিব বলিয়া! লইয়াছি, তুমি কেন 
অকারণ কোপ করিতেছ £॥ ৭১ ॥ 

শীরাধার এই বচনে রুদ্ধ জটিল। আরও অধিক কোপ- 
খতী হইয়া কহিতে লাঁগিলেন--হ1 কলঙ্কিণি ! হা মন্দবংশ 
জাতে ! আমাকে এইনপে প্রতিদিন তুই প্রতারণা করিয়া 
থাকিস্‌, অদ্য বৃদ্ধা গোপীদিগের সভায় এই মুরলী দেখাইয়] 
তোর ও তোর কামুকের সমুচিত শান্তি প্রদান করিতে যত্ব 
করিব ॥ ৭২ ॥ 

এই প্রকার বৃদ্ধার নিজ বধূর প্রতি তর্জন দেখিয়! বিপ্র- 
বেশি রসিক নাগর কহিলেন, হে বৃদ্ধে ! তুমি কি নিসিত্ত 
বধূকে ক্রোধ বশতঃ তর্জন করিতেছ, এই প্রসঙ্গ আমি কিছুই 


১৫শ সর্গহ ৷ জীকুঞ্ভাবনাম্বত ॥ ২৬৫ 


অবগত নহি, আমি তোমাদের হিতব্ারী, অতএব অপংকোচে 
বিস্তার পূর্বক আমার নিকট বল ॥ ৭৩ ॥ 

জটিল। কহিলেন-_হে আধ্য ! হে বিপ্র তনয়! তুমি কি 
ত্রজরাজকে জান £ 

বিপ্রবেশি কৃষ্ণ কহিলেন_-তিনি আমাদের মধুপুরেও মহা 
যশস্বী তীহাকে কেন! জানে ? 

জটিল কহিলেন-_-ত্াহার এক পুত্র জন্মিয়াছে | 

বিপ্রবেশী কৃষ্ণ কহিলেন__যিনি আঘাস্থর, বকাস্থর ও 
কেশী নামক অন্থরকে বধ করিয়াছেন, তীহার খ্যাঁতিএ 
মধুপুরে শুনিয়াছি ॥ ৭৪ ॥ 

জটিল! কহিলেন--তাহার কোন গুণ বলি জ্রবণ কর, এই 
গোষ্ঠ মধ্যে তাহার গুণে, নাম রাখিবার জন্যও একটিও মতী 
নাই, কেবল আমার এই বধুটা মান্র আছে, পরে কি হইবে 
তাহ! জানিন! ? হে বিপ্রাবর ! এই তার মুরলী, ইহার গাঁন- 
রূপ মোহন মন্ত্র দ্বারা *সে কুলবতীদিগকে বনে আনয়ন 
করিয়া'****- ইহা! বলিয়াই লজ্জা! বশতঃ জিহ্বা দংশন করিয়া! 
“পু শ্রীবিষবে নম” বলিয়া নিরব হইলেন & ৭৫ ॥ ৭৬ ॥ 

বি্প্রবেশি কৃষ্ণ জটিলার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সুদ স্ব 
হাসিতে হাসিতে কহিলেন--হে বৃদ্ধে ! মুরলী কিদৃশী, কখন 
দেখি নাই, আমার হন্ডতে একবার দেও, ইহ শুনিয়া বৃদ্ধ! 
প্রদান করিলে, নাগররাজ, করে লইয়া! এইরূপে মুরলী , 
দেখিতে লাগিলেন, যেন কখনও দেখেন নাই । 
০৮ জটিল কহিলেন_-হে আর্য ! হে অর্থ গ্রহণরূপ কার্ধ্যা- 
ভিজ্ঞ৭ তোমার যদি ইচ্ছ! হয়, তবে আমি তোমাকে প্রদান 

(৩৪ ) 


২৬৬ জ্কষ্খভাবনাম্থৃত। ১৫শ সর্গঃ | 


করিলাম, তুমি এই মণিময়ী সুরলী গ্রহণ কর, এই দুষ্ট মুরলী 
ব্রজবন হইতে মধুপুরীতে চলিয়া যাউক, এখানে সতীদিগের 
কুল ধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকুক 7৭৭৭৮ এখন আজ্ঞাকর আমি বধূলহ 
নিজ গৃহে শীঘ্র গমন' করিব, হে গুণান্ধে ! সূর্ধ্যপুজ1 সময়ে 
নিত্য আমিও, এক্ষণে তোঁষার ভক্তা আমাদিগকে ুখীকর 
ও বধূর প্রতি অনুগ্রহ রাঁখিও *%। | 
এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের ভিজগত ব্যাঁপিনী লীলারূপা অস্কৃতময়ী 
লতায় মধ্যাহ্নে বিকসিত ব্রজ মধ্যে কেলিরূপ যে কুসুম সমুহ, 
চয়ন করিলাম, এই ক্ুম্থম সমূহে ণ' স্দৃক্গণের বড়ই প্রীতি । 
এই কুস্থম সমূহ বিস্তার করিয়া মদন, বাণ প্রস্তত করিয়াছে, সেই 
বাণ সমূহ ব্রজন্ন্দরীগণের মন্্রভেদী হয়, এবং সেই বাণে বিদ্ধ 
মর্্ধ যেজন হয়, সে শ্রীকৃষ্ণ মংযোগে সখ পুর্ণ হয় ॥ ৭৯৮১ 
এই প্রকারে বিপ্রবেশি হরিকে অভিবন্দন , পূর্ববক 
সতীসছিত অত্যন্ত উত্কণ্ঠাবতী নিজ বধূসহ যতকালে বৃদ্ধা 
নিজালয়ে গ্রমন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ও. ততকালে "নিজ প্রিয় 
সখার পানি ধাঁরণ করিয়া! তাহাঁদের পশ্চাত্বর্তি পথে নয়ন 
নিক্ষেপ করিতে করিতে ষথায় সখাগণ গৌরক্ষা করিতেছেন, 
তথায় উপস্ছিত হইলেন ॥ ৮২ ॥ 
ইতি শ্রীকুষ্চভাবনামৃতেমহাকাব্যে শ্রীমত্বিশ্বনীথ চক্রবর্তি-ঠকুর-মহাশয়- 
ক্কতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদ দ্বৈতবশ্ত শ্রীবৃন্দাবন্বালি 
ভররাধিকানাথ গোস্বামিকৃতান্বাদে মধ্যাঙ্ছ 
লীলাম্বাদনেনাম পঞ্দশসর্গঃ। 


সস 


সুধ্যপুজ। সমাপ্তি পর্যযস্তই মধ্যলীল!। + হুদৃক্--জ্ঞানী ও ম্ুলয়ন! বুররমী। 


শ্ত্রীরফভারনায়ত মহাকাব্য । 
যোড়শসর্গৃঃ 


কাকা ২০০১ রা ০১১ প্র 


চন আপরাহ্িক লীল1। 
চি; রাধিকা প্রির়তষের বাঁসগৃহনদৃশ এবং অমলকমল 
ছন্দ সদৃশ নরন যুগলের তট হইতে প্রিয়তম 
| বিদুরে গমন করিলে, প্রেমের স্থিরত্ব সত্বেও 
র রা | ধৈর্য বহতা হইলেন, পরে বিষাদাদিক্ূপ 
৪৪১০৯) তাপগণ শ্রীরাধার হস্ত নগরী বলপুর্ব্বক আক্র” 
মণ করিয়া ভেদ করিবার জন্য তথায় প্রবেশ করিল। শ্রীরাধা 
সেই সমগ্র প্রীণপ্রিয়তমের বিরহ জ্বর রোগে আক্রান্ত হইলেন, 
সঘীগণ যে আশ্বাস বচনরূপ ওষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, 
তাহা ব্যর্থ হইল, স্থতরাং ক্ষণার্ধ শত কল্লের স্টায় এবং গুরুশৃহ 
নির্জল কুপের ন্যায় এবং লঙ্জাকে বজ্র নিশ্মিত অতি কঠিন 
জালের ন্যায় মানিতে লাগিলেন ॥ ১॥ ২॥ শ্রীরাধিকার 
ভাছৃশ অস্বাস্থ্য দেখিয়া অতি ব্যাকুলিত হৃদয়ে স্ীগণ পরি- 
চর্ধ্যা করিতে লাগিলেন । প্রথমতঃ চন্দন ্রেব পুনঃ পুনঃ অঙ্গে- 
লেপন করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ চন্দন দুরে লেপন করিব 
মাত্রই হরি-বিরহ তাপিত জ্বীরাঁধা' অঙ্গের তাপে শুকাইয়া 
ধুলার স্ানস যতবার হইতে লাগিল, ততবার পুনঃ চন্দন লেপণ 


২৬৮ ভ্ীকৃষ্ভাববায়ুত্ক ৷ ১৬শ সর্গঃ | 


করিলেন, এবং কপুর বাসিত জলার্্র বিস, ফিসলয় দ্বারা 
শ্রীরাধাতন্ু আচ্ছাদন করিতেছেন, এমন সময় প্রণয় বিকলা, 
চন্দন কলানান্বী এক সখী আসিয়া উপস্থিত হইলেন ! 
তাহাকে দেখিয়া! সখীশগণ জিজ্ঞাসা করিলেন--হে চন্দনকলে ! 
তুমি কোথা হইতে আদিলে ? 

চন্দনকলা,কহিলেন__বৃন্দাবন হইতে । 

সর্ীগণপ জিজ্ঞাসা করিলেন-কি জন্য ? 

চন্দনকল! কহিলেন-_-গোষ্ঠ রাজ্জীর আজ্ঞাক্রমে । 

সখীগণ কহিলেন-কি তাহার আজ্ঞা । 

চন্দনকলা কহিলেন-_-্রীকুষ্ণের নিমিত শীঘ্র ভোজন 
সামশ্রী শ্রীরাধার দ্বারা প্রস্তুত করিয়! আনয়ন কর” ? 

« সবখীগণ কহিলেন--শ্রীকৃষ্ণ বুদ্দাবনে কি করিতেছেন । 

চন্দনকল1! কহিলেন্ধ্রঁবয়স্তদিগের সহিত “কন্দুক 'সমূহ 
নিক্ষেপ ও তাহা গ্রহণরূপ খেলা করিতেছেন । ' তাহার 
পরে স্রীদামের সহিত ;খেলা করিতে করিতে শ্রীদ্ণম অহঙ্কার 
বচন প্রয়োগ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন-_অবে শ্রীদামন্‌ ! কি 
বলিতেছিস্‌ তোর কি মনে নাই, আঁমার আড়ম্বুর ঘট দ্বারা 
তোর কর্ণ স্ফটিত হয় এবং মল্লবুদ্ধ সময়ে আমার বাহুরূপ 
অর্গলের তটীরূপ লোঠী (নোড়া) চাঁলন দ্বার! তোঁর নিখিল তনু 
পিষ্ট হয়, এখন যদি মঙ্গলবাঞ্চ। থাকে, তবে বাছ দ্ধের নাম 
শুনিয়া: বিরত হইয্নাঁ অপসরণ কর্‌ 

পরে প্রীদামা.কহিলেন-_প্রথিত প্রভাবের ধা শ্ীদামেই 
চির দিন জয়ন্তী বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ পুর্বে ভ্রীদুমীর 
ভয়) এখন আ্রীদামার জয়, 'ও পরেও শ্রীপামার জয়, “হইবে, 
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এ বিষয়ে তোমার €% স্কন্ধ সাক্ষী রহিয়াছে, তথাপি তুমি 
মুখীটেপী কোগী হইয়া নিজ মহিমা বিলোপ করিবার জন্য 
চপলতা অবলম্বন করিতৈছ ? ॥ ৩৬ ॥ হে কৃষ্ণ ! তুমি অস্থর 
ংহারী বলিয়া যে গর্ব করিয়া থাক, ম্তাহা অকিঞ্চিৎকর, 
যেহেতু ত্রাহ্গণগণ, মন্ত্র বারা ঘকীকে পুতনাকে) বধ করি- 
য়াছেন; যদি বল অঘান্থরের উদরে প্রধেশ করিয়া তাহাকে 
আমি*বধ করিয়াছি, ওহে কৃষ্ণ ! তুমি একাঁকীই কি অথের 
উদ্দরে প্রবেশ করিয়াছিলে £? আমর! কি প্রবেশ করি নাই ? 
বকান্থরকে কেবা গণনা! করে! যদি বল আমি গিরি ধারণ 
করিয়াছি, তবে শুন, ব্রজবাসীগণের পুজা! গ্রহণ পুর্ধধক গিরি 
স্বয়ং আকাশে উঠিয়াছিলেন, তুমি তাহার তলে হস্তস্পর্শ 
করিয়াছিলে মাত্র; অতএব তোমাতে কি জন্য বে গর্বধু রছি- 
য়াছে, তাহ! জানিনা । 
হে প্রিয়সখীগণ ! বে শ্ীদামাদ্ছি অর্বনদ নিষুত প্রাণ দিয়া 
ধাহার ম্থখ কিরণ নিশ্বঞ্ুন করিয়া থাকেন, সেই শ্রীদামাদির 
অহংকৃতি ব্যঞ্জক বচনরূপ অমৃত বিন্দুর দ্বার রণোতসাঁহ 
বিপুলিত করিয়া! যমুনাতটে ছুই তিন প্র্ণয়ি মিত্রের সহিত. 
মুষ্তিমান্‌ প্রণয় রসের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকাল অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ 
চন্দন কল!, এই প্রকারে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বার্তীরূপা! 
অমৃত তরঙ্গিনীর মধ্যে শ্রীরাঁধার যে প্রাণ স্ফরী উপকণ্ঠে 
ব্লুঠিত হইতেছিল, তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া রক্ষা 
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জজ ক খেলায় জয় করি জদামা শ্রীরঞ্চের স্বদ্ধে আরোহণ 'করিয়াছিলেন, 
“ইহা জ্রীমন্াগবতে বর্ণিত আছে, তাহ'ই তর্গী করিয়। শ্রীদান কহিলেন । 
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করিলেন, অর্থাৎ নদীর উপকণ্ঠে যদি সফরীগণ লুঠিত হয়, 
তবে তাহাদের বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু যদি 
কেহ করুণ করিয়া নদী জলে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে 
আর তাহাদের কোন জনিষ্টের আশঙ্কা! থাকে না, এইবূপ 
ভ্রীরাধার বে প্রাণ সফরীগণ উপকণ্ঠে নুঠিত হইয়া 'চরমদশ। 
গ্রস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহাদিগকে দয়াবতী চন্দন- 
কলা খ্ট্রীকুষ্ণের বার্তারূপা! অস্ত নদীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া 
রক্ষা কহিলেন ; পরে পুত্র স্নেহে ক্রিশ্ন হৃদয়! ব্রজপতি গৃহিণী 
আদেশে আনন্দ হৃদয়া শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের ভোজনার্থ 
মোঁদক প্রস্তুতে প্ররৃত্া করিলেন ॥ ৯ ॥ মোদক রচন। 
করিয়া শ্রীরাধা ষোড়শ আকল্প ধারণ করিলেন, প্রথমে 
ন্নান করিলেন" (১) বদন পরিধান (২) চন্দন চর্চা (৩) 
তিলক (৪) লীল1 কমল (৫) গণ্ডে মকরী (৬) চরণে অলক্তক (৭) 
গলায় মালা ধারণ করিলেন ৮) বেন রচনা! করাইলেন (৯) 
প্রতিসর (পঁছুচি নামক অলঙ্কার) (১০) অবতংস অর্থাৎ কর্ণ 
ভূষণ ধারণ (১১) নয়নে অঞ্জন (১২) নাসিকায় শ্রীযুক্ত (বেশর) 
(১) চিবুকে ম্থগমদ্ু বিন্দু, (১৪) কুন্ুমযুক্তকেশ ধারণ করিয়া 
(১৫) মুখে তাঁশ্ুল চর্বন করিতে লাগিলেন (১৬)। 

এবং শিরোরত্ব (১) গ্রৈবেয়ক (চিক) (২) পদক (৩) 
কেয়ুর (8) কাঞ্ধী (৫): চক্রিশলাকা (৬) তাটস্ক (টেরি) (৭) 
বলদ (৮) হার (৯) মঞ্জীর (১০) করে অঙ্গুরীয় (১১) এবং পদে 
অঙ্গুরীয় (পাশুলী) (১২) এই দ্বাদশাভরণ পরিধান করি- 
লেন ॥ ১০ ১১ ॥ এই প্রকার বেশতৃষ! করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শন, 
জন্য ব্যাকুল হইব উতকণ্ঠ] বশতঃ নিজ সখীকে কহিলের--' 
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হে সখি! এই ঘাম অর্থাৎ (দিবসের চতুর্থ ভাগ) যমাধিককত, 
সময় হইল, যেহেতু অদ্য যুগ সহত্র চলিয়া গেল, কিন্তু দিব- 
সের অবসান হইতেছে না| হে প্রাপসখি ! আমার হৃদয়রূপ 
কীট দক্ট শল্ত বিশেষ চূর্ণ করিবার জন্য শঠনৃদয় বিধি,এই শেষ 
যাঁমের ছলে কঠিনতর লোঠ অর্থাৎ (নোড়া) প্রস্তুত করিয়াছে, 

জ্রীর]ধ। ইহা বলিয়া ক্রন্দন করায় নেত্রযুগঞন্শ হইতে অবিরত 
ধারা বহিতে লাগিল, বদন, শান হইল, এই অবস্থা দেখিয়া 
শ্রীকৃষ্ণ বিরহু ব্যাধির ভিষক্‌ সদৃশী শ্ীললিতাদেবী ভ্রুতগতি 
অট্টালিকার উপরি শ্রীরাধাসহ আরোহণ করিয়া কহিলেন, হে 
রাধে ! তুমি কটুতর খেদ জলনিধি উত্ভীর্ণা হইলে, হে সখি ! 
এ দেখ! পুর্ধদিকে গোধুলি দেখা যাইতেছে ॥ ১২ ॥ ১৩॥ 
গোধূলি দেখিয়! প্রীকচ গোচাঁরণ করিয়া! আসিতেছেন, 
অবগত হইয়া! পরমানন্দ সিন্ধু নিমগ্রা শ্রীরাঁধা কহিলেন-. 
হে ভদ্রে! হে ললিতে ! তোমার ভ্রম হইয়াছে, ইহ গোধুলী 
নছে, কিস্ত তাপিত নয়ম হ্থশীতলকারী কপূর ধুলি ; যেহেতু 
এই ধুলি দূর হইতে আমার নয়নে প্রবেশ করিয়া নয়নের তাপ 
নিবারণ পূর্বক শীতল করিতেছে, হে সখি কিম্বা ইহা কর " 
ধূলিও নহে, স্বতসঞজীবনের ওউধধ, যেহেতু এই ধুলি আমার 
প্রাণরূপ বিহঙ্গগণ কণ্ঠীগত হইয়াছিল, ইহাদিগকে হৃদয় 
মধ্যে আনয়ন পূর্বক আমাকে জীবিত করিল॥১৪॥ এমন সময় 
পুর্ববদিক্‌ হইতে স্বাভাবিক শীতল বাঁজু বহুন করিতে লাগিল, * 
তাহার স্পর্শে শৈত্যানুভব পূর্ববক্‌ শ্রীকুষ্ণের স্বেদ কণা বহছনেই 
এই বায়ুর এতাদৃশ শৈত্যগুণ জঙ্গিয়াছে, ইহা অনুরাগ বশতঃ 

অবগত হুইয়। ললিতাকে কহিলেন, হে ললিতে ! তোমাদের 


২৭২. জীকৃষ্ণভ্তাবনাস্থত | ১৬শ লর্গঃ | 


প্রিয়তমের বদন নলিনের স্বেদ কনিকা বহুন করতঃ শৈত্তয1- 
মোদী বিপুলকরুণ প্রাচ্যপবন আমাকে স্পর্শ করিয়াই জীবিত 
করিল, আমার অহে ভাগ্য, অর্থাৎ যদি এই শ্রাচ্যবাসু 
আমাকে না জীবিত করিত তাহা হইলে তোমাদের প্রিয় 
তমের দর্শন আর পাইতাম না; অতএব হে সখি !' এই বায়ু 
যে কেবল নামমাত্রে জগত্প্রাণ, তাহা নহে, গুণেও জগ্গৎ- 
প্রাণ ॥ ১৫ ॥ হে সখি! প্রেমসিচ্ধু ব্রজরাজকুমাঁর স্ববিরহ 
দীন আমাকে স্মরণ করিয়া গোসমুহে অগ্রবস্তি করিয়! ভরত 
আগমন করিতেছেন, কিন্তু কি প্রকারে ইনি দ্রন্ত আগমন 
করিবেন, যেহেতু মদমত্ত কৃত রাজের ম্যায় ইহার স্বাভাবিক 
অলস গতি, এবং দৃরবন্তি বনপথ ব1 কি প্রকারে নিকটবতা 
হইন্বে? অর্থাৎ ছে সখি! যদিচ এই গোধুলি দর্শনে 
আমার বাঁচিবার আশ! হইয়াছিল, কিন্ত ভ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের, আগ- 
মনে বিলম্ব হওয়ায় এই ছুর্ভাগার প্রাণ এ দেছে বুঝি আর 
থাকিতে পারে না ॥ ১৬ ॥ ূ 

শ্রীরাধিক! এই প্রকারে ব্যাকুল হইলে শ্রীললিতা 
কহিলেন--সধি !' রাঁধে ! কেন তুমি খেদ করিতেছ ? তোমার 
সেই কান্ত, বিমল তিলক শোভিত ও চঞ্চল অলকা যুক্ত 
'মুখখকমল ধারণ করিয়া! এবং যাহার উপরি ভূঙ্গ যুথ গুঞ্জন 
করে, তাদৃশ তুলসীর মালার পরিমলে দিজ্জগুল স্থগন্ষিত 
করতঃ পিঙ্ক খচিত এবং অরুণ ,বর্ণ ও ঈষত আনত উষ্দীষ 
ধারণ করিয়া তোমার নিখিল দুঃখ দূর করিবার জদ্য আগত 
প্রায় ॥ ১৭ & এবং হিহী পিঙ্গে! ধুতে! ধবলি ! শবক্ষি! 
স্ঠেনি । হরিণি! ইত্যাদি নামানুষায়িক গৌষযুথের। বর্ণ সদৃশ 
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মণি মাল] জপ পরায়ণ তোমার জীবিত বন্ধু, অসংখ্য গোগণে, 
গ্রণন! করিতে করিতে তোমারই নয়ন জ্বর শান্তি করিবার জন্য 
আসিতেছেন ॥ ১৮ ॥ সখি রাধে ! এ শ্রবণ কর বংশী বাজি- 
তেছে, এই বশীপবনি শ্রবর্ণ করিয়া অনঙ্গোদয় হওয়ায় জীরুষ্ণ 
দর্শনার্থ গৃহের বাহিরে যাইবার জন্য ভ্রজ রমশ্লীগপের কলকল 
ধ্বনি, শবণ কর, অতএব ইহাদের অগ্রেই আ্বামরা কুন্তম চয়ন 
ছলে 'বদ্ধাকে গ্রতারণা করিয়! নিজ আরামে গমন করি, 
ইহ শ্রবণ মাত্র ভ্রীরাধা সখীলহ দ্রুত বেগে উদ্যাঁনে গমন 
করিলেন ॥ ১৯ ॥ 

অন্যত্র বকৃলমালা নান্দী সখী শ্যামলার বেশ করিতে- 
ছিলেন, এমন স্ময় বংশীধ্বনি নেদিয়ান্‌ হইলেন্ব্যাকুল! হইয়া 
বকুল মালাকে শ্যামলা কহছিতে লাগিলেন_হে শখি ! 
বকুলমালে”! কুন্মাভরণ দ্বার! আমার কর্ণযুগল আর বিভুষিত 
করিতে হইবে না। কারণ এই*শ্রবণযুগলে দুর হইতে 
বংশধ্বন্টিদিপ অবতংশ লগিয়াছে, হে সখি ! আমি তোমার 
চরণে পতিত হুইলাম, আমাকে ছাড়িয়া দেও, আমি কৃষ্ণা 
ক্থুদের ঘন রসে শীতল হইব; হে সখি !”আমার নয়নে আর 
অঞ্জন দিতে হইবে নাঃকারণ বিপিন হইতে আমাঁদের সংজ্বরহর 
প্রির়তমরূপ শ্যামাঞ্জন এ আসিতেছে, উহ্াকেই নয়নে ধারণ 
করিব, তুমি কেন অঞ্জন নামে খ্যাত ভক্ষ আনিয়া নয়নে 
দিতে উদ্যত হইলে? এই তুক্ম এখন নয়নে দিব ন!, ইহা, 
বলিয়া! নিজ তনুর ভূষণাপেক্ষা ত্যাগ, করিয়া পরীস্যামল! 
রাধার নিকট গমন করিলেন ] 

'পরে শ্রীরুষ্ণ যাবট গ্রামের, নিকটবর্তি হইলে পদ 

০] 
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গণের সখীগণ তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন--হে ভদ্ড্রে ! 
আর বিলম্ব করিও না, হে চন্দ্রীবলি ! কাতরতা! পরিত্যাগ 
পুর্ববক দ্রুত শ্রীরুষণ দর্শন কর, হে ধন্যে ! তুমি মান্থ্য্য ত্যাগ 
কর, হে কমলে ! তুমি সদন হর্ইতে দ্রুত ধাবিত হও, হে 
পালি! আর কেন ছুঃখান্ুভব করিতেছ, শীত্ত্র চল; শ্রীহদির 
সৌন্দর্ধ্যাম্থৃতের দ্বারা জীবিত হও । 
পরে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গের সহিত মিলন সময় অব- 
লোকন করিয়া বলদেব, শ্রীদাঁম প্রভৃতি নন্দীশ্বর পুরী প্রবেশ 
করিবার জন্য কোন একটি ছল ভাবিতেছেন, এমন সময় গোষ্ঠি 
নিকটবর্তী দেখিয়া নিখিল শ্বরভীর্গণ হশ্বা রবের দ্বারা নিজ 
নিজ বশুসগণে আহ্বান করিতে করিতে ধাবিত হইতে লাগিল, 
তাহা,দেখিয়। শ্রীবলরাম তাহাদের সম্ভালন ছল অবশশ্বন 
পূর্বক ত্বরিত গমনে নন্দীশ্বরপুরে প্রবেশ করিয়!” জননীগণে 
বিষাদ সাগর হইতে প্রথমে উদ্ধার করিলেন। 
তদনস্তর যাঁবটগ্রাম মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া "উপস্থিত 
হইলেন । ধীরে ধীরে চলিয়! যাইবার সময় প্রমদ ও মদতরে 
অলস ও চঞ্চল কটাক্ষ সম্বলিত নয়ন দ্বার! কৃশাজী ব্রজ স্ুন্দরী- 
গণে মদন জন্বদ্ধিনী অতি হর্ষ ঘুর্ণামধ্যে নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন । বক্ষঃস্থলস্থ বনমাল। ছুলিতে লাগিল, এবং মনরূপ 
কুষ্ষম নিশ্মিত কদ্দুক নিক্ষেপ ও গ্রহণ ছলে রামাগণের 
কন্দক লইয়া যেন খেলিতে লাগিলেন, তাহাঁতে নবীন লাবণ্য 
জলধি যেন শরীরে উচ্ছলিত হইল ॥ ২০২৪ ॥ এবং নিজাঙ্গ 
কান্তির দ্বারা ব্রজের পথকে বিকসিত-নীল-কমলের বন সু 
করিয়া তাহাতে কাম্তাগণের 'নয়নরূপ ভ্রমরগণের মধুর রস 
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সত্র বিরিন করিলেন, অর্থা সন্রে যেমন অবাধে অন্ন জল 
প্রাপ্ত হয়, এইরূপ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ কান্তির দ্বারা ষে ব্রজপথ নীল- 
কমলবনসদৃশ হইয়াছে, তথায় আীব্রজহ্ন্দরীগণের নয়ন 
ভ্রমরগ্ণ মধুর রস লাঁভ কঁরিতে লাগিল । শ্রীকৃষ্, আরও 
মন্দ মন্দ 'চলিতে লাগিলেন, 'চলিবার সময় শ্রীচরণের নৃপুর, 
উচ্চধ্বনি করিতে লাগিল, তাহাতে রমগীগণু মোহিত হইতে 
লাগিলেন, এইরূপে হুবলাদি প্রিয়সথা! সঙ্গে গোকুল ভূমি 
মধ্যবর্তী যাঁবট গ্রামস্থিত প্রীরাধিকার উদ্ান সমীপে শ্রীকৃষ্ণ 
আঁসিয়! উপস্থিত হইলে, শ্রীরাধিকাকে শ্ামল। কহিলেন_- 
হে সখি! রাধে! আর লজ্জার দস্ত প্রকাশ করিবার 
প্রয়োজন নাই, বরদ পশুপতি দেব সম্মুখে উপস্থিত, চঞ্চল 
তার*্* রূপ ভূঙ্গযুক্ত বিকসিত নয়ন কমল ইহার উপরি নিক্ষেপ 
কর, এই প্রকারে পণ্ুপতি পুজা করিলে তোমার প্রতি অতন্গ 
যে দ্রেহি করিতেছে, তাহা শান্তি হইবে, হে স্থন্দরি ! এতা- 
দৃশ শুভক্ষণ সহসা প্রাণ্ড হওয়া যায় না ॥ ২৫ ॥ 

শ্রীরাধা কহিলেন--হে সখি ! শ্যমিলে তুমি হৃদ্য ণ' কমল 
কৌরকষুগল উপহার দিয়া এই মহেশের পৃজ কর, হে. 
স্ুমুখি ! এই মহেশ পুঁজ! পাইয়া এই যুহুর্তে যদি তোমার 
কাম সম্পাদন ধু করেন, তাহা! হইলে অমৃত জলনিধি মধ্যে 
আমি নিমগ্ন হইব ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ 

তাহার পরে বারিহান | বিশারদা শ্যামল! বির 
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সাক্ষিণী করিয়া কহিলেন, হে সখি ! ললিতে ! ভুমি মিথ্য। 
বলিও না, এই মধুকর ঘুবা সমুতফুল্লা লতাপটলী পরিত্যাগ 
কিয়! কিহেতু ঘুর্ণিত হইতেছে । 
ললিত! কহিলেণ-“সখি ! শ্যামে ! সত্য বলিয়াছ £ এই 
মধুকর যুবা মালতীর অভুল-পরিমল-তটিনীর ভ্রমি মধ্যে পতিত 
হইয়াছে, তাহাতে চলিতে পারিতেছে না, শ্যামলা ও 
শ্রীরাধার এই প্রকার সংলাপ, প্রণয়-সরসীর ধোরণীর (জল 
নিঃসরণের প্রণালী ) ন্যায় দূর হইতে আ্রীকষ্ণের শ্ুতিযুগল 
যেমন স্রশীতল করিল, অমনি মভমদিরযুগলের নৃত্য সম্বলিত 
বিকচ সরদীরূহ সদৃশ জ্রীপাধাবদন একবার জ্রীকষ্চের নয়ন 
গোঁচর হইয়? পুনরায় কুন্তমিত লতামধো লুকাইল ? 7২৮।২৯॥ 
ত্বাহ! দেখিয়া গিরিধর সখেদে মনে মনে কহিতেছে্ন-__ 
হায়! হায়?! আমার পিপাসাত্ত নয়নরূপ ৮কোরখুগল নিকটে 
চান্রোদয় দেখিগ্না স্ুধাপান্ম করিবার জন্য কেবল চঞ্চু প্রসারণ 
করিয়াছিল, আরে! মহাপরাধিন্‌ ! বিষে! তোঁকে ধিক্‌, ষেহেতু 
আমার নয়ন চকোরযুগলে চান্দ্রী সুধা প্রদান করিয়া স্বয়ং 
. অপহরণ করিলি ॥ ৯১০ ॥ 
লজ্জাবতী বাধিকাঁও মনে মনে কহিতেছেন, “ছে লভ্ভ্জে 
আমার সকল দেহ ত্যাগ করিয়া? ভোমার যাইতে হইবে না, 
কেধল নয়নের কোন মাত্র, ক্ষণকালের জন্য পরিত্যাগ কর, 
আমি তাহার দ্বারাই একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণের বদন বিলেহণ 
করিব, হে আনন্দামেঘ ! তুমি, আমার প্রতি প্রপক্ন হও, 
আমর নয়নের কোন রোধ করিও না, হে অতনো ! আঞঙ্জার 
তম কম্পিত করিণ না, আমি তোমাদের চরনদে ভিত 


১৬শ সর্গঃ | শ্রীকৃষঞ্ণভাবনাম্বত। হ৭৭ 


হইলাম” ॥ ৩১॥ এই বাক্য প্রেমের সহিত স্বগত পুনঃ পুনঃ 
বলিয়া “একবার এখান হইতে এখন মুখ তুলিয় শ্রীরুষ্ণ দর্শন 
' করা অতি ধুষ্টতার কার্ধয আমি কিরূপে সম্পাদন করিব””। 
ইহা! ভাবিতেছেন, এমন সময় আলীনগুলী অত্যন্ত পটুতা 
সহকারে বল্লী কুহর হইতে আকর্ষণ পূর্বক অর্থাৎ “হে রাধে ! 
নিজ্জন স্থানে কুলাঙ্গনাগণের একাকিনী অধস্থিতি করা উচিত 
নহে, 'আইস গৃহে যাই, ইহা! বলিয়! জ্ীরাধাকে শ্রীকঞ্চের 
দৃষ্টি গোচরে উপনীত করিলেন । শ্রীরাধা চকিত নয়নে 
শ্রীকৃষ্ণ বদন দেখিতে লাগিলেন ; শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাঁধা বদন 
দেখিতে লাগিলেন, তাহাতে একদিক হইতে প্রবাহিত 
ভীকষ্ণের রক্তাংশ ঘটিত কটাক্ষরূপ অরুণবর্ণ সরস্বতী 
রসের সহিত এবং অন্যদিক হইতে প্রবাহিত জ্ীরাধার শ্যমাশ 
ঘটিত, কটাক্ষরূপা ষষুন! মিলিত হইয়া উভয়ের (জ্রীরাধা- 
কৃষ্ণের) শ্বেতিমাংশ ঘটিত কটাক্ষরূপ স্থরধুনী দ্বার! গ্রথিত 
হইল, ইচ্ছা বড়ই আশ্চর্য 11! এবং ইহাতে শ্রীরাধাকুষ্ের 
হৃদয়রূপ এরাধত মগ্ন হইয়া গেল, এবং এই ভ্রিবেশীতে উভয় 
দিক হইতে যে প্রবাহ বহিতেছে, তথায় আলিগণের নয়নরূপ . 
বিকচ কমল :বিরাঁজিত হইল, ইহাঁ৪ আশ্চর্য ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ 
পথে রসিক মিথুন (আ্ীরাধাকৃঞ্ণ) নিষ্পন্দাঙ্গ হইলেন, অর্থাৎ 
উভয়ের দর্শনে উভয়ের অস্কে জড়িমায় উদয় হওয়ায় উত্তয়ে 
অক্ষ চালনের শক্তি হীন হইলেন, তাহ! দেখিয়া ললিতাদি, 
সক্ষী শ্রীরাধিকাকে তথা হইটেত নিজ মন্দিতর যাইবার পথে ও 
কুন্রশাদিসখ। শ্রীকুষ্ণকে নিজালয়ে যাইবার পথে লইয়া গিয়া- 
মুচ্ছণপলারণ করিয়া? প্রত্যাশখ বদ্ধ হৃদয় করিলেন, অর্থাৎ 
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সুর্য্যাস্তমিত হইলেই তোমাদের ছুই জনের পুনশ্মিলন হইবে, 
ইহা বলিয়া উভয়কে আশ্বস্ত করিলেন ॥ ৩৪ ॥ 

পরে জনীর মুস্তিম্ড বাৎসল্যের ' ম্যায় এবং জনক জননীর 
বহিঃস্ফিত প্রাণের শ্যাঁ় শ্রীকৃষ্ণ নিজ সদনে গমন করিতেছেন, 
ইহা অবগত হুইয়া বিশীখ।' ব্রজেশ্বরীকে শ্রীকুষ্$প্রিয়- 
বটিকা। প্রদানার্থ,তুলসীমঞ্জরিকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥ 

গুছে গিয়া শ্তরীক নয়ন পথ অতিক্রম করিলে শ্রীরাধ 
তীয় বিরহে উম্মাদিনী হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাঁগি- 
লেন-_হে বিশাখে ! এই ধুষ্ট রমণীলম্পট বলপুর্ব্বক পথমধ্যে 
আক্রমণ করিয়া! আমার নীবীর উপর হস্ত প্রদান করিতে ইচ্ছ! 
করিতেছে, তুমি কি কৌতুক দেখিতেছ ? আমি এত উচ্চরবে 
কান্দিতেছি,তথাপি সতীগণের মৃদ্ধন্য! আমাকে ত্যাগ করিচতছে 
না, হে সখি ! তুমি দ্রুত গৃহে গিয়া আঁর্্যাকে এখানে আহ্বান 
করিয়া আনয়ন কর, এই* প্রকারে বিলাপ করিয় প্রস্থিশ্নাঙ্গী 
ক্লান্তিমতী অত্যন্ত তাঁপিণী রাধা কীপ্ধিতে কীপিতে এয়ন ঈষশু 
উদ্ঘাটন করিষ়। কুস্থম শয়নে স্বীয়তনু ন্যন্তা দেখিয়! বিস্ময়ান্থিত 
হইয়। স্মর পরিভব নিমিত্ত গদগদ বাক্যে সখীদিগকে কহিতে 
লাগিলেন _হে সখি ! আমার প্রিয়তম কোথায়? এবং এই 
পথে আমি কি করিতেছি £ এই গৃহ কি আমার প্রিয়তমের 
পুষ্প বাটিকাস্থিত, কিম্বা গুরু পুরস্থ, তাহা বল? এখন কি 
সন্ধ্যা! কিন্বা প্রাতঃকাল, কিন্বা নিশীথসময়, আমি কি নিদ্রা 
যাইতেছি, অথব। জাঁগরিত? আছি, তাহা বল ? ॥ ৩৬-৩৮ % 

এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রেশোম্মাদিনী শ্্রীরাধিকাকে ফ্বশ্রী 
কহিলেন-_-হে অন্দুজমুখি ! তুমি এখনই আরাম হইর্তে গুহে 
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আনিয়াছ, তোমার প্রিয়তম ব্রজ্বিধু, কুর্জে তোমার সহিত 
বিবিধ বিলাস করিয়া! নিজালয়ে গিয়াছেন, পিতামাতার 
নিজাঁদর্শনজাত খেদ শমন করিয়া তোমার নেত্ররূপ উতপল- 
যুগল বিকাশ করিতে অধুনা আনিবেন "৷ ৩৯ ॥ 

যে ব্রজপুররূপ সরোবর জীবন বিচ্যুত হইয়! বিরহ-রবির 
উগ্রত]ুপে অস্তর্ধিদীর্ণ হুইয়াছিল, এখন কৃষণজলধরের আঁগ- 
মনে আনন্দ ধারাসারে পুর্ণ হইল, এবং ত্বরিত পঙ্গেরহ বদন 
প্রফুল্ল হইল ॥ ৪০ ॥ 


ইতি ভীকষ্চভাবনাম্বতেমহাকাব্যে শ্রম দ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠকুর-মহাশক্স- 
কতো কলিপাঁবলাবতার ক্রীমদ দ্বৈতব-স্তয শ্রীবুন্দাবনবাসি 
শীরাধিকানাথ গোস্বামিকৃতান্গবাদে আপরাঙ্কিক 
লীজান্বাদনেনোম ফোড়শসর্গঃ | 


ন্জ 


উীরুষঞ্চভাবনাম্বত মহাকাব্য 


সগুদৃশসর্গঃ | 


০ গোহনাদি সায়স্কলটীলীলা ৷ 
] কা 


সকষ্ণের গরোষ্ঠ প্রবেশ সময়ে গগণগামি বিমান 
] চারিণী দেবাঙ্গণাগণ পরস্পর বলিতেছেন, হে 
| সথি ! কৃষ্ণ ও সূর্ধ্য পদ্মিনীগণের নিত্যবদ্ধু ও 
| ভাস্বান্‌, বলিয়া বিধি তুলে তুলনা! করিল, 
£4/ তাহাতে শ্রীকৃষ্ক অবনীতলে থাঁকিলেন,” আর 

পতি সূর্য্য লঘিষ্ঠতানিবন্ধন আকাশে উঠিল, অর্থাৎ তুলে 
তুলনা করিবার সময় গুরুবস্ত ভোরবন্ত) নিন্সে থাকে এবং 
লঘু হোলকা) বস্ত ওদ্ধে উঠিয়া! 'খমকে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ 
গৌরব বিশিষ্ট বস্ত বিধায় নিন্গে থাকিলেন, এবং লঘু বস্ত 


নিবন্ধন সূর্য্য উদ্দে:উঠিল | হে সখি ! এই তুলনা দ্বারা বিধা- 


তার অত্যন্ত মুঢত্ব প্রকাশ হইরাছে, যেহেতু এরূপ কোন স্থধী 
আছেন যে যিনি শর্ষপার্দের সঙ্গে স্বগ্রের তুলনা করিয়। 
থাকেন ॥ ১॥ হে সখি ! বিধাতা এতই অজ্ঞ, যে যাঁহাঁদের 
পরস্প্রে কোন লাধম্ম নাই, সেই শ্রীকৃষ্ণ ও সুর্য্যের একক 
তুলনা করিল । হে প্রিয়স্থি !" নূর্য্য, কেবল দিনেই উঁদিত 
হয়, আর শ্রীকৃষ্ণ দিনযামিনী সমুদিত, সূর্য্য কেবল লোঁচন 
মাজ্জ প্রকাশক, শ্রীকৃষ্ণ জোচন সমূহের আনন্দ ধাঁর বর্ষণ 
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কর, অর্থাত যাহার লোচন আছে, সে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়া 
পরমানব্দ লাভ করে, সুর্ধ্য কেবল মাত্র মনুষ্যগণের বর্ণাশরম 
ধন্মের প্রকাশক, আর শ্ীরুষ্ঞ। স্থাবর জঙ্গমের প্রেমধর্ঘ 
প্রকাশী, সুর্য চণ্ডকিরণ, শ্রীকৃষ্ণ স্বুল ফিরণ ; সূর্য্য সহত্রগ্ু ; 
অর্থাৎ দুর্য্যের সহজ গে! *%* আছে, আর শ্ীক্চ গো-সহজ্র 
প্রচারী ; সূর্য্য লোকগণের বাহু তমোগান্রহারী ; শ্রীরৃষ্ঃ 
লোকীস্তর তমোহারী, অর্থাৎ মনুষ্যগণের অস্তঃকরপস্থিত 
বাদনারূপ তমোহাঁরী, দুর্য্যের শোভা মেঘদ্বারা আচ্ছ্গ হয়; 
শ্রীকৃষ্ণের মেঘ বিজয়িণী শোভা; সূর্য্য ভীরু হৃদয় চক্রবাক্্‌ 
যুগলে কর সমর্পণ করিয়া ক্লেশ সমুদ্রের নাম মান্্র তরণি, 
যেহেতু তাহাদের রান্্রিগত বিরহ ছুঃখ নাশ করিতে সামর্থ 
হীন.) প্রীকৃঞ্চ ভীরু, রমনীগণের স্তন চক্রবাকৃমুগলে করার্পণ 
পুর্ণবক তাহাদের কষ্টান্তোধির পরম তরণি; সূর্য্য উদয়ের দ্বার] 
অবনির ভাগ্যন্বরূপ বটে, কিন্তু পক অন্ত গত হওয়ায় ভাগ্য- 
রাশি নন্কহন ; শ্রীকৃষ্ণ দিবা নিশি অবনির' বক্ষঃপ্ছলে ও্রীচরণ 
ধুগল ছারা স্পর্শ করিয়। বিহরণ করায় 'অবধনির মহ? ভাগ্য- 
রাশি। এই অতুল গুণ খনি শ্রীকৃষ্ণ ও সুর্য, দিনশেষে গবাঁধী- 
শ্বরের (বরুণের) আশা (দিক্‌) পুরণ করিতে গমন করেন, 
বটে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গবাধীশ্বর ঘুগলের (ব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরীর) 
আশা (মনোরথ) পুরণ করিবার জন্য, এই হতভাগিনীগণের 
নয়ন পথ পরিত্যাগ করিতেছেন ॥২।৩॥ এই প্রকার স্ুরন্থম্দরী 
গণের কলকল রবে নিজ লব্ভুতাঁকেও বিবৃস্বান্‌ কর্ণাস্বতের ম্যায়: 
অু্থুভব করিয়াছিলেন, যেহেতু শবাধীশ্বরাঁশানুগামী, বাক্যের 
. শীগোনকিরণ ও ধেহ1 17007700100 
( ৩৬) 
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অর্থ_-[শ্ীকুষ্ণ পশ্চিম দ্রিক অনুগমন করিতেছেন), ইহা. বুবিয়! 
অপারানন্দ লাভ করিয়াছেন । এবং এ বাক্যে অর্থাত গবাধী- 
শ্বরাশান্ুগাধী, শব্দের অর্থ__বরুণ “দিক্‌ নাগরীর অনুগমন 
শ্রীকৃষ্ণ করিতেছেনঃ ইহ বুঝিঘ্া বরুণ দিকৃ অর্থাৎ পশ্চিম 
দিকৃরূপা নাগরী আপনাকে মিথ্য! সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিয়। 
যে রাগ প্রকটিত করিতেছে, ইহা ইহার মুঢ়তা মাত্র॥ ৪ ॥ % 
শ্রীকৃষ্ণ যে যে-বিশিখ (গলিরাস্তা) দিয়া যাইতে 'লাগি- 
লেন, সেই দেই বিশিখ পার্বতী হম্মের উপরি বিদ্যমাঁনা, 
রমণীগণ, নয়ন মলিলে পুর্ণ পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, 
শ্রীকৃষ্ণ সজল পুষ্প স্পর্শে উদ্ধ দৃষ্টি করিতেছেন, তাহাতে 
স্ুরম্থন্দরীগণ, “কৃষ্ণ আমাদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি- 
তেছেন” মানিয়া পুলকিত কলেবর! হইয়া মুগ্ধতাঁকশতঃ নিজ 
নিজ ভাগ্যের প্রশংসা পুর্ধবক আনন্দ লাভ করিতে: লাগিলেন, 
তাহাতে তাহাদের কোন দোষ হয নাই কারণ কোন: সময় 
স্থন্যনাগণের মুগ্ধতা ও আনন্দ বিধান.করিয়! থাকে 1৮৫ ॥ 
এই প্রকারে মুকুন্দ পিতৃ অন্তঃপুরে প্রবেশ পুর্র্বক তাহা- 
দের বাঁৎসল্য রূপ,অস্থৃত জলনিধি মধ্যে নিমগ্ন হইলেন, এবং 
ূর্ধ্যও, ্রীকৃষে পাইবার জন্য লবণ জলনিধি মধ্যে মগ্ন হইতে 
প্রবৃত্ত হইলেন, অর্থাৎ কেহ যেমন কোন অভীষ্ট বস্ত্র লাভের 
প্রত্যাশায় তপস্তা দ্বার! সমুদ্রে তন্ুনিক্ষেপ করিষা প্রাণভ্যাথ 
করে, এইরূপ শ্রীরুষ্গ্রাপ্তি প্রত্যাশায় ভানু লবণ সাগরে নিজ 
'তন্ু নিক্ষেপ করিলেন । অতএব সূর্ধ্যের অনুরাগ ধন্য | 
_আীরাধার কুষ্ণ বিরহ ভুর আনুমাত্র শান্তি করিতে বিসু- 
* ইহা সাকসংকালে পশ্চিম দিশ্বি ভাগের আকরুণতাক্ন উৎপ্রেক্ষা । 


পশাবীশ 


১৭শ সর্গঃ। জ্ীকৃষ্ণভাঁবনা্ৃত । ২৮৩ 


কিসলয়। উশীর, কণ্পুর, চন্দন, কমল প্রভৃতি সমর্থ হইল না, 
এমন মহা নন্দীশ্বর হইতে এক সখী আসিয়া উপশ্ফিত হইয়া 
ললিতার আদেশ ক্রমে*জ্রীকুষ্জের বৃভাস্তরূপ-অস্থতরস-বিম্দু 
শ্ীরাধার কর্ণরন্ধে সেচন করিলেন । 

শ্রীরাঞধী তৎক্ষণাৎ টৈতন্যলাভ করিয়া জন্ত্রমের সহিত 
উত্থান পুর্বক কহিতে লাগিলেন_-হে সি! অদ্য আমার 
অত্যস্্রদ্তপ্ত শ্রবণরূপ মরুভূমি ধন্য হইল” যেহেতু এই 
শ্রবণ মরুভূমিভে স্বপ্ধে অপুর্ব গীষুমকৃষ্ি অনুভব করিলাম, 
' হে সখি ! এই মরুভূমি আমাকে সখী করিয়! স্বয়ং স্থশীতল 
হইল ॥ ৬-৮॥ 

এই কথা শ্রবণ করিয়। ললিতা কহিলেন__হে রাধে ! 
এই তুল্সীমঞ্জরী, গোস্ত রাজ্জীর গৃহ হইতে আগমন পুরুর্বক 
তোঁনার কর্ণে শ্রীব্রজ-নাঁগর-বরের যে কথাম্কৃত ধীরে ধীরে 
নেচন করিয়াছিল, তাহাতেই তোমার*চৈতন্য লাভ হইয়াছে । 

ইহ! »অ্রবণ করিয়া! ,ভ্রীরাধিকা কহিলেন_হে সখি ! 
তুলসি ! তুমি মাহ? দ্বারা আমার চেতনা সম্পাদন করিলে 
আমার প্রাঁণ প্রিয়তমের তাঁদৃশ অন্য মধুর বৃত্তান্ত বর্ণন কর, 
শ্ীরাধার আদেশক্রমে তুলসীমঞ্জরি, প্রিয়তমের সায়স্তন গুণ" 
কথা সভামধ্যে বলিতে প্রবৃস্ত হইলেন--হে সখি ! শ্রীরাধে ! 
গোষ্ঠ হইতে গোপুরাঁত্রে নয়নপথবস্তা শ্রীকৃষ্ণ হইলে ব্রজ- 
রাঁজ বাহুদ্বয় প্রসারণ পূর্বক ক্রোড়ে লইয়! পুলকিত 
কলেবর ও নিষ্পন্দ হইলেন, ততকালে পিতৃ বক্ষঃম্ছলম্ছ 
শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়া বোধ “হইয়াছিল-টকলাস ভূধর 
মধ্যবর্তী মরোবরে অতুল একটি নীলকমল যেন বিকসিত 


২৮৪ * স্্রীকৃষ্ভীবনাস্থৃত | ১৭শ সই । 


হইয়া ভাপিতেছে ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ শ্রীব্রজাধিপতি, বক্ষঃস্থলস্হিত 
প্রাণাধিক নিজ তনয়ের উষ্কীষ ঈষত চাঁলন করিয়! মস্তক 
আত্রাণ করিতে লাগিলেন, এবং তীহ্গার অশ্রুধারায় তোমার 
প্রাণনাঁথের উত্তমাঙ্গ মভিষিক্ত হইয়া গেল, পরে নিজ বদন 
তনয়ের বদনের উপরি রাখিয়ামমাচ্ছদিন করিলেন,তাহাতে বোধ 
হইয়াছিল,_-জলাঁভাব বশতঃ সূর্যযতাপে তগ্ড শরতকালীন 
শভ্রমেঘ, চন্দ্রের চক্দ্িক! জালের দ্বারা নিজ তাঁপ দুরীক্করণার্থ 
চজ্দ্রে আবরণ পুর্বৰক আঁপনাঁকে অলঙ্কত করিল, হে সখি ! ষে 
গোষ্ঠেশ্বরী, তনয়ের গৃহে আসিতে বিলম্ব দেখিয়া বারে বারে 
গৃহ হইতে অঙ্গনে এবং অঙ্গন হইতে গৃহে যাতীয়াত করিতে 
ছিলেন, এবং তনয়ের প্রতি বিবিধ শঙ্কায় ধাহার বদন শুকাইয়] 
শিয়াছিল, তন্সিমিস্ত যিনি অত্যন্ত বেদনার সহিত দিবসের.শেষ 
যাম অতিবাহিত করিতেছিলেন__-তিনিই হঠাঁশ্ু প্রাণাধিক 
তনয়ে নিকটে বিলোকন করিয়া দেত্রযুখ্য হইতে দুইটি তরণি- 
তনয্না এবং কুচযুগল হইতে দুইটী জহু, তনয়া তুষ্টি করি- 
লেন॥ ১১ ॥ ১২ ॥ জ্রীব্রজেশ্বরী জড়িমাবলিত হইয়া তনয়ে 
 জ্রোড়ে করিতে এবং সন্নকঠী হইয়া কোন বার্তা জিজ্ঞাস! 
করিতে এবং অশ্রপূর্ণ। হইয়। ভাঁল রূপে তনয়ে দেখিতেও 
পাঁইতেছেন ন', তখন ভ্রীবলদেবের জননী দীপাবলীর দ্বার! 
আরজ্িিক করিয়! শ্্রীর্ৃষ্ণের কর ধারণ করিয়া তদ্ীয় মাতার 
ক্রোড়ে উপবেশন করাইলেন ॥ ১৩ ॥ হে সখি! স্্রীরাধে! 
' জননী ক্রোড়স্থিত শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়া! সন্দেহ হইয়াছিল_নিজ 
জশ্মভভূমি সদৃশ বাঁৎসল্যরূপ * অস্থতজলনিধির ক্রোড়ে বিধু যেন 
উপবেশন করিল; কিছ্বা! প্রেমরূপ মাণিক্যরাজ, নিজ খনিতে 


১৭ সর্গঃ 1 শ্রীকুঞ্ণভাবনাস্ৃত । ২৮৫ 


উপবেশ্ন করিল, কিম্বা স্েহরূপ অস্থতে কস্তরী প্রভৃতি দ্রব্য- 
দ্বার শ্যামৈবর্ণ সম্পাদন করিয়! তাহ! দ্বার! নির্টিত পুভ্তলিকাঁর 
কুক্ষির ভূষার স্বরূপ হক্সিমণিকে বিধাতা তাহারই ক্রোড়ে 
সমর্পণ করিলেন ॥ ১৪ ॥ 
_.. জননীর ক্রোড়ে উপবেশন করিলেও জননীর জড়িমা 
দুর না হওয়ায় মাতৃবৎসল ব্রজেন্দু, ছে জনননি! আমি তোমার 
ক্রোর্তে বসিয়া! রহিয়াছি, তুমি আমার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া 
কেন নয়ন ধাঁর1 বর্ষণ করিতেছ % ইহ বলিয়। স্বহস্তে জননীর 
নয়নের জল মার্জন করিয়া জননীকে পরমানন্দিতা করিলেন, 
জননীও তনয়ের অঙ্গ লগ্ন গোধুলি সমূহ স্তনজ পয়ঃ দ্বারা 
ক্ষালন করিয়া_লালন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ 
এজননীর আনন্দ তরঙ্গ বিরত হুইল না” দেখিয়! বাঁৎপুল্য- 
লঙ্ম্মী জননীকে চৈতন্য করিয়া! অভিমত কার্য্যে নিষুক্ত 
করিলেন--সেই সময় শ্রীব্রজেশ্বরী দিজ তনয়ের তনু পাণি- 
কমল দ্বাব্া মার্জন করিয়া দাঁপীগণে তনয়ের অভ্যঙ্গ স্নান 
মার্জনাদির নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন ॥ ১৬৪॥ শ্রেহক্রিক্ন- 
হৃদয়া জননী তনয়ে কহিতে লাগিলেন--€ে বস ! হে সচ্ছ- 
প্রণয়! তুমি গোঁচাঁরণার্থ বনে যাইলে তোমার জন্য আমি 
বড়ই ব্যাকুল! হই; হেচন্দ্রমুখ ! আমার উপরি তোঁমার 
স্বল্লমাত্র দয়াও উদ্ভব হয় না। হে তাত! হে স্বকুলকমল! 
তুমি এক দ্রিনও তোমার হত জননীকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন 
করনা ॥ ১৭ ॥ হে করুণ গুদয় ! অত্যন্ত দীর্ঘ দিন কোন-' 
রূপে অবসান হইলেও নিজ জন কর্তৃক 'আম্মেড়িত হইয়াও 
'আলুয়ে আগমন করনা, ক্ষুধা পিপাসা সন্থ করিয়! ক্ষ'ম 


২৮৬ ভ্রীকৃষ্চভাবনাস্বত | ১৭শ সগঠি ॥ 


হইয়া বন্ধুগণে নিজাবন্ছা দেখাইয়া ব্যামোহ যুক্ত কর, 
অতএব তোমার জননীর কঠোর প্রাণ ধারণের আর আ্রয়োজন 
নাই ॥ ১৮ ॥ 

জননীর এতাদৃশ কঁতির বচন জাঁবণ করিয়া মধুমঙ্গল কহিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন-_হে অম্ব ! অধমাঁর এই অতি চপল বয়স্য কুষঃ 
বালালীর *্ সহিত *থেল। সাগরে প্লাবিত হইয়া আপনাকেই 
ভুলিয়া যায়, তোঁমাকে কি প্রকারে স্মরণ করিবে ? আর্মি এক 
মাজ্জ ইহাদের মধ্যে শিষ্ট, হে জননি ! জামি যদি ইহাদিগকে 
না বারণ করিতাম, তাহা হইলে সম্প্রতি সন্ধ্যাকালেও এই 
খেলাপ্রিয়, কৃষ্ণ গৃহে আসিত না 1 ১৯ ॥ 

শ্রীত্রজেশ্বরী কহিলেন বস ! বটে?! সত্য বলিতেছুঃ আমি 
গ্রঁতি দিনই কুঁষ্চন্ডরের অঙ্গে নখক্ষত দেখিয়। থাকি, প্রখর 
নখর বালালী আমার নিষেধ মানে না,তাহার। গতি দিল ঝঁছ্‌- 
যুদ্ধে নীল নলিন অপেক্ষও অতি স্ব কৃষ্ণের তন্তু নখ'দ্ার। 
অঙ্কিত করিয়া থাঁকে, হাঁয় !! আমি,কি করিব, চপল তনয়ে 
নির্বিিদ্ছে রক্ষা করিবার কোন উপায় দেখিনা ॥ ২০ ॥ 

ইহ] বলিয়া চন্দনকলা জ্রীরাধিকাকে সন্ঘেধন করিয়! 
কহিলেন, হে সথি ! রাঁধে ! আমি এই প্রকার শ্রীব্রলেশ্বরী ও 
মধুমঙ্গলের সংলাপ শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীব্রজেশ্বরীর 
আদেশে জ্বীকৃষ্ের তাঁগুকালিক তৈলাভ্যঙ্গার্দি পরিচর্ষ্যা করি- 
লাম । পরে শ্রীরোহিগ্ী রসবতীতে গমন করিলেন, শ্রীব্রজেশ্বরী 
'পৌর্ণমানী কিলিম্বা মুখরা ও গার্গী-প্রভৃতির সহিত পুত্র লালন 
করিতে লাগিলেন ।' ২ 
__ * বালালী__বালক সমূহ ও বালান্ীশ্বশ। 


১৭শ সর্গঃ তীকৃষ্ণভাবনাম্বত / ২৮৭ 


শ্রীকৃষ্ণ নান করিয়া পীভাঁদ্বর পরিধনি করিলেন, এবং 
ললাটের প্রান্তে জুটাকারে কেশ বন্ধন করিলেন, এবং মলয়জ 
চর্চা এ বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিলেন, কাঁঞ্চী, হার, অঙ্গদ ও 
বলয় পরিধান করিলেন, বক্ষঃস্থলে 'কৌন্তভমণিরাজ ধারণ 
করিলেন, 'কর্ণে তাটক্ক, ও চরণে নৃপুর ধারণ করিয়া বকালে 
বিরাজিত হইলেন, সেই সময় সান ভূষা ও তনুলেপন ধারণ 
করিয়া'মিত্র বৃন্দের সহিত প্রীবলদেব ও বটু আগ্রমন করিলেন, 
সকলকে জ্ীব্রজেশ্বরী স্থখে উপবেশন করাইয়। প্রথমতঃ ইস্ট 
মিষ্ট স্থরভি শীতল পানক পান করাইয়! পরে নানাজাতীয় 
ত্রিবিধ ভক্ষ্য অর্থাৎ চর্বব্য চোঁষ্য ও লেগ দ্রব্য ভোজন করা- 
ইলেন। ভোজন করাইবার সময় ইহাদিগঞ্জে ভ্রীব্রজেশ্বরী 
কহিষ্ুলন--হে বল্দেব ! হে বটো! হে কৃষ্ণ ! হে বাঁলবঙ্গাণ! 
এই দ্রব্য তোমাদের অকিপ্রিয়, ইহা! বলিয়া হে সখি! রাঁধে ! 
তোঁমার প্রস্তুত করা সীধুকেলী প্রভৃতি পঞ্চ প্রকারের বটক 
পটল সাদ'রে প্রদান করিলেন। ইহাদের পঞ্চেজ্দ্িয় অর্থাৎ 
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা, ত্বকৃ, বটকাবলির রূপাস্ৃত সাঁগরে 
গুণকীর্ভনাস্থত সাগরে সৌরভ্যাম্বতসাঁগরে *্থরসাস্ত সাগরে 
মা্দবান্বৃত সাগরে অবগাহন করিল 1 ভোজন করিতে করিতে 
পরিহাস পটু বটু কহিতে'লাগিলেন--হে জননি ! এই বটকা- 
বলীর সৌগন্ধ যাহার ভাগ্যক্রমে অনুভব পথবস্ভঁও হয়,তাহার 
স্বর্গে ও অপবর্গে অরুচি হয়, হে জননি ! যে আমার উদর 
বিভু-ব্যোপক) রূপে স্ষ্তি করে নাই সেই বিধাতাঁকে ধিকৃ, 
এব যে ব্যক্তি ভোজন কালে “দিওনা” এই বাক্য বলিয়া 
থাঁকে* আমি তাঁহাঁদিগকে অপরাঁধী বলিয়া জানি ॥ ২১-২৫ ॥ 
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হে সথি! শ্রীরাধে তোমার নাগর এই প্রকার বটু বাক্য 
শুনিতে শুনিতে পরস্পরের পরিহাস বচনের সহিত সক্ছভোজন 
সমাপন করিয়া! স্থরস খপুরযুক্ত তাশম্মুল বীটী চর্ধ্ধন করিতে ' 
করিতে ক্ষণকাল 'বিশ্রাম করিলেন, পরে জননীর অনুমতি 
ক্রমে মিত্রববন্দের সহিত গৌ-দোহন করিতে গমন করিলেন, 
আমিও এখানে আসিলাম ॥ ২৬ ॥ | 

ইহা! বলিয়া! অঞ্চলের গ্রস্থি উন্মোচনপূর্ববক শ্রীকৃষ্ণের 
ভোজনাবশিষ্ঠ কিঞ্চিৎ প্রদান করিলেন। শ্রীরাঁধ ও তদীয় 
সখীগণ, চন্দনকলার মুখ বিবর হইতে প্রাপণ্ড লীলাস্ৃত রস 
দ্বারা এবং অঞ্চলগ্রন্থি হইতে প্রাপ্ত ফেলাস্থত রস দ্বার! শ্রবণে- 
ন্দরিয় সন্বন্ধিনী নির্বতিরূপ এবং রসনেক্দ্িয় সম্বন্িনী নির্তি- 
রূপা নদীযুগলের দ্বারা নিজ নিজ প্রাণ সিক্ত করিলেন, অর্থাৎ, 
ইহার! চন্দনকলার মুখে শ্রীকৃষ্ণের বার্তা শুনিয়,এবং ততকর্তৃক 
প্রদত্ত ভ্ীকৃষ্গাবশেষ ভোজন করিয়া! যে আনন্দ লাভ করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে ইহাদের প্রাণ জশ্টুত্ল হইয়াছিল ২৭ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ গো-দোহন করিতে গোঁ-সদনে আসিয়াছেন, শ্রবণ 
করিয়! শ্রীরাঁধা স'ক্লংকালীন স্নান ছলে গুরুগৃহ হইতে নিঃম্যত 
হইয়া পাবন সরোবর তীরবস্ভী উদ্যানে আগমন করিলেন, 
তত্রত্য অপুর্ব অট্টালিকার উপরি সখীসহ আরোহগ পুর্ববক 
আন্য কর্তৃক অলক্ষিত' হইয়। শ্রীকৃষ্ণের চক্দ্রবদনের জ্যোত্ক্া, 
চকোরিপীর হ্যাঁ পান করিয়া চক্ষু সন্বন্ধিনী অপার! নির্বতি 
প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৮ ॥ 

রাধিকা অট্রালিকার উপরি আরোহণ করিয়! প্রেয়- 
তমের বদন দর্শন করিয়া বর্ণন করিতে আরম্ভ কগিলেন, 
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হে সপ! এই নব-নাগরের মুখের উপরিস্থিত কুটিল অলকা- 
বলীর আচ্ছাদক উষ্জীষ্ষ রাজের উপরি মুক্তার দ্বারা বদ্ধ কণক 
সুত্র পংক্তি (ভ্তোবরা) ঈবৎ চলিত হইতেছে? অথব। চন্দ্রের 
উপরি ঘন তমোগ্রাসক উদ্দয় কালীন*সুর্ধ্যের কিরণে নক্ষত্রা- 
বলির যাহার দ্বারা মুল গ্রথিত, তাদুশী বিদ্যুৎ শোভিত 
হইতেছে? তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, হে সখি! 
যাহারা দিজ কাস্তিছ্বারা ব্রজকুল ললনাঁগণের ধশ্মধবাস্ত 

ংস করে, কৃষ্ণের গণ্স্থিত দেই এই চঞ্চল কুগুলধুগল, 
কুগুলযুগল নহে; কিন্তু বদন স্ধাকরের সম্মুখে অবস্থান 
করিতে অসমর্থ হইয়া নুত্যদ্বারা আীতি উৎপাদন করিবার 
জন্য পার্খদ্ধয়ে তরণিযুগল বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ হে 
প্রাথমথি ! এ মকর ঘুগলের উপরি উপবেশন পুর্ধধক, এই 
নর্গিবরের কটাক্ষরূপ নিশিত শরদ্বারা জক্ষীভূুত আমাদের 
মন বিদ্ধ করিবার কালে, কুস্থমিত চুষ্ডাঁর উপরি মধুপাঁনে মন্ত 
অলিঘটাঘ গুগঞ্গনে ভীত*হইয়া ভপসরণ করিলে নিজ একা গ্র- 
তার হানি হইলে লক্ষ ব্যর্থ হইয়া যাইবে, ভাবিয়া কন্দর্প 
নিজ বাহন মকরযূগলে ইহাঁর কর্ণে বাঁধিয় রাঁখিয়াছে ॥ ৩১॥. 
হে সখি! আর এক কৌতুকাঁবহ ঘটনা অবলোকন কর, 
জ্রীরুঞ্চের স্বচ্ছ ও স্গিগ্ধ নয়নযুগল, তারা নন্দী যে ছুইটী রমণী 
লাভ করিয়াছে, তাহারা মদমর্ভত পিবন্ধন সর্বদা চঞ্চলা, 
স্থতরাং এই চপল নাগরের স্বচ্ছ ওন্সিগ্ধ নয়ন কর্তৃক চঞ্চলা, 
তাঁরা হইতে কটাক্ষ নামক যে পুত্রগ্ণ উৎপন্ন হইতেছে, 
ইত্রার! নিজ জনশী দোষে অবিনীত হইয়। রমণী জনের অন্তঃ- 
'পুরশ্হুইতে ধৃতিরূপা কুল বধুদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনয়ন 

( ৩৭) 
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পুর্ববক দূধিত করিতেছে *% ॥ ৩২ ॥ হে সখি! ভাল করিয়! 
অবলোকন কর, এই নাগরের দৃষ্টি যেন কন্দর্প নদ্$, ইহার 
সকল দিকে প্রবাহ, এবং ইহাতে" হর্ষ, ওৎন্ৃক্য, ধুতি, মদ 
প্রভৃতি সর্বতে! লরি দহ্থটগণ তাঁরানান্সী নীলমণিময়ী 
নৌকায় আরোহণ করিয় 'ব্রজন্ন্দরীগণের চঞ্চল নয়নরূপ, 
বনিকগণের সর্ধবব্য লুণ্ঠন করিতেছে, ইহাই অনুভূতি হুই- ' 
তেছে ॥ ৩৩ ॥ * হে প্রাণপ্রিয়তম সখি ! এই মোহন শাঁগরের 
বিশ্বাধরোষ্ঠ হইতে মন্দস্মিত নিংস্যত হইতেছে না এবং 
জগত্রূপ ভ্রমর নিমিত্ত বন্ধুক কুস্তম যুগল হইতে মকরন্দ 
চ্যুতও হইতেছে না, কিন্তু বিজ্রুম নিশ্মিত কন্দর্প যক্তরোম্মুক্ত 
কপ্পুরবারি আমার নয়নযুগে প্রবেশ করিতেছে, অবলোকন 
কঁর | ৩৪ ॥ এই প্রকারে শ্রিয়তমের মুখ বিধু বর্ণন করিয়া 
লজ্জা বশতঃ হর্ষ পয়োনিধির তরঙ্গ মধ্যে যতকাঁলে শ্রীবুষউীনু- 
নন্দিনী প্রবিষ্ট হইলেন্ন, বিশাখা তখনই তাহার চেতন! 
করিতে করিতে কহিলেন, হে প্রিয়সথি ! শ্রীকষে্র দোহন 
লীলা অবলোকন কর, যাহ! দর্শন নিমিত্ত সায়ংকালে শ্বাশ্ু- 
বীর অতি কটুবাক্যু ও অস্ত সদৃশ মানিয়াছিলে; হে সখি ! 
এখন আনন্দ সাগরে প্রবেশের সময় নহে ॥ ৩৫ ॥ হে সখি! 
এঁ দেখ! শ্রীকৃষ্ণ আহ্বাঁন করিবেন বলিয়া! যে সকল ধেন্সু উত- 
কণ্ঠিত হইয়' রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ধবলী শধলী প্রভৃতি 
নাম দ্বারা যাহাকে শ্রীকৃষ্ণ আহ্বান :করিতেছেন, সেই ধেন্ু 
' হুন্থা হম্বা রব করিতে করিতে অদ্য সকল ধেনুগণে বিলঙ্ঘন 
পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, শ্ীকুষ্ণ 


.* জীন্কক্চের কটা্ষের ধৈরাচ্যুতি কারিভা বিষয়ে ইহ! উৎপ্রেক্গা মা্ি। 
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অশ্রস্তিমিত নয়ন1 মেই সেই ধেনুর পৃষ্ঠ পানিছারা স্পর্শ করিয়া 
অল্লাল কণ্ুয়ণ দ্বারা তাহাকে শ্রী করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥ সি! 
'এঁ দেখ ব্রজযুবরাজ ধন দোহন করিতেছেন, পদাগ্রযুগল 
দ্বারা ভূমি অবলম্বন করিয়] ম্ণময় দোহুনভাগ্ড ছই জানুমধো 
রাখিয়াছেন, তাহাতে উ“হার শ্ীীযুখেন্দু প্রতিবিদ্বিত হইয়াছে, 
' এবং ধেনুর উদর স্পর্শে উদ্ভীষ ঈষৎ শিথিল হওয়'য় তম্মধ্য 
হইতে নমর শ্রেণীর ন্যায় অলকাবলি নিঃস্থত হইতেছে, এবং 
ইহার নয়ন কমল নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে ॥ ৩৭ ॥ গোঁ 
_ দোহ্‌ন সময়ে প্রথম ছুই তিন ছুদ্ধধার1! দ্বার! ধরণীর পুজা 
করিয়া পরে ছুই তিন ছুপ্ধধারা দ্বারা নিজাঙ্কুলি কুল ও ধেনুর 
উধঃ অঞ্চলী আর করিলেন, ও উন্নমিত ও অবনমিত পানিপদ্ম 
যেরূপে হয় এইবূপে অঙ্গুলী কুলের দ্বারা উধ্বোঞ্চলী ধারণ 
পুর্ববকী, দোঁহুনীর মধ্যে শন শন শন ঘন্ম ঘম্ম শব্দের দ্বারা 
অন্য গোগণে দোঁহ সথাঁপন অবগত করাইয়া উত্কষ্টিত করি- 
তেছেন, লখি ! দেখ দেএ শ্যামন্ন্দর অমল হুপ্ধকণ। দ্বারা 
উরু ও জঙ্ঘ! চিন্তিত হইতেছে, এবং োগণ ও তর্ণকগণ 
শ্রীবাভঙ্গ দ্বারা সজলনেত্রে ইহার কান্তিরূপ নবীন পীষুষ 
পাঁন করিতেছে, হে সখি! তোমার প্রিয়তম ছুপ্ধ দোহন 
করিতেছেন ভাল করিয়া বিলোকন কর ॥ ৩৮ ॥ ছাড়িয়। 
দেও, নিকটে আইস, শীত্র কর, লইয়4 যাও, দেও, যাঁও 
প্রভৃতি গোপগণের নানাবর্ণ বিশিষ্ট গো-সকল (১) নানাবর্ণ ও 


৭ ২ শশশিশিশিশশাীশীশিটি তিশিশীাশিশিত শি শিশশি এপাশ শপ ০৮১ পপ রঃ এপ লাল? শা 5 শশা শি 


€(» গোপগণের এই কয়টা শবের পরবর্তী নানা শব্দের অথ দেঁওরা গেল। 
তিগা-লকল--বচন সমূহ নানাবণ*নানা অক্ষরুক্ত । 


ইডি ভ্ীকুষভাবনাৃত 1 ১৭ শট । 


গরম বিশদ, এবং ছুহামান গো-সকল (১) নানাবর্ণ (২) পরম 
বিগদ, ও ছুষ্পার, এবং ীগিরিধর তনুর শ্ামল। যে গগন তি) 
তাহারাও পরম বিষ্দ ও দুম্পাঁর, অর্থাৎ অপরিমিত, ক্তভরাং - 
তাহ! মহা কবিপ্তিগ্নণের পন্ধিমিত গোগণ (8) পরিমাণ 
করিতে পারে না? ॥ ৩৯ ॥ * | 

এই প্রকারে* গো-দোহন সমাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্ডরঃ 
প্রিয়স্খা কর্তৃক সুচ্যমানা জ্রীরাধিকার নিকট উদ্্যানস্থ 'বলভা 
শিখরে শ্রণপভর বশত গমন করেন, কোন দ্বিন নিজালয়ে 
গমন করেন | এবং শ্ীক্ষকীলে পাবন সরদী নীরে তাপ 
শান্তির জন্য অবগাহন করিতে গধঘন করেন, এই প্রকার 
ভ্ীকৃঞ্ক লীলাধুভে ধন্য জনগণ মগ্ন হইয়! থাকেন ॥8০॥ দিবস- 
পঁতির সর্ববত' প্রনারি কিরণরূপ সহজ্র হিং, আকারে যে 
তিমিররূপ দন্তভি পটলে বিদীর্ণ করিয়াছিল, এখন ফুর্ধ্য অশুমিত 
হইলে এই কিরণরূপ ইদংহ সহজ তিমিরকূপ দক্তিগণ' কর্তৃক 
গ্রস্যমান হইয়! লীন হইয়া গেল? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের গরোদোহন 
লালাবসানে রাত্রি হইল ॥ ৪১॥ 

ইন্ডি শ্ীকম্ভাবনাল্তেমহাকাব্যে শ্রীমদ্বিখবনাথ চক্রবর্ডি-ঠকু ব্-মহাশক্ষ- 

কাত কলিপাবনাবভাখ মদ টদ্বিতবংস্ত) শ্রীবুন্দধবনবাসি 


শ্রাধিকানাধ গোস্বামিকতানুবাদে সায়্তন্‌ 
লীলান্বীদনোন্াম সপ্গুদশ্সর্গঃ 


শশী পিপল 5০5িশপাশিসিশাশীতি ০৮৮০ ০ ৮ ৮শ শা শি পাটি ০০ ৩ এপ সদ ৯ পপ লাশ পাস পল নিত 


০১) হ্থমান গো-সকল-__বেন্ছু সহ ॥ । « 

১ নানাবর্ঁ__লালা? রঙ্গের 1 * 

(১) শ্্রীগিবিধর ভঙ্গুর শ্তামল! গোগণ-কাপ্তি নূহ । 
(৪) সাব ধপতিনন গোগণ-পীকা সদৃহ ] 


শ্রীকঞ্চভ[বনাম্বত মহাকাব্য | 


অফ্টাঁদশ্‌লর্গঃ / 


ীরাধার অভিসারাদি প্রদোবধকাঁলীন লীল1। 
রি 


এনন্দ সিদ্ধু শ্রীকৃষ্ণের জ্রীযুখের কান্তিকণা মুকুর 
সদৃশ গগণে প্রতিবিদ্বিত দেখিয়] বিষেশানু- 
৮1] সন্ধান না করিয়! মবপ্ধ লোক “এই বিধু উদিত 
গর টি সা 1 হইল” ইহা বলিয়া বর্ণনা কাঁরিতে উদ্দযেধগী 
৯ হইতে লাগিল ॥ ১॥ চক্দ্রোদয় সময়ে ভট্রা- 
লিকাঁর উপরিস্থিত পদ্মিনীগণের (জীত্রজহন্দরীগণের) প্রতি 
শ্রীকৃষ্ণ জবলোকন করিলে তাহার! লজ্জায় নিজ বদন বস্ত্রের 
দ্বারা আবরণ করিলেন, তাহ? দেখিয়া! সরোবরশ্ছিত জলজাঁলি, 
পদ্মিনীত্ব অভিমান বশতঃ সঙ্কুচিত হইয়া মুখ মুদ্রণ করিল, 
অর্থাৎ জলজাঁলী ব্রজঙস্থন্দরীরূপ পদ্মিনীগণ ঘখন মুখাবরণ 
করিলেন, আমরা পদ্মিনী, আমাদেরও তাহ করা উচিত, 
ইহা ভাবিয়া বুঝি নিজদল দ্বারা মুগ্লাবরণ করিল, অহো ! 
জলজালীর মুঢ়তা 111 যেহেতু জীব্রজস্ন্দরীগণের সহিত স্পর্ধা 
করিতে প্ররুত্ত হইল ॥ ২ ক্রমশঃ প্রদোষ কাল আসিয়া 
উপস্থিত হইল, সেই প্রদোষে দিন রাত্রিরূপ নৃপতির অধিকার 
নিশ্টমু না হওয়ার কোন শ্রজার স্থখ ও কোন প্রজার ছুঃখ 


২৯৪ * দ্ীকুষ্ভাবনান্থৃত | ১৮শ সর্গঃ | 


হইতে লাগিল, একদিকে চকোরগণ চক্দ্রোদয় দেখিয়! সুধা" 
পানে আনন্দ লাভ করিতে লাগিল, অন্য দিকে চক্রনা কৃগণ 
বিয়ৌগে বিধুর হইয়া রোদন করিতে লাগিল, অলিবৃন্দের 
মধ্যে কতিপয় ভূঙ্গ গুফুল্র কুমুদবনে বিচরণ করিয়া স্থখানুভব 
করিতে লাগিল, এবং কতিপয় ভূক্গ মলিন নলিন মধ্যে বদ্ধ 
হইল ॥৩॥ গুহস্থিত অন্ধকার দীপ দেখিয়া ভয় পাইয়। 
বিপিনে গমন করিল, এবং বিপিনস্থ কুস্থম পরিমল" গৃহে 
আসমিতে লাগিল, অর্থাৎ গৃহ্স্থিত ব্যক্তি ছুর্জনের দ্বারা ছঃখ 
ভোগ করিলে বৈরাগ্যোদয় বশতঃ যেমন বনবাসী হয়, এইরূপ 
দ্রীপ দ্বার! ছুঃখ পাইয়া! গৃহের অন্ধকার বনবাসী হইল, এবং 
বৈরাগ্য লোপ হইলে যেমন বনবাসীগণ গৃহে আসিয়? থাকে, 
এইফপ কুম্থমের' গন্ধ, গৃহে আদিতে লাগিল, রা্রিকালেই 
যাহার 'দর্প সমধিক বৃদ্ধি হয়, সেই কন্দর্প সর্পের ন্যায় কেলি 
আরম্ত করিলে অর্থাৎ সর্পে ধাহাকে দংশন করে, সে ব্যক্তি 
বিষানলে দংদহ্যান তনু হইয়া যেমন ,জাগিয়! যামিনট যাপন 
করে, এইরূপ কন্দর্পরূপ সর্পে যাহাকে দংশন করে, তাহারও 
তন্থু মন প্রাণ দংদহৃযান হইয়া যামিনী জীগিয়া! অতিবাহিত 
করিতে হয়, দেই কন্দর্প গোপীগণের হৃদয়রূপ আলে 
প্রবেশ করিয়া! তাহাদের ধৈর্য্য ও লজ্জ। খণ্ডন করিতে আরস্ত 
করিল ॥ ৪ ॥ এই প্রকারে দিন রাত্রি রূপ উভয় নরপতির 
অধিকার নিশ্চয় না হওয়ায় % কুল জাতি জ্ঞান ধণ্ম বিগলিত 
হইতে লাখিল, পরে তাদৃশ বলবান্‌: প্রদোঁষ ব্রজভূমি হইতে 

* শ্লেষে কুদজা- মতিজ্ঞান্‌ ধর্ম অর্থাৎ কুলাঙ্গনীগণেন্ধ অতিজ্ঞান ধর 
প্রদোষ কালে ভ্রীরুষ্ধাভিসান্রার্থ বিসলিত হইতে, লাগিল। 


১৮শ স্গহ। জীকফ্ণভাবনাম্ৃত । ২৯৫ 


বিরত হইল, হুইবাঁর কথা, যেহেতু কখন কাহারও তামসী 
লম্পত $চরস্থা হয় না ॥ ৫ ॥ 

অপরাহ্নে গোষ্ঠাগর্থন সময়ে পথি মধ্যে প্রিয়তমে দেখিয়া 
শ্রীরবাধিক1 যে আনন্দ মুচ্ছণ প্রাপ্ত হইরাছিলেন, তাহাতেই 
্কদ্তি প্রাপ্ত প্রাণনাথের সহিত পরমানন্দে রমমান৷ হুইয়া 
তদবধি কালাতিপাঁত করিতেছিলেন, এবং গুরুপুর মধ্যে 
নয়নরীপ কবাটের দ্বারা অবকু্ধ নিজতনুরূপ কনক ভবনে 
মনরূপ শয্যায় প্রিয়তমে অধিশাযিত করিয়া যে শ্রীরাধ! 
কালাতিপাত করিতেছিলেন, তাহাকে স্থখী করিবার জন্য 
ইন্দুপ্রভানান্গী এক সখী ব্রজেন্দ্রালয় হইতে আগমন করিয়। 
কহিতে লাগিলেন-_হে রাধে ! তুমি ধাহার সুঙ্গাভাবে বিধুর 
রুচি খেগ্ডিতকান্তি) হইয়া থাক, এখন সেই বিধু তোম$ বিনা 
অগ্'রমণীগণে রুচিহীন হইয়াছে, এবং সেই তোমার প্রাণ- 
বল্লভ' ভ্রিলোক্দীর হৃদয়হাঁরী হইয়।ও তোমার হৃদয় হারী- 
ভূততা! জাভ করিতে উৎকষ্টিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥ ৭॥ 

এই কথা শ্রবণ করিরা বিশাখা কহিলেন হে সথি 
ইন্দ্ুপ্রভে ! সেই নাগরের কথারূপ অঞ্চত বুষ্তিকর, ইহা! . 
শুনিয়া ইন্দুপ্রভা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অভিন্ব তৃষ্ণার 
সহিত সখী সমুহের কর্ণপালীরূপ চকোরীগণ পান করিতে 
লাগিলেন_-এখানে ইহাই আশ্চর্য্য যেশ্ৰৃপ্তির জল চকোরীগণ 
'পান করিতে লাগিল । হে সখি! ব্রজধরণী মহেন্দ্র, বামপার্থে, 
শ্রীকৃঞ্চে ও দক্ষিণ পার্খে বলদেবে উপবেশ্ধন করাইয়া! নন্দীশ্বর 
পুরে ভোজন করিতে উপবিষ্ট হইলেন, তাহাতে বোধ হইল-- 
ধনপর্ণত পদ্ম ও শঙ্খ নিধি দুই পার্খে রাখিয়া শোভিত হই- 


২৯৬ শ্রীকষ্ণভাবনাম্তৃত 1 ১৮শ সর্গহ । 


তেছেন॥৮॥৯॥ দিবসে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠি গমনাদি নিশিভ্ত উৎকণ্! 
বশতঃ নিমন্ত্রণ স্থখকর হয় ন। বলিগ! প্রীব্রজরাঁজ প্রতি দ্রজনীতে 
যে ভ্রোত্গণ ও যে ভাতৃপুত্রগণে নিমন্ত্রণ পুর্ববক আনয়ন 
করিয়া থাকেন, তাহারখ শ্রীব্রজরা'জে বেষ্টন করিয়া ভৌজনার্থ 
উপবেশন করিলেন, ভোজন কালে শ্রীকৃষ্ণের জ্ীমুখে সকলের. 
সতৃষঃ দৃষ্টি নিমিত্ত ' তাহাদিগকে শ্রীহরিবদন চত্দ্রের চকোঁর, 
সদৃশ বলিয়া! অনুসিত হইতে লাগিল, ভাভৃগণ ও ভাঁতৃপুত্র- 
গণে আব্ুত হইয়া রামকুঞ্ণসহু ব্রজরাঁজে দেখিয়া বোধ হুইয়া- 
ছিল-_প্রেম ভূধরগণে বেষ্টিত হইয়া মুত্তিমান্‌ আনন্দপুগ্জ স্বরূপ 
হিমাচল.যেন উপবেশন করিলেন । হে সখি ! বল জননী 
ধীরে ধীরে একু একটা করিয়া কোন বার ছুই তিনটী করিয়! 
অন্নব্যগনাদি তাহাদিগকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন । 
এবং ভ্রীহারা ততকর কৃত পাঁকের বহু শ্লীঘা করায়“তিনি 'আঁন- 
ধর্চনীর নির্বৃতি লাভ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ 

নন্দ উপনন্দ প্রভৃতি গোপগ্রণ ভোজন কালে ধাহা ভাল 
লাঁগিতেছে, তাহা নিজপাজ্জ হইতে গ্রহণ পুর্ববক রাম ও কষে 
কহিতে লাগিলেন":হে তনয় ! এই বস্ত ভোজন করিলে 
পুণ্তি হয়, এই বস্তু ভোজন করিলে বল হয়, ,অতএব তোমর! 
দুই ভাই ভোজন কর” ইহ! বলিয়া প্রদান করিলে, স্রীকুফঃ 
ও ধেনুকারি, রুচির সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন । বারে 
বারে শ্রীকৃষ্ণ জননী নয়ন ভঙ্গীর দ্বারা “কিছু ভোজন কর” 
কহিতে লাগিলেন এবং পিতা ও পিতৃব্যগণ স্পষ্টরূপে “আর 
কিছু ভোজন কর” কহিতে লাগিলেন, প্রীকুষ্ণ ইহাদের 
আদেশ ক্রমে কিছু ভোজন করিলে, ইহাদের তৃপ্তি পূর্ণ 
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হইল, তাহা! হইবার কথা! যেহেতু জ্ীকৃঞ্চ ভোজন করিলেই 
ঘন্ধু বর্গের ভূপ্তি হয়, শ্রীকৃষ্ণ দহ ভোজন কেবল লোঁকাচার 
মাত ॥১২॥ ১৩ ॥ শ্রীরঞ্চের বন্ধুবর্গ এই প্রকারে সছভোজন 
লমাধা ফরিলে ইহাদের ট্রিপ? পরিচারিকাগণ, হরিমুখ 
.কমলের মীধূর্ধ্যর্ূপ মকরন্দ আনয়ন করিঘ্! প্রদান করিলে, 
তাহাঘ্ারা লছপান সমাপন করিয়া মুখ শরক্ষালন করিলেন । 
তদনস্তর তাম্বুল বাঁটি গ্রহণ পূর্বক নিজ নিজ ভবনে গিয়া 
শয়ন করিলেন | ১৪ ॥ হে রাধে ! তোমার প্রিযতম, ধবল 
বলভী মধ্য কুস্থমতল্লে হলিত বদন বয়স্ত মণ্ডলী কর্তৃক আর্ত 
হইয়া? শয়ন করিয়া! তোমার বিরহ জন্য অবসাদে তোমারই 
মধুরিমা গরিমার প্রশংসা করতঃ যাঁহ। কহিরছিলেন, তাহা 
শ্রবণ কর-_ প্রথমতঃ সুবলের কর ধারণ করিয়া কহিল্লেন-. 
হোঁন্তবল ! "অদ্য অপরাহ্ছে গোচারণ করিয়া আসিবার সময় 
অসম মহিমশালি গোগপগণের পশম্চাত্বর্তি আমার ধৈর্য্য 
সমূহ যাহারা! খণ্ডন করিয়া আমাকে মোঁছিত করিয়াছিল, 
সেই শোনা সকল গোষ্ঠ প্রদেশে কোথা হইতে আঁপি- 
য়াছিল ? ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ হে প্রাণপ্রিয়তম লখ ! দেই শোভা. 
সংহতি কি মথিভ মধুরিমসাগরের সুধা, অথব। বস্ত্রপুত 
ললিত সৌদামিনী পটলীর তরঙ্গ, কিম্বা পরিমলরূপ দেশের 
মুর্তিমতী সাত্রাঁজ্য লক্ষ্মী, কিনব) চম্প্ক কুমহ্ছম নিশ্মিত অতচ্ু 
'দিশিখের রাশি, তাহা নিশ্চয় করিতে পারি নাই ॥ ১৭1, 
ভাই সবল! কি আশ্চর্য্য 1] সেই কাস্তি মণ্ডলীর উপরি 
কুস্কুমাক্ত সরোজ প্রফুল্ল হইয়াছিল কিম্বা প্রথম-রস-জলধি- 
জাস্ট কোন অনির্ধ্বচনীয় অকলঙ্ক পুর্ণশশী উদয় হইয়াছিল, 


(৩৮) 
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তাহাও স্ফির করিতে পারি নাই, দেই অপূর্ব বস্তর নিকট 
আমার দৃষ্টি উপস্থিত হইতেছিল, হায় ! হায় |! সেই চন্দ্র বা 
শরোজের উপরি যে মণিময় মত্ত খঞ্জন যুগল নাচিতেছিল, 
নাহার পুচ্ছের * দ্বারা আঘাঁত করিয়া আমার দৃষ্টিকে 
এ্রপীড়িতা করিয়াছে ॥ ১৮ ॥ ' হে প্রাণ সহচর ! সবল ! এই. 
অদ্ভুত বস্ত কি? তাহা জানিবার জন্য আমি সম্ভমযুক্ত,কেবল, 
হইতেছিলাম, এমন সময় ঘন জলদাবলীর ণ* দ্বার! আবু 
হইয়া সেই বস্তু, লত! জালে লীন হইল, আমি আর তাহ 
লেহন করিতে পারিলাম না ॥ ১৯ ॥ 

হে সখে ! আমার হৃদয়রূপ ভট সেই বস্তু অন্বেষণ করিতে 
গিরাছে, এবং “আমার নয়ন যুগল পথ দর্শন করাইবার জদ্ভ 
তাহার আগে আগে যাইয়াছে, হে সখে ! এখন অবধি হৃদয় 
ভট ফিরিল না, তবে কি বনভূমিতে কন্দর্প দঙ্থ্য তাহাকে 
বাঁধিয়া রাখিয়াছে £ ॥ ২৬ ॥ 

স্রীকৃষ্ণের এই কাতরোক্তি শুনিয়! সুবল কহিলেন, হে 
অদ্হর ! তুমি যাহাকে দেখিয়াছিলে, ধাহাঁর রূপের ব্রিজগত 
প্রসংশ! করে, তিনি সেই রাধা, যদবধি ভিনি তোমাকে 
দেখিয়াছেন, তদবধি ধৈর্য্যহীনা ও বিবিধ মনোৌবেদনার 
পাত্রী হইয়] ধরণীবক্ষে বিলুঠিত হইতেছেন। সম্প্রতি বিবিধ 
তাপপাত্রী সেই শ্রীরাধা নিজ সখীকুলে কীাদাইয়! বিগলিত 
নয়ন ধারার ধৌত গাত্রী হইয়া! অচৈতন্তা হইয়াছেন ॥২১ ॥হে 
প্রিয়বয়স্য ! শ্রীরাধার' তাদৃশ বৈক্লুর্য বিলোকন করিয়া সখী গণ 
কহিতেছেন, হে তি! রাধে ! এই মুকুন্দ তোমাকে সী, 
_» শুচ্ছাত্াতএখানে কটাক্ষ । (ঘন জলদালী__নীল শাটী। সি 
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করিবার জন্য আসিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া যুচ্ছণ দূরে যাও- 
যায় সসস্ত্রমে উঠিয়া ভ্রীরাধিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, সখি ! 
কোই ! কোই ! আমার সেই জীবনৌষধি কোই £ ইহা! 
খনিয়া নয়ন-সলিল-তিমিত রদনা সতীগ্রণ প্রথম রজনী জাত 
ধ্বান্ত দর্শন করাইয়া! কহিলেন, সখি! এ তোমার জীবিত 
বন্ধু দেখ ! এই প্রকারে সখী বচনে ভ্রান্ত, ভ্রীরাধিকা অন্ধ- 
কারকে* তোমার ভানে তাতকালিক বিরহ* ব্যথার শাস্তি 
অনুভব করিলেন, এবং লজ্জাবশতঃ বসনের দ্বারা নিজাঙ্গ 
আবরণ করিলেন । 

ইন্দুপ্রভা এই মাত্র বলিয়া পরে বলিলেন--হে রাঁধে ! 
স্ববলের মুখে তোমার বিরহ বেদনার বার্ভী শ্রবণ করিয় 
শ্রীকৃষ্ণের নয়ন হুইতে স্ুল স্থুল জল বিদ্দু*্পতিত হইতৈ 
লাঞ্তিল, তাহা! দেখিয়া বোধ হুইয়াছিল-_সপ্তু চঞ্চু চকোর 
যুগল 'হিমকর কররাঁজী ভ্রমে যে সুকল মুক্তাফল ভোজন 
করিয়াছিল এক্ষণে তাহা যেন এক একটী করিয়া বমণ করি- 
তেছে | ২২ ॥ হ৩॥ আঁমি তোমার নাগরের নিকটে থাকিয়া! 
পরিচর্যা করিতেছিলাম, আমাকে দেখিয়া উৎকণ্ঠায় কুষ্টিত 
বদন হুইয়! কহিলেন--হে সখি! তুমি দ্রুত গর শ্রীবাধিকাকে 
কহ, পতঙ্গ তনয়াতটে কল্পতরু নিকটে সাহজিক অনুরাগের 
সহিত তিনি দ্রত অভিসার করুন ॥ ২৪, 

আমি চলিয়া আদিলে শ্রীকৃষ্ণ যাহ1 করিতেছেন, তাহ1ও 
শ্রবণ কর, শ্রীকৃষে দেখিবার নিমিত্ত সভা গৃহে যে সকল 
সভ্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহাদিগকে দর্শন দিবাঁর 
নিমি্ গানক প্রভৃতি গুণিগণের মুরজ নিনাদ শ্রবণ করিয়া 
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নাট্যরঙ্গ ভূমিতে গমন করিবেন, এবং কিয়ৎক্ষণ সভায় আব- 
স্থান করিস! সভ্যগণের ভূষণ নিবারণ করিয়া ক্ষণক্টল পরেই 
জননী কর্তৃক আহুত হইয়া নিজ* বলভীতে শয়ন করিতে. 
আদিবেন ॥ ২৫ |, হে রাধে !.অতুল চতুর তোমার নাগর 
অলক্ষিত ভাবে মিছ্রছুহিতাঁর তটবস্তী সঙ্কেতে স্ছলে 
গমন করিয়াছেন, বলিয়া অবগত হও, অতএব তুমিও কিছু 
ভোজন করিয়!*নিজ গুরুগণে বঞ্চনাপুর্বধক অনুরাগেক্ট সহিত 
নিজ প্রাণনাথ সমীপে অভিসার কর, ইহ1 ৰবলিয়। ইন্দুপ্রভা 
প্রয়ান করিলেন ॥ ২৬ ॥ 

তদন্ত্তর শ্রীরাধাকে জটিল ভোজন করিতে আহ্বান 
করিলেন, ভ্রীরাধা লজ্জীবশতঃ জটিলার সম্মুখে ভোঁজন করিতে 
সন্ুিতা হইলে জটিলা কহিলেন-_হে সাধিব ! তুমি যদি 
আমার সম্মুখে ভোজন করিতে সঙ্কৃচিতা হও, ,তাহাস্হুইলে 
তোমার যাহা ধাহা অতিশ্রিক্ক সেই সেই ব্যঞ্জন ইচ্ছামত 
এখান হইতে লইয়া গিয়া সখীসহিত নিভৃত নিজ, গৃহে গিয়? 
ভোজন কর। হেরাধে! তোমার "নিজ প্রিয়ভক্তার্থ তুমিই 
স্বং তগুবিদামাঁন শ্ছাঁনে গমন কর, এই কথা? শ্রবণ করিয়! 
ক্রীরাধ। ন্রিতমধুর নয়ন কমল--আপলিরূপ অলিনীগণে আস্বা- 
দন করাইতে লাগিলেন, অর্থাৎ “লিজ প্রিয়ভক্তার্থ তদবস্থিতি 
স্থানে ভূমি গমন কর” এই কথায় জটিলার হ্ার্দ যে তুমি 
নিজে যে ভক্ত অর্থাৎ অন্ন (ভাত) ভাল বাম তাহা যেখানে 
আছে, তথায় গিয়া! লইয়া আইস* কিন্ত অন্যার্থে নিজের প্রিয় 
তক্ত অর্থাৎ তোাঁর প্রিয়ভক্ত কুষ যথায় আছেন, তথায় 
তাহার জন্য তুমি গমন কর, এই অর্থ বুঝিয়। শ্রীরাধা সু সু 
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হাসিয়া সখীক্ষিগের প্রতি কটাক্ষ ভঙ্গীগ্বার! তাঁহাঁই জানাইতে 
লাগিকেন। এবং বিনয় মহত্ব দ্বারা জটিলীকেও সখী করিয়া 
কহিলেন, হে আর্ষ্যে ! ভূমি যাহা! অনুমতি করিলে আফি 
তাহাই করিব, ইহ! বলিয়া অঙ্গাদি গ্রহণপুর্ববক নিজ শয়ন: 
গৃহে গমন করিলেন 7 ২৭ ॥ ৯৮ ॥ তথায় গিয়া নিজ গৃহে 
যে্রীকৃষ্ণের ভোজনাবশিষ্ট কিঞ্চিৎ ছিল, তাহা সেই অঙ্গে 
মি্িত করিব মান্জ তৎক্ষণাৎ তাহ। জীব্রকেক্দ্রনন্দনের শ্রীমুখ 
মকরন্দের আমোঁদে স্থুরভিত হইল, এবং তন্নিমিস্তই সেই 
অন্নাদি তাহাদের আঁশ্বাদ্য হইয়| থাকে । কারণ গঙ্গায় যক্র 
তত্রত্য জল মিলিত হইলে সেই জল জগতের শমল ধ্বংসী ও 
লোকবন্দনীয় হয় ॥ ২৯ ॥ 

, ভোজনাবসানে ্ীললিতাঁ কহিলেন_ঠহ সখি ! রষ্টধে 
শ্রন্প কর তোমার গুরুগণ অভ্যন্তরে নিদ্রাগত হইক্লাছেন,. 
এবং তোমার পতি অভিমন্যু দূরবর্তী গো-সদনে (বাতানে) 
আছে, তাহা'র গুহে আদিবার এখন কোন সম্ভব নাই, অতএব 
স্মৃতি, মতি, ধুতি, লজ্জা, নিজ শয্যায় শয়ন করাইয়া নিজ প্রিয়- 
তমের নিকট কেলিকুঞজ্জে পরমানন্দসহ অভিসার কর ॥ ৩* 
ছে রাধে! তুমি একাকিনী অভিসার" করিতে কোঁন ভয় 
করিওন1 তোমার পদে পদে বলমান প্রেম পথ প্রদর্শক হইয়! 
সঙ্গে যাইতেছে, এবং কুম্থমশররূপ ভট তোমাকে রক্ষা করিতে 
করিতে পশ্চাঁৎ পশ্চাঁৎ যাইবে, হৃদয়ে উৎকণ্ঠারূপ সখীকে 
আলিঙ্গন করিয়া তুমি এই, মুহুর্তে গুহের বাহির হণ, পথ শ্রমের 
লেশও তোমার অনুভব হইবে ন| ॥ ৩০ ॥ ৩১] হে রাধে 
সদ জনততি নগ্ননরূপ সন্দংশ (সীড়াশী) হইতে ভীতা হইয়। 
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থাক, তাহা হইলে ধবল নিচোলের দ্বার অঙ্গাবরন কর, 
নল্লিকার মাল্য ও যুক্তাহার ধারপ কর, এবং কপ্পুর চন্দনের 
দ্বারা অঙ্গানুলেপন কর,আর হদ্দি ভূষণ সিক্জিত মন্ুষ্যের কর্ণ 
গোচর হুইবে বলিয়া ভয় পাইয়া! থাক তাহা হইলে হে সখি ! 
তুমি যেমন মুখর লোঁকে উপেক্ষা! করিয়! থাক, এইরূপ মুখর 
নৃপুরে উপেক্ষা কর, অর্থাৎ নৃপুরে নিজ চরণে এখন স্থান 
ছিওনী, হে সুদ্দরি! গগণে বিধুরবিধুকে একবার অবল্েকন 
কর, সখি ! ভোমাঁর চরণ নখর শশধরের শ্বল্পমাত্র চক্দ্রিক 
এই জগত আবদাত করিতে সমর্থ হয়, অতএব এই গগণের 
বিধু পৌনরুক্ত হওয়ায় অশুদ্ধ বোধে কলঙ্ক ছলে মসীরেখার 
দ্বারা বিধি'ইহাকে কাটিয়া দিয়াছে ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ এই প্রকার 
নিজ 'লহচরী বচন, দ্বারা ধাহার মম্মথ উদ্দীপিত হইয়াছে সেই 
নিরূপম' গুপভার বাহিকা! ভ্ীরাধিকা সুসজ্জিত হইয়া গুরুকুধা 
গ্রণনা না করিয়া গোষ্ঠ পুর হইতে নির্গত হইয়! মাধুর্য্য ধারা- 
বাহিনী প্রণয় তরঙ্গিনীর হ্যায় কাননে আগমন করিলেন । 
স্ীরাধিকার দক্ষ ও চতুর পরিজনগণ গুরর্দগের বার্তা অবগত 
হইবার নিমিত্ত কিয়শুকাল বিলম্ব করিলেন, পরে নিজ নিজ 
দেবার নিমিত্ত ব্যাকুর্পত। বৃদ্ধি হওয়ায় গুরুবার্ভ। অধিগত হইয় 
শ্ীরাধিকার পশ্চাৎ, পশ্চাশ অনুসরণ করিয়া বনভূমি মধ্যে 
নিজেশ্বরীকে প্রাপ্ত হইলেন, যদি কেহ কছেন পরিজনগণের 
গমনানভ্তুর যদি কেহ বিরোধ অবরোধে জ্রীরাধিকাকে অন্বেষণ 
করেন, তখন কি হইবে ? ইহার, উত্তর ব্রজপতি হুতের লীলা! 
পর্ব নির্বাহের ভার ফহার উপ্‌র ধিন্ন্ত আছে, সেই যোগ- 
মাক? তাঁছার উপায্স ন্ছির করিয়া? জাগরিত থাকিলেন।  ,” 
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অন্ুরাগিনী আ্রীরাধিকার বনভূমিতে গমন করিয়া যে 
কোন নিনাদ শ্রবণ করিলে বংশীধ্বনি অনুভব হইতে লাগিল ! 
এবং সম্মুখে কদম্থতরু দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান হইতে লাগিল, 
এবং যে কোন পরিমল পাইলেই শ্ত্ীকষ্টাঙ্গের পরিমল রূপে 
অনুভব হইতে লাগিল এবং পথনধ্যে তি দ্বারা সম্মুখে, 
শরীক দৃষ্টি গোচর হইলেন ॥ ৩৪-৩৭ ॥ , স্পৃষ্ঠস্থিত বেণী 
অকস্মাৎ স্কন্ধগত হওয়ায় “্রীকৃষ্ণ আমার স্বন্ে হস্ত অর্গণ 
করিলেন” ইহা অন্ুরাগের প্রবলতা নিবন্ধন অবগত হইয়া রোষ 
ভরে ললিতাকে কহিতে লাখিলেন_হে ললিতে ! তুমি কি 
কৌতুক দেখিতেছ, তোমার ভূজঙ্গ আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়! 
স্কন্ধে ভূজার্পণ করিল, ইহা বলিয়! ভ্রকাম্ুকু যেন সজ্জিত 
করিয়। কম্পিত হইতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ * 

“ এই ঘটনা দেখিয়! শ্ীললিতা বিল্ময্ন সাগরে নিমগ্ন হইয়! 
কহিতে লাগিলেন, হে প্রিয়সথি £ মাধব পরযার্থী, তুমিও 
তাহাকে চিভবিতাদি প্রদান করিয়া পরমোদার! হইয়াছ, 
আমি স্ৃতিভব * ধণ্মাধন্দ্দ বিজ্ঞ হইয়া তোমাদের ছুই 
জনের বারয়িত্রী কিরূপে হইব ? অর্থাৎ ধাহারা স্মৃতিভব 
ধশ্মাধন্ন অবগত আছেন, তাহাদের অর্থিজনে ও উদার জনে 
নিবারণ করা! উচিত নহে ॥ ৩৯ ॥ হে কমলমুখি! এই 
ভূমণ্ডলে এক কর্ণ ই দাতা বলিয়। প্রসিদ্ধ, !কিন্তু তুমি ছুই কর্ণ 
'উ্রীকৃঞ্চে প্রদান করিয়াছ, এবং লক বলি দাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, 
কিন্তু তুষি শ্রীকষ্ণে কোন মহোত্সবের 'বময়ে ভ্রিবলি অর্পন 
কৰিয়। দানশীলার মুকুটমণি হইয়াছ ॥ ৪০ ॥ হে রাধে! 
_ শক্কতি-শাম্োকত এবং মদন । 
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তুমি এই নয়নষুখল কৃষ্ণরূপে দান করিয়াছ, এবং.কৃষ্ণের 
পরিমল সাগরে নাল প্রক্ষেপ করিয়াছ, এই বেণীও তাহাকে 
'দিয়াছিলে, এক্ষণে হরি এই. বেণীকে নিজ সামগ্রী জানিয়া 
ইহাকে বানু স্বরূপ করিয়া তোমার কট বন্ধন করিয়াছেন॥৪১। 
এই প্রকার সখী পরিহাস করিলে জ্ীরাধা লজ্জিত 
হইলেন, এবং ক্ষণে ক্ষণে সমুদিত লক্ষ লক্ষ তৃষ্ণার, দ্বারা 
বিগলিত ধৈর্য ধরিতে ধরিতে মন্দ মন্দ পদবিক্ষেপে বকুলবনে 
আগমন করিলেন ॥ ৪২1 নেই বকুলবনে তরুণ তমালে 
হেলন। দিয়া শ্ীরুষ্ণ ভ্রীরাধিকার পথ প্রতি দুষ্টি বিন্যস্ত করিয়। 
রহিষ্কাছেন, হঠাঁৎ ভূষণ শিঞ্জিত শ্রুতি গোচর হওয়ায় বিস্ময়!- 
বিকট হইয়া স্বগত কহিতে লাগিলেন, অছে। 11] একি, 
রাধিকার ভূষণ শিঞ্জিত গুনিতেছি, কিম্বা চটকের 'রবে 
ভ্রান্ত হইতেছি, শ্র্তি পথ গত হইয়! এই অভিনব 'নিনদ 
যখন আমাকে ক্ষুদ্ধ করিল তখন ইহ অন্য কোন ধ্বনি নহে 
'আমার ভাগ্যত্তরু ফলিত হইল, অর্থাৎ শ্ীরাধা আপিতেছেন, 
এই প্রকার শ্রীরাধিকার ভূষণ শিঞ্জিভাম্বত শ্রঙ্তি চষক ছার! 
পান করিয়া মদ্ভরে অবশ হইয়া তমালাবলম্বনে শ্ছিত 
জ্রীকৃষে দেখিয়। বিশাখ। সখী পরমানন্দ সহকারে অন্থুজ নয়ন! 
শ্রীরাধিকাকে কহিলেন, হে সুখি ! রাঁধে 1 এ মাধব রহিয়া- 
ছেন দেখ | ৪৩11 ৪৪11 

_ ভ্রীবিশাখার এই বাক্য শ্রবণে সন্ুখস্থিত প্রীকৃষে দর্শন ' 
করিষ্লা মনে মনে .জ্ীরাধা ভাবিতে ' লাগিলেন, সম্পুখপ্হিত 
তমাল তরু এইরূপ অদ্য আিবার সমগ্ন পথে কতবার দেখে, 
ছি, এআমার প্রাণবল্লভ নহে 'তমাল তরু, শ্রীরাধার প্রেমের 
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কি অনির্ববচনীয় মহিমা, শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে দ্রুতহৃদয়া শ ঘুর্ণায় 
আকীণু হইয়াও শ্ীকৃষ্ণে তমালরূপে নিশ্চয় করিলেন 18৫11 

পরে কাতর ব্চনে কহিলেন--সখি ! বিশাঁখে ! আমার 
গ্রাণবল্লভের দর্শন তৃষ্ণায়* যে নয়নযুগীল, মুঢ় হইয়াছে, এই 
সমর তান্শ নয়নযুখলে পরিহাস করিয্প। ভ্রান্ত কর। কি 
তোমার উচিত হইতেছে ? কিন্বা “হে জ্লাথি ! মাধবে দেখ, 
ইহা! 'বথার্থই তুমি বলিয়াছ, যেহেতু মধুখতুঁতে উৎপন্ন হয় 
ঘলিয়। স্থির তমালের নাঁম'ও মাধব ॥ ৪৬ & 

বিশাখা কহিলেন-ছে রাধে ! আমি তোমাঁকে পরিহাস 
করি নাই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দর্শন জন্য ব্যাকুলতা দেখিয়া 
তোমাকে আশ্বস্ত) করিবার জন্য তমাল তরুকে কৃষ্ঃ বলিয়!- 
ছিলাম তুমি অতি চতুরতার লাগর স্বরূপ *তজ্জন্য আশার 
মিম্যা বচনেও ভ্রমযুক্তা হও নাই, তাহা হইলে এই পরম 
স্ন্দর তরুণ তমাল তরুর কান্তি দেখিয়! ক্ষণকাল তুষ্টি লাভ 
কর ॥ ৪৪ ॥ ৃ 

সরসিজ-যুখী বিশাখা সখীর এইবাকান্ধপ অভিনব হ্ধা- 
পাঁন করিয়া মণিভূষণধারী পরম কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ, পীতোতরী 
পরিত্যাগ করিয়া শাখার ন্যায় ছুই ভূজ উত্তোলন করিয়া 
সাক্ষাৎ তরুবরের ন্যাঁয় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥ 

তাহা দেশিয়! মিলনার্থ যুক্তি উত্থাপন করিয়া বিশাখা 
* কহিলেন--সথি রাধে ! তুমি শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থ বড়ই ব্যাকুল! 
হুয়া, এখান হইতে বন্ুদুরে স্থরতরু তলে শ্রীকৃষ্ণ আছেন; 
তথ হইতে শ্রীকৃষ্ণ সহ এই বক্ুলকুঞ্জে 'আপিতে আমাদের 
*যের্বিলম্ব হইবে, হে নলিন মুখি ! তদবধি তুমি এই তমালের 

( ৩৯ ) 
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ক্ষন্ধে হস্ত বিন্যস্ত করিয়! ধের্ষ্যের সহিত অবস্তাঁন কর, আঁমর! 
তোমার নিকট হুইতে চলিলাম বলিয়া কোন ভয় ঝুরিওনা, 
কারণ আমরা অবগত আছি এই.তমাল তুর আশ্রয়ে 
কাহারও কোন ভর থাকে নাঁ॥ ৪৯ ॥ 

ইহা। বলিয়া সখীগণ তথা হুইতে প্রয়ান করিয়া লতাজালে 
নিজ নিজ তন্মু আবরণ করিয়া গুগ্ুভাঁবে রহিলেন-__বর-তন্ুু 
ভ্রীরাধ! তরুণ তঙখালে দেখিয়া অমন্দ কন্দর্প চিন্তা সম্বলিত 
হইয়া ধীরে ধীরে নিকটে গিয়াই যুগপহু বিস্ময় সাঁগরে পতিত 
হইলেন এবং অতনু মহীধরের উপরি আরোহণ করিলেন । 
এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি কত তমাল, কতবার 
অবলোকন করিয়াছি, কিন্তু এই তমাল সাক্ষাৎ ব্রজপতি- 
সুষ্ের রমণী মোহিনী কান্তি ধরিয়াছে, অতএব স্থাবরের 
মধ্যে এঠাদৃশ অপার মাধূর্যযভর যে সৃষ্টি করিয়াছে, €দই 
ভ্রীবিধাতাকে ধন্য ধন্য বলিয়। স্ততি করি ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ ইহার 
নিকটে গিয়া এক্ষণে ঈক্ষণ যুগলের তৃপ্তি বিধান করি, ইহা স্থির 
করিয়া! অপরিমিত অ+নন্দ সহকারে একবাঁরে নিকটস্থণ ইইয়! 
অশ্রু পিসর্জন করিতে করিতে কহিলেন--হে নিরুপম কুচি- 
শাল তমাল ! তোমাঁকে আমি আর অধিক কি স্তুতি করিব, 
ভুমি তক নহু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ । হে ভূমিরূহেন্দ্র ! আমি, 
অতিতাপে শীর্ণ হইয়াছি, আমাকে গাড় আলিঙ্গন করিয়! 
মধুরিম ব্বন্দের দ্বারা সেচন কর, তাহা? হইলে কন্দর্প-দবার্ভ- 
(৮ শ্রখজলধিতরঙ্গে প্লাবিত করিতে,পীরিব ॥ ৫২ ॥ ৫৬ ॥ 

শ্রীরাধা উভ্ভমরূপে তমালাকারেস্থিত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সমূহ 
ভাঁল করিয়া অবলোকন করিয়াও প্রৌঢ় শুদ্ধানুরাগ বশ্ঢুর্তঃ 
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পরিচয়, করিতে পারিলেন না। যদি কেহ কহেন “শ্রীকৃষ্ণ 
লীতবস্ পরিধান করিয়া রহিয়াছেন তাহ দেখিয়াও শ্রীরাধার 
“কন তমাল ভ্রম দুরে গেল ন1” তাহার উত্তর গীতবসনকে 
হম শিন্দিত নিজ তনুর * কান্তিপুর্জ তমালে প্রতিবিদ্বিত 
জ্ইরাছে 'বলিয়! প্রোটানুরাগ বশতঃ অবগত হইয়াছিলেন। 
পরে চকিত নয়নে সকল দিকে দৃষ্টি, নিক্ষেপ করিয়া 

শি ঈভু'্গলতিকাধুগল দ্বারা বলপুর্কবক যখন আলিঙ্গন করিলেন 
তখনই প্রেম রত্বাকর শ্রীকুষ্ণ,স্মরমদে ঘন ঘুর্ণাযুক্ত হইয়1 প্রতি 
পরিরস্ভন করিলেন ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥ তশুকালে কন্দর্প শ্ীরাধা- 
রুঞ্চের তনুধুগ বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া একত্র করিয়? উভয়ের 
চিন্ত রত্ব হরণ করিল, অর্থাৎ চৌর যেমন ফুতকার ভয়ে যাহার 
দ্রবা' হরিবে ভাহাকে বাপে বিদ্ধ করে, এইবপ প্র রাষধারুষেঃ 
কন্দপ্, বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল । সেই সময় ্িঃ সত্যই 
তমাল এবং জ্রীরাধাও সেই তমালে *বলপুর্ববক [বেষ্টনকারিণী 
কনকলের্তী হইয়াছিলেন,। অর্থাৎ প্রেমাবেশ বশতঃ জাড্যে- 
দয় হওয়ায় প্রীকৃষ্ে তমাল ও শ্রীরাধায় তমাঁলে জড়িত কনক- 
লতার ন্যায় বোধ হইয়াছিল ॥ ৫৬ ॥ অনন্তর কতিপয় ক্ষণ, 
অতিবাহিত হইলে ধুত-রতিরণ-রঙ্গা কুন্দদন্তী শ্রীরাঁধা নিজ- 
কান্তে অবগত হইয়! লজ্জা তরঙ্গে নিমগ্না হইলেন এবং 
নিজের অতুল সরলতা ও শ্রীকৃষ্ণের "অতুল চতুরতা মুহুমু্ছু 
'আন্বাদন করিতে করিতে বিল্য়াবিষ্টী হইলেন। পরে পুষ্প 
তল্ল্প উপগত হইয়া পুষ্প বাঁণের সাআাজ্য সংসিদ্ধির নিমিত্ত 
এই প্রিয়যুগল যাহা যাহা প্রীরভ্ত করিয়াছিলেন, তাহ? 
আপ্লিগণের নয়নরৃদ্দে গুরু "করিয়া যদি দীর্ঘকাল সাক্ষাঁৎ 
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সরস্বতী অধ্যয়ন পুর্ববক বর্ণন করেন, তাহ? হইলেও সেই 
বর্ণন সমাঁপণ করিতে পারেন না, যেহেতু বর্ণনার জারন্ডেই 
পরমানন্দবশতঃ সরন্বতীর স্তস্ত, ক্র ও বাক্য গদগদ 
হয় ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥ . 
ইতি ভীকষ্ণভাবনামুতেমহাকাব্যে শ্রীসদিশ্বদাথ ৮ক্রবস্তি ঠক্ধুর-মহাশকক- 
কৃন্তৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদ গ্বৈতবংশ্ত জ্রীবুন্দাবন্বাপি 


জীবাঁধিকানাথ গোস্থামিকতান্ুবাদে প্রাদোফিক 
লীলাম্বাদনোন্ামেক্টীদশসগঃ । 


জ্ীরুষ্জভাবনাত্বত মহাকাব্য । 
উনধিংশতিসর্গঃ,। 


কি টা (০১১ ৩ 


জ্ীশ্ীরাস লীলা! 


্‌ ৰ ঠা] কহিলেন, হে প্রিয়তম ! তোমার এই 
পি ]| কাননে মহাপরাধী কন্দর্প অধিকীরী হুই- 
৮] মাছে, তোমাকে ষাহারা অন্বেষণ কপ্জিতে 
গিয়ঠছেন,, দেই আমার সখীগণে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিতেছে, 
অতঞব হে প্রাণনাথ । তাহাদিগকে তোমারই ত্রাণ করিতে 
হইবে & 
ইহা! শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন__হে প্রাণেশ্বরি ! 
তুমি আশ্বস্তা হও । হে অনুপ্ম-স্রেহাম্থত-স্নীপিতে ! তুমি 
ইহ1 অবগত আছ, এই বুন্দাবনে যে আঁমাকে কেবল অন্ধ: 
ষণ মাত্র করিয়া থাকে, আমি তাহাকে অন্বেষণ পুর্ববক হৃদয়ে 
ধারণ করি ইহাই আমার অচ্ছিদ্রব্রত। অতএব তোমার 
সথীদিগকে এখনই মঙ্গলের *% দ্বারা অঙ্কিত করিতেছি ॥১1২॥ 
, ইহা বলিয়। শ্রীহরি অন্যত্র গমন করিলে, শ্রীবিনোদমঞ্জরী 
জ্ীরঙ্গিনীমঞ্জনী প্রভৃতি কতিপন্ন প্রিয় পরিচারিরা পরিচর্য্যা 


মঙ্গল-কলাযাণ ও অতিশন্সোক্তি অলঙ্কার দ্বারা রতি চি্ন। 
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করিবার জন্য আগমন করিলেন, তাহাদিগকে আজ্ঞা .করিব! 
মার তাহার] পুর্ববধত বিধুমুখী শ্রীরাধার বেশ বিন্যাঁ এরূপ 
নিপুনতার সহিত সম্পাদন করিলেন যৈ, তাহ দেখিয়া! কোন 
রূপে শ্রীললিতাদি লক্ষীগণও শ্পাধিকাকে শ্রীকুষ্চোপভূক্তা। 
বলিয়া অবগত হইতে সমর্থ হন ন!। ললিতাদি' সবখীগণ, 
শ্রীরাধিকাকে বাঁস্কসঙ্জ1! রমণীর ন্যায় যাহাতে দেখেন, . 
এইরূপ কুন্গুম বারা মঞ্জরীগণ শধ্য] প্রাস্তৃত করিজেন % ৩ ॥ 
এমন সময় সখীদিগের আগমন সুচক নৃপু্ধ্বনি অনতি্রে 
শ্রবণ করিয়া শ্রীরাঁধা বিষাদের অভিনয় পুর্ণসক কহিতে লাগি 
লেন--হে বিনোদিনি ! আমার প্রাণবল্লভ কোই £ হায় হায় ! 
গ্রদোষকাঁল চলিয়া গেল, তথাপি জীবন রক্ষার গুঁধধি আসিল 
না হে রিনি! হে মাধবি ! আমার প্রাণ যায় প্রাণকান্তে 
আনিয়া! দেখাও ! ইত্যাদি বি্ষাদময় বচন নিচয় শ্রবণ কাঁরতৈ 
করিতে আলিগণ উপস্থিত হইলেন, শ্রীরাধা তাহাদিগকে 
দেখিয়াই আরও অধিকতর বিষাদ অভিনয় পুর্ববক কথিলেন-- 
হে সরখীগণ ! আমার প্রাণবন্ধু আসিল না, সৃতরাং এই হত 
প্রাণে প্রয়োজন কি? এবং বিভুধিত তন্ুুতেই বাকি প্রয়োজন? 
ললিতাঁদি সখখীগণ ভ্ীরাধিকার এই প্রকার কৃত্রিম খেদ 
ব্যঞ্জক বচন শুনিয়া কুটিল নয়নে শ্রীরাধিকাঁর প্রতি দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্েে প্রেরণ করিয়া 
আমাদের এতাদৃশ বিড়ম্বনা করিয়া এক্ষণে কপট বাঁসকসভ্জিক! ' 
হইয়াছ, ইহাই সেই, দৃষ্টির দ্বারা' ব্যক্ত করিলেন। তাহার 
পরে জ্রীরাঁধা সীগণের রর্তিচিহ্নযুক্ত অঙ্গ দেখিয়! সমুদিত 
সু হান্ড, আচ্ছাদন পূর্বক ভ্রুলতা ঈষৎ কুটিল, কিয়া 


১৯শ সর্গঃ | জীকষ্ভাবনাস্থত । ৩১১ 


রসময় বচন প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, হে ললিতে ! 
হায় হাক! কি কষ্টের বিষয় তোমাদের বিশ্বাধরে ও পয়োধরে 
ক্ষত হইল কেন তোমস্বা কি ভুজঙ্গ ধরিতে কোন গহ্বরে 
প্রবেশ করিয়াছিলে ?॥ ৪ ৮৫॥. 

ললিতা কহিলেন- রাধে ! যে ভূজঙ্গ আমাদিগকে দংশন 
করিয়াছে, সে তোমার অধীন, ভুমি যাহারক দংশন করিবার 
জন্য ৫প্ররণ কর, সে তাঁহাকেই দংশন করিয়া*্থাকে, তোমার 
এই যশ ব্রজভূমিতে বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব এখন আর 
বৃথা হামিও না! রাধে! আমি যদি তোমার কোন চরিত 
ব্যাখ্যা করি তাহা হইলে হ্রীদেবী কি তোমার বচন স্থগিত 
করিবার জন্য আবিভরতী হন না? ॥৬॥ 

্লালিতার বাক্য শেষ হইলে রসিক-সুকুর্টমণি জ্ী্াখি- 
স্রন্দর" সভাম়ধ্যে আগমন করিয়া কহিলেন_-হে আলিগণ 
ভ্রীরাধার অদ্যতন স্থরম্য চিত্র চরিত বর্ণন করি শ্রবণ কর,-_- 
অদ্য রাধ্ আমার নিকটে আসিয়া আমাকে কহিয়াছিলেন, 
হে প্রিয়তম ! আমার অধর স্বধা নির্রিবাদে গ্রহণ করিয়া 
আমাকে আলিঙ্গন কর, "আমার হৃদয়ে যে কামাগ্রি জলিতেছে 
তাহ নির্বাপন কর, আমি এই বামা রমশীর মুখে এতাদৃশ 
দক্ষিণা ব্যঞ্জক নচন শ্রবণ করিয়া বিস্ময় সাগরে মগ্ন হইলাম 
এম সময় এই শ্রীরাধা ধৈর্য্য ও লক্ভা! যমুনার সান্দ্রপন্কে 
ডুবাইয়া দিয়! স্বয়ং আমাকে আলিঙন করিয়া তল্লোপরি 
নিবিষ্ট করিয়া অতন্ুরণে পরাজয় পুর্ববক কুঞ্জ হইতে অপ- 
সারিত করিয়াছিলেন তন্সিমিত্ত €তামাদিগের আশ্রয় লইয়া- 
নিলাম, ইহ! শ্রবণ করিয়া! শ্ীব্রাধা অঞ্চল দ্বারা বদন আবরণ 
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করিলেন ॥ ৭-৯ ॥ এই শুনিয়া ললিত কহিলেন-হে কৃ 
তুমি মিথ্যা বলিতেছ ? 

জীকৃষ্চ কহিলেন--হে ললিতে !“রবির দিব্য দিয়! নিজ 
সখীকে জিজ্ঞাসা কর ৮ 

ললিতা কহিলেন-_হে রাধে ! ইহ কি সত্য ?. 

জ্রীরাধা কছিলেন--আামি মোহ বশতঃ তমালে উদ্দেশ: 
করিয়া কি বলিধাছিলাম তাহা! আমার মনে নাই 1১০ ॥ 
ইহ! শুনিয়! সীদিগের ব্দন-নলিন হাঁস্যপ্রত হুইল, পরে 
শ্রীকৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন-_-হে সখিগণ ! নির্জন স্থানে এই 
প্রকার হৃরত যাক্রা ইঙ্ছার আশ্চর্য্য নহে, কিন্ত শারদীয় রাল 
মহোতসবের সময় বছু রমণী সভায় “হে কৃষ্ণ তোমার অধরা" 
স্ব পুরকের দ্বারা মেচন কর” শ্রীরাধার এই বাক্য ক্ঞামি 
কখনই ভুলিতে পাঁরিব না ॥ ১১ ॥ 

ইহ শ্রবণ করিয়া প্ীরাধিকা কহিলেন হে কৃষ্ণ !,আঁমাঁর 
যে ততকালে স্বভাব বিপর্য্যয় হইয়াছিল, তাহার রেতু বংশী, 
আমি যদি বংশী পাই, তাহ! হইলে বাঁজাইয়া। জগৎ উন্মাদিত 
করিতে পারি, হে রমণীমোহন ! বংশী দ্বারা তোমাকে এবং 
জলিতাঁদি সখীগণকে উলন্মাদরগ্রস্ত করিঘা আকর্ষণ পূর্বক বনে 
আনয়ন করিতে পারি, এবং নিজ নিজ স্বভাবের অননুরূপ রূপ 
ও বাক্য যাহাতে হয় তাহা করিতে পারি ॥ ১২ ॥ 

ইহ] শ্রবণ মাত্রে শ্রীকৃষ “এই লও” বলিয়া নিজ বংশিক।, 
প্রদান করিয়া কৌভুকার্থ সখীদিগের সহিত অন্থযন্্র গমন 
করিলেন ॥-১৩ ॥ 

অনন্তর ভ্রজরাজ কুমার ফ্যতীত অন্যের বংশির ভারা 
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আকর্ষণ করিবার শক্তি নাই এই নিমিত্ত বিধুমুখী কৃষ্ণাডরু- 
যুক্ত ম্বঙ্ইমদ দ্রব দ্বার! নিজাঙ্গ লেপন করিয়। শ্যামাঙ্গী হইলেন, 
চূড়া বাধিলেন, তাহার উপরি শিখিপিঞ্থ অর্পণ করিলেন, গীত- 
ধটী পরিপাটীরূপে পরিধান করিলেন,* উজ্জ্বল তিলক দ্বারা 
শ্ীমুখ বিভুষিত করিয়া, নটিনীর শিরোমণি বিধুমুখী মটবরর 
 -ঘেশে ললিত ত্রিভঙ্গ হইয়! বাঁশি বাজাইচ্ভ লাগিলেন । কি 
_ অপর্পপ্স কৌতুক উপস্থিত হইল তাঁহা! আর কি বলিব ১ মদন- 
মযোহনের মোহিনী মদনমোহন হইয়া যখন বংশী বাজাইতে 
লাগিলেন, তখন অন্যের স্বভাব ওরূপ বিপর্যয় হইবে তশু* 
সম্বন্ধে কাকথ!, অর্থাৎ তাদুশ ভ্রীগোবিন্দ-জীবিত-ধন জ্রীরাধার 
শ্রীমুখের বেণু শুনিয়া পুরুষ জাতির পুরুযোচিতরূপ ও 
পুরদুযোচিত কামি স্বভাব দুরে যাইবে তাহাতে কোন অসম্ভব 
নাই; "যে হেড পুরুযোভম শ্রীরুষ্ণ প্রমদাকৃত্ি ও প্রথদা স্বভাব 
সম্পন্ন হইলেন, অর্থাৎ কুস্কমের দ্ধারা নিজ তনু গৌঁরবর্ণ 
সম্পাদন গর্ধক ভ্রীরাধার উচিত অন্ররণ, বসন, তিলক ধারণ 
করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ললিতাদি সী সঙ্গে বংশী বাঁদন 
গ্শনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৪ ॥ 

শারদীয় মহারাসারন্তে শীীকুষ্ণ ঘেমন “এই রজনী ঘোর 
পা” ইত্যাদি বচন জ্ীগোপিকাগণে বলিয়াছিলেন, এইরূপ 
শ্রীকৃঃবেশধারিণী শ্ীরাধিকা কছিতে ল্টগিলেন, হে কুলাঙ্গনা- 
গ্াণ | তোমাদের যশঃ শোভা তভৃধনে প্রথিতা, কি নিমিত্ত 
তোমরা এখানে প্রত আঁপিতেছ কহ ? এবং কি জন্মই বা 
দিথিদিকে ভ্রমন করিতেছ £ এই*ভ্রমন কি কোন পুরুষের 
মিকট*হইতে আদর পাঁইবাঁর জন্য ? যাঁছা হউক হে অবলাগণ! 

(৪০ ) 
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অল্প পরিমাঁণেও ভীতা। হওয়া তোমাদের উচিত, তোমর! 
ব্রজে গমন কর এখানে থাকিও না, স্ত্রীদিগের পঙ্ভি সেবাই 
স্বধর্ম, কিশ্বা তোমাদের হৃদয়ে পুস্পমার্গণ * স্পৃহ! থাঁকায় 
এখানে আপিয়াছ £* তাহা হইলে তোমাদের গৃহ নিকটবস্ডি 
উদ্যানেই তাহ! পুরণ হইতে "পারিবে, ॥ ১৫ ॥ ১৬.॥ 

মহারাঁদে যেমন শ্রীকুর্ধের উপেক্ষা বচন শ্রাবণ করিয়া 
গোপিকাগণ বিরদ বদনা ও অক্রপুর্ণ। হইয়া! নখমণি' দ্বারা : 
ক্ষিতি লিখিতে লিখিতে “হে বিভে! ! এতাদৃশ্ী নৃশংস বচন 
বলিতে তুমি যোগ্য নহ” ইত্যাদি বচন প্রয়োগ করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণবেশধারিগ্ী জ্রীরাধিকাঁকে, ভ্রীরাধিকাবেশধারি 
কুষ্ণ ও ললিত প্রভৃতি বলিতে লাগিলেন__হে প্রিয়তম ! 
হেঁ রসমূর্তে ' আমর! তোষাকেই নিরস্তর ভাবিয়া! থাকি, 
অতএব আমাদিগকে এতাদশ কঠোর বচন তুমি বলিও না, 
হে প্রেমসিক্ধো ! “আম্রা মদনদহনে দগ্ধ হইয়া তোসার 
জ্রীমুখবিধুর অস্ত রস নিষেকের দ্বার নিজ তনু স্তশীতূল করিব, 
আমাদের চিরদিনের এই আশালতাকে বেণু নিনদাস্থৃত দ্বার? 
_ পেছন করিয়া এক্ষণে এতাদৃশী কঠোর উক্তিরূপ কুঠারিক। 
দ্বার! চ্ছেদ করিও না ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ 

যেমন মহারাঁসে গোপিকাদিগের কাতর বচন শ্রবণ 
করিয়া শক হান দ্বারা গোপীকাদিগের সকল হুঃখ 
নিবারণ পুর্ববক রমণ করিয়াছিলেন, এইরূপ জ্রীকঞ্চবেশঃ 
' খারিন্ট ভারাধিকাও নিজ বদনে স্মিত মাধুরী প্রকাশ করিয়া 
দুবার পুপাছেষণ এবটকাম।7777777 
1 এই বাক্য শ্লেষার্থে রহুহ্ত ধ্বনিযুক্ত ॥ 
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ততক্ষণ গোপীকাদিগের বিধুরত। দৃরীতূত পুর্ব্বক নিজবেশ 
ভাব ভাখা! দৃপ্রিধারি নিজকান্ত সহ রমণ করিয়াছিলেন-_কিন্তু 
রমণ কালে পূর্ণমাত্রায়” নিজকান্তের নিসর্গ সম্বলিত হইয়! 
বৃন্দাদির পরম প্রমোদ বিধসি করিয়া ছিলে । 
... বাম্যযুক্ত শ্ীরাধার বেশধারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত, চাঁপল্য- 
' "যুক্ত কৃষ্বেশধারিণী শ্রীরাধিকার স্মর-সমরে বৈদদ্ধি দেখিয়া 
_সখীগণ কৌতুক সাগরে অবগাহন করিয়ছিলেন। এবং 
আপনাকেও হরিবেশধারিণী শ্রাধিকা। দ্বারা মুভুমুন্ছ আলি- 
_ঙ্গিত করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া দূরশ্থিতা বৃন্দাদেবী 
নয়ন-দলিল-তিমিত-হ্ৃদয়! হইয়। নিজ জন্ম ধন্য করিয়! মানিয়া- 
ছিলেন ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ রর 

গ্রারদিয় মহাঁরাসে শ্রীরুষ্ণ যেমন শ্রীরাধা সহ অন্তহিত 
হইঙ্কাছিলেন্। এইরূপ কুষ্ণবেশধারিণী শ্রীরাধিক1 নিজ বেশ- 
ধারী শ্রীকৃষ্ণ লইয়া সখীমণ্ডলি হইতে অন্তহিতা হইয়া কোন 
নির্জন স্থবনে ক্রীড়াঁপরাপণা হইলেন, তৎকালে শ্রীরাধাকৃষঃ 
বিরহে সখীগণ কাঁতরা হইয়া অশ্ব, নীপ প্রভৃতি তরুগণের 
নিকট শ্রীকৃষ্ণ বার্ভ জিজ্ঞাসা করিয়া নিকুঞ্জ মন্দির মধ্যে 
উভয়ের রহোলীলা জাঁলরান্ধে নয়ন দিয়! অবলোকন করিতে 
লাগিলেন! হরিবেশধারিণ্ট শ্রীরাধিক প্রয়োগাবসানে নিজ 
বেশধারিণী শ্রীকৃষ্ণ লইয়া! বনে বনে ভ্রমন করিতে করিতে 
বিচিত্র মাল্যাভরণ দ্বারা নিজ বেশধারী প্রিয়তমে বিভূষিত 
করিলেন । পরে শ্রীাধাবেশধারী কুষ্চ নিজবেশধারিগী 
শ্ীরাধিকাঁকে কহিলেন, আর আমি চলিতে পারিতেছি না, 
€তামণর যথা মন যায় তথায় আমায় লইয়া চল; এই কথ। 


৩১৬ " জীকষফ্ভাবনাস্থৃত । ১৯শ সর্দহ ! 


শুনিয়াই প্রিক্তমে পরিত্যাগ পূর্বক কোন নিভৃত. স্থানে 
হরিবেশধারিণী ভ্রীরাধা লীন হইলেন ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ভাহাতে 
ভরাধাবেশধারী মাধব অশ্রু দ্বার! ভূমিতল আর্দ্র করিয়। হাহা! 
রবে বিলাপ করিতেন্লর্মগলেন,পঞ্সে ললিতাদি সখীগণ আগমন 
পুর্বক আবব্রণ করিলে তাহাদের সহিত মিলিত হইন্ম স্থস্বরে, 
গান করিতে করিন্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন 17 ২৩ ॥ 

হে দইত ! প্রখানে আগমন করিয়। আমাদিগকে হর্থী কর, 
তোমার যে স্কুল চরণকমল আমাদের কঠিন হৃদয় সংস্পর্শে 
ব্যথ! পাইবে বলিয়া ধীরে ধীরে ধারণ করিয়া থাকি তুমি 
সেই চরণ কমলে তৃপাস্কর দার! ব্যথিত করিও না ॥ ২৪ ॥ 
এই বিলাপময় গান শ্রব৭ করিয়া হরিবেশধারিঞী বাঁধা মছুমন্দ 
হাঁস্তে হাসিতে মগ্ডুলি যধ্যে আবিভু ত হইলেন |.আঙ্গে “দিব্য 
পিতাম্বর ঝলমল করিতে লাগিল এবং নীলবর্ণ “কান্তি ভুবন 
মোহিত করিতে লাগিল প্তাখরধারিণী তাদৃশ গ্রীরাধিকাকে 
দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যেমন শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ রাধাঙ্গকে নিজ নীল- 
কান্তি প্রদান করিয়! তাহার গৌরকান্তি গ্রহণ করিয়াছেন 
এইকুপ শ্রীকৃষ্ণের গীত বসন নিজ গীত ক'ন্তি জ্রীরাঁধার নিউজ 
বসনে সমর্পণ করিয়া! তদ্দীয় নীলকান্তি গ্রহণ পূর্বক মিত্রত? 
করিয়াছে ॥ ২৫ & তদনস্তর কোন গোপী হরিবেশধারিণী 
শ্রীরাধিকার পাণি পন্কজ গ্রহণ করিলেন, কোন গোপী পদান্ুুজ 
গ্রহণ করিলেন, কোন গোপী তাহার পুলকধুক্ত স্কন্ধে বানু: 
নিধান করিজেন, এবং রাঁধাঁবেশখারী শ্রীকৃষ্ণের চিল্লিচাঁলন 
ভঙ্গি আস্বাদন করিয়। কুক্চভাব ভাবিতা রাধা অশ্রপুত 
বিশাল নয়নের ভঙ্গি কাশ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ * 


১৯শ সঙ্গঃ। জীকৃষ্ণভীবনাস্বত 1 ১৭ 


এমন সময় বৃন্দা নিকটে আগমন করিয়া জ্ীরাধাকষেঃ 

বলিয়াছিলেন, হে রাধে! তুমি নিজ কাস্তকে ভ্রমযুক্তু 
করিয়া জয়যুত1 হুইয়াছ হে রুষ্ঝ ! তুমিও রাধার ছুর্গম ভাব 
সম্বলিত হুইয়। মহতী জরলক্ষমীর দ্র! আলিঙ্গিত হইয়াছ, 
অতএব "আর এতাদৃশী »ক্রীড়ায়” প্রয়োজন নাই, হে বুষভাু 
কুমারি! আমার হস্তে মুরলী প্রদান কর। হরিবেশ- 
ধারিরী শ্রীরাধা ইহ শ্রবণ মাত্র বুন্দার কর্রর মুরলী প্রদান 
করিলেন, বুন্দা তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের করে অর্পণ করিলেন, 
রঙ্গিয়। শ্রীকৃষ্ণ সুরলী পাইষ্াই অহো ! “আমি কৃষ্ণ, 
রাধিকা নহি” এই আশ্চর্য্য বিষয় অভিনয় করিতে লাগি- 
লেন ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ 

শষে বিছ্যুন্মেঘ পরস্পর বর্ণভাঁবের ব্যত্যয় বার! হধু ধার? 
বর্ষণ করিতেছিলেন, হারাই নিজ নিজ রূপ ধরিয়া রাঁস- 
স্থলিতে উপবেশন করিলে বনদেবী "তাহাদের সেব1 করিতে 
লাগিলেম ॥ ২৯ ॥ | 

জ্ীরাধাকুষ্ পরমাঁনন্দে পরস্পর পরস্পরকে প্রহেলী 

দিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । শ্রীকৃষ্ণ জ্িজ্ঞানা করিতেছেন, . 
হে শ্রিষ্রতমে রাঁধে ! আমি একটী প্রহেলী বলি তাহার অর্থ কি 
বল-_““যে স্বভাবতঃ প্রাণহীন! হুইয়াও কোনরূপে প্রাণলাভ 
করিলে প্রাণীগণকে মোহন করিয়! থাক এবং তাহার নবদ্ধার 
. বিশিষ্ট দেহ (৯ 

, একথা শুনিব! মাত্র শ্ীরাধিকা কৌতুক তরঙ্গে উচ্ছলিত 
হইয়। কহিতে লাগিলেন_-হে কৃষ্ণ । তুমি যে প্রহেলী কহিলে 
"ইহা অর্থ--তুমি যাহাকে অধরসীধু উৎকোচ দিপা থাক সেই 


৩১৮ ' জ্রীবৃষ্ভাবনাস্থত । ১৯শ সঙ্গঃ। 


তোমার কুগ্িনী বংশী। এই কথা গুনিয়! সখীমণ্ডলি হাসিতে 
লাগিলেন ॥ ৩০ ৪ ৩১॥ 
শ্ীরাধিকা কহিলেন--যে অগ্ুরাগিনী বিস্তৃত ষশঃ গাইতে 
গাইতে মুচ্ছ? % লাভ করিয়া থাক্ষে এবং যাহার গুণঞ্রেমী প" 
সর্বধাপেক্ষা হ্থশোভিত এবং যে গ্রামস্থণখ হইয়াও অতনু রসে 
প্রবীন, হে প্রণগিনিধে ! সে কে £ আমার এই প্রহেলীক অর্থ 
বল ॥ ৩২ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন-্্রাধে ! যে ঈর্ষা পরায়ণ। হইয়া কলা- 
বলীর্ন শা দ্বার! আমার মুরলিকে জয় করে, এবং নিজ মাধুর্য 
আমাকে হী করিয়া থাকে, হে প্রাণশ্রিরতমে ! সে তোমার 
ন্যায় স্থরৃত গীনতুন্দিস্তনী বীণা 
“আ্লম্তর ললিতাঁদি সীশ্রেপ্রী প্রহেলী বর্ণন করিবার ছলে 
ভঙ্গিঘ্বার। গ্রীরাধিকাঁকে বর্ণন করিতে করিতে শ্ীকঞ্চে সুখী 
করিতে লাগিলেন । ললিতা কহিলেন-_হে কৃষ্ণ ! আমার 
প্রহেলীর অর্থ বল-_যাহার1 বালত্বে খ্যাত হইয়াও কমতি বৃদ্ধ 
ও ষাহাঁদের বন্ধ ও মোক্ষ ছুইই হুইয়। থাকে আর যাহার! 
শুদ্ধ হইয়াঁও তমোঁধায1 সেই কুটিলদিগের নাম কি? ॥৩৩-৩৫। 
উ্ীকৃষ্, কহিলেন-স্যাহার। প্রতি কর্মে $ বদ্ধ হয়, যাঁহা- 
দের রত্যুৎ্দগমে আমি মোক্ষদাত1 সেই বিভক্ত কেশ সকলকে 


* মুচ্ছ1-_মৃচ্ছনা স্বরতেদ বিশেষ এবং মৌহু। 
*. + গুণশ্রেণী__তঙ্ত্রী সমূহ এবং গুণসমূহ ।," 
ই গ্রাম-দ্বরের গভি.ধিশেষ ও লোঁক' বসতি স্থান বিশেষ । 
শ্ব কলাবর্লী--বৈদশ্বী সমূহ ও মধুরাপ্ডুট ম্বর শ্রেণী। 
$ সান্জানু ও প্রত্যেক কর্ম । 


১৯শ সর্গঃ | উকৃষভাবনাস্ৃত | * ৩১৯ 


আমি ভজনা করি। চতুর শিরোমণি কৃষ্ণের এই বাক্যে এই 
অর্থ শ্রথমতঃ প্রতীত হয় যে যাহার! প্রত্যেক কর্মে বন্ধ 
হইয়াছে তাহাদের রতি উদগম হইলে অর্থাত ভাবাঙ্কুরজাত 
হইলে আষি কর্প্ববন্ধন হইতে মোক্ষ প্রান্পন কপ্ধি সেই বিভক্ত 
কেশ অর্থাৎ সুখে এশ্বধ্যকারী বিশিষ্ট উক্তগণে ভজন! করি । 
- দ্বিতীম্নার্থে--যাহার! প্রতি কর্ম্মে অর্থুৎ প্রসাধনের সময় 
বদ্ধ'হয় এবং রত্যুতৎদগমে অর্থাৎ সম্প্রয়োগের সময় মুক্ত হয় 
এতাদৃশ বিভক্ত অর্থাৎ (সিঁতে কাট) শ্রীরাধিকার কেশ 
সকলকে ভজন। করিয়া! থাকি ॥ ৩৬ ॥ 
পরে বিশাখ। কহিলেন-অর্থতত্ব বিস্তারে পণ্ডিত! €১) ও 
বিশ্বভাবদর্শিনী (২) যে যোখিনী (৩) বিভূতি (৪) ধারণ পুর্ব্বক 
পথে ভ্রমন করিয়া থাকে, হে প্রিয়! ভূমি* যদি তাহ?কে 
জানিতে পৃরঃতাহ! হইলে তোমায় ধন্য জানিব ॥ ৩৭ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন--অনঙ্গস্থথ স্দ্ধির নিমিভ অর্থাৎ দেহ* 
রাহিত্যব্রপ যে মুক্তি সুখ তাহার নিমিত্ত যে উদ্জ্বলাত্মবেদন 
অর্থাৎ শুদ্ধ জীবাত্মানুভব কৃপার্রী ষে যোগিনী দ্বারা আমি 
করিয়াছি এবং যাহার আজ্ঞাক্রমে সকল কম্পন পরিত্যাগ 
পুর্ববক বনে গিয়। নির্বৃতি লাভ করিয়! থাকি সেই প্রি্লাদৃক্ 
অর্থাৎ প্রিয়জ্ঞান সম্যক প্রকারে যাহ! হইতে হয় সেই গুরু 
যোগিনীকে স্তুতি করিতেছি ৷ শ্লেষার্থে -অনঙ্গস্থথ সিদ্ধির 


যোগিনী পক্ষে ৮১) অর্থতত্ব বিক্ঞারে পঞ্ডিতা_সহ্তাঁদি চতুর্কিংশতি 
তস্ব* বিচারে পতিতা । নস্কন পক্ষে £--মনোগভ ভাব বিস্তারে পশ্তিত1। 
€২) বিশ্বভাবদর্শিনী__বিশ্বস্থ জনের ভাবাচিজ্ঞ ও কুফর মনোগভ ভাবাতিজ্ঞা। 
7৩) জ্কতিশয়োক্তি অলঙ্কারের ছারা নরন। (৪) বিভুতি--ভক্ম ও কজন ধারণ। 


৩২ ৭ গিকুষ্ভাবলায়ত ॥ ১৯শ লগ | 


নিমিত্ত অর্থাৎ কামন্খ সিদ্ধির নিমিস্ত উদ্জ্বলাত্মবেলন অর্থাৎ, 
শঙ্গার রস স্বরূপের জ্ঞান যাহ! দ্বারা আমার হুইয়াঞ্ঠে এধং 
যাহার আঁজ্ঞাক্রমে সর্ধ কণ্ম পরিত্যাগ পুর্ববক বনে শিয়া 
নির্বৃতি লাভ করি (নই প্রিয়ার *নয়নে অর্থাৎ দ্াধার নয়নে 
স্তুতি করিতেছি ॥ ৩৮1॥ | 

চিদ্জো গ্রহেলী, বলিতে লাগিলেন যে গুব্য সদ্দধাপরর্গ 
সাধন ক্ষ এবং নিভান্ত দাঁন্ত বিগ্রহ ণ" ও শুচিপ্রিক্র ধ এবং অনু" 
প্লাগভরে নিজ সৌভাগ্য দ্বারা এই জগতে শোভা পাইতেছে, 
তাহা বর্ণনা করিয়া হে অছ্যুত ! নিজ রসজ্ঞাকে ধন্য কর ॥৩৯॥ 

ইহা শুনিয়! শ্রীকৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন--হে সখি চিত্রে !' 
তূমি যে প্রহেলী কছিলে তাহা! দ্বারা যাহা বুঝায় তাহা। কি 
ঈদন। দ্বার আলিঙ্গন না করিয়া কেবল বণনপূর্ধবক আমি বিরত 
হইতে পারি? অতএব হে আঁলিগণ ! আমার রসনার সহিত 
সংযোগে সমুত্সৃক শ্রীরাধুর অধরে ও আমার রশনায় তোমরা 
যোগ করিয়া দেহ ॥ ৪০ ॥ 

. স্ীরাধা ইহ! শ্রবণ পূর্ব্বক সখীগণের প্রতি প্রণয় ফোপ- 
বতী হইয়া কহিলেন--হে কুটীলা সখীগণ ! তোমরা এই 
কাম্পটের সহিত লম্পটোচিত কার্য কর, আমি এখান হইতে 
চলিলাম, তোমাদের বিট তোমাদের কার্য্য ছার! সন্তুষ্ট 
হইয়া! তোমাদের কীর্তি কলাঁপ গান করুক। ইহা বলিয়া 


* সদাপবর্গ সাধন--সদা অপবর্গের, অর্থাৎ মোক্ষের সাধন এবং প বর্গের 
সদা সাধন পর্থাৎ প বর্গ যাহা.হইতে উচ্চারিত হয় অর্থাৎ ওষ। +দান্ত রিগ্রহ-. 
বাহেত্রিক়্ নিগ্রহকারী শরীর যাহা এবং শ্রীকৃষ্ণের দত্তের সহিত বিগ্রহ অর্থাৎ 
যুদ্ধ হুম্গ। 1 শুচিপ্রিয---পবিত্রতাশ্রিয় এবং শৃঙ্গার রপ্ত «. 
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ভীষণ ক্রুর ও তর্নীর চাঁলন দ্বারা সখীদিগকে তর্ছন 
করিজে লাপিলেন, এবং ক্রোধছলে তথা হইতে অপসারণে 
উদ্যত! হইলে শরীক ধারণ ক্রিয়া কছিলেম, হে লাঙ্ির! 

হে রাধে! তুমি ক্রোধ ক্ররিয়া' কঠোবু। হইও না, আছি 
তি প্রহেলিক1, দ্বারা" নির্ব্ন করিতেছি, তুমি 
ঘি ম্বীয় বৈদদ্ধি রক্ষা! করিয়া প্রত্যুত্তর করিতে সমর্থা হও, 
তাহী*হইলে তোমায় হবুদ্ধি বলিয়া জানিক এবং আমাকেও 
তুমি জন্ব করিতে পারিবে ;) ইছণ বলিয়া! আ্রীরাধিক! অর্থ 
সুঝিয়াও লজ্জাবশতঃ মুখে ঘাহার উত্তর করিতে অসমর্থ] 
হইবেন, এতাদৃশ দুরূহ প্রছেলি শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন--ছে 
স্বাধে! এমন একটী কথা তোমায় বলিতে হইবে, যাহার 
প্রথুম বর্ণে শোভা, ছুই ঘর্শে স্বর্গস্ছিত দেব্াণ, তিন ধর্পে 
তোষার যাহ! অত্যন্ত প্রিয়, চারি বর্ণে কল্সবৃক্ষ, এবং পাঁচ 
বর্ণে তোমার সখীদিগের কর্ণানন্দকরৈক বস্তু বুষায়ক ॥৪ ১-৪৩॥ 
ইহা! গুনিঘ্া রাধার বদনারবিন্দ অবনত হইল, এবং হাস্ত 
রোধ করিতে পারিলেন না । পরে সুক্ষবুদ্ধি রাধা ছল 
ধ্করিয়ী কহিলেন, হে প্রিক্প ! হে বিচক্ষণ শ্রেষ্ঠ ! অগ্ঠে আমার 
প্রঙ্গের তুমি উদ্ভর কর,পরে পল্মার সখীন্ন নিকটে গিয়া! তোমার 
প্রহেলিকার উত্তর শুনিয়! আসিও ॥ 8৪ ॥ ৪৫ ॥ হে বিচক্ষণ 


স্াীপাশীীশশশি। 


প্রথম অক্ষরে “শোভ!” ৮৭ রত ৯ *** স্। 

দুই অক্ষরে “দেবগণ” ০০০ ৮০ “১ ক্রু! 
তিন অক্ষরে “তোমার প্রিক্র”... ১ ৮:১০ সরত ॥ 
চার অক্ষরে “কল্পবৃক্ষত পি | এ আুতক্ষ 1 


পাঁচ আক্ষরে তোমার সব্ীগণের এটি হি বন্ধ”. গ্ুরত রত । 
(৪১) 


৩২২ ' আ্ীকফতভাবনান্থত । ১৯শ লগ: । 


অবধান পুর্ববক প্রহেলিক! শ্রবণ কর-_গৃহী কি ইচ্ছ। করে 16১) 
যুবার বাঞ্চিত কি? (২) চারুবাদ্য কিঃ (৩) কর্ণবেদঃ 
কি? (৪) এবং আমার ঘখখীগণ কি শুণিবার জন্য লতাজালে 
লুকাইয়া থাকে ? (৫) ইহা শ্রবণ মাতে শরীক “ছহারত রুত” 
এই শব্দ বলিয়া! উত্তর প্রদান করিলে সখীগণ সুবতিমণি 
জ্রীরাধিকাকে জয়*জয় ধ্বনি দিয়া সম্মান করিলেন, অর্থাৎ 
শ্রীক্কঞ্ণ যে লঙ্জাক্ষর প্রহেলির অর্থ শ্রীরাধার মুখ হইতে ধাঁহির 
করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলেন, বুদ্ধিমতী শ্রীরাধা অন্য 
প্রহেলিক বলিয়া তাহাই শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে বাহির করযয় 
সর্থীদিগের আনন্দের আর পীমা থাকিল ন1। 

বৃন্দট কহিলেন--হে রাধে? কি আশ্চর্যের বিষয় ! শক 
যেত্ণন্দ তোমার মুখ হইতে বাহির করিবার জন্য প্রহেলিক। 
প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তুমি ছলপুর্ববক প্রঙ্গের দ্বার! সেই শব্ৰ 
কৃষ্ণের মুখ হইতে বাহির করাইলে ; অতএব সর্ধবপ্রকারে 
তুমিই অজেয়া, এবং কৃষ্ণের বুদ্ধি তোমার বুদ্ধিমত্তার সীমায় 
উপস্থিত হইতে পাঁরে না । ইহা! বলিয়াঁবহু প্রকারের মাল, 
তাক্ছুল, দিব্যাভরণের দ্বারা সেবা করিলেন । পরে জ্ীকফে 
'রাস বিলাসে ভূষ্ণাতুর অবগত হুইয়া কিঞ্চিৎ প্রস্তাব করিলেন-_. 


€১ গৃহী কি ইচ্ছা! করে? 7 ৮ তা শাক খ। 
€২) ধুধার বাঞ্কিত কি ?.- দা 5০ বত রুত। 
রঃ €৩) চারুবাদ্য কি? -*- ৮৮৯ *** ৮:55 তত ত। 
€৪) ক্ষর্পবেদ্য কি? ৮" হন রঃ ৮ “ক্ষ ত। 


(৫) সীগণ্ কি শুনিবার জন্ত ৭ 
লতাজালে লুকাইয়া খাকে ? "" »*প্ছত ক ক্ক। 


চি 
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হে রসিক মুকুটমণি জ্রীকৃষ্ণচন্দ্র! অতুল শিল্পি বায়ু যয়ুনাপুলিনে 
বালুকাঁ্ষপ তুলার দ্বারা উচ্চনীচ ভাবে তরঙ্গাকারে রুচির চিত্র 
রচনা করিয়াছে অবলোকন কর /, এবং যমুনা জলস্ছ সুক্ষমতর 
বিচিত্র তরঙ্গ শ্রেণী অবলোকন কর ; ফমুন্সর পুলিন ও যমুনার 
,জলের তরঙ্গাকারত্ব নিরস্ধন যে'একরূপ বলিয়া ভ্রম হইবার 
সম্ভাধনা ছিল, তাহা যমুনা! জলের শ্যামকাস্তি ও পুলিনের 
শুর্রকীন্তি নিবাস করিতেছে, অর্থাৎ যদি পুঁলিনের শুর্লকাস্তি 
না হইত, এবং জলের কৃষ্ণবর্ণ কাস্তিও না হইত, তাহা হইলে 
দর্শকমাত্রেই যমুনা পুলিন ও যমুনা জলের সহিত কোন 
ভেদই লক্ষ্য করিতে পারিত না ॥ ৪৬-৫০ ॥ | 
... সন্প্রতি উত্তর দক্ষিণ কুলস্হিত অত্যন্ত শ্বেতবর্ণ পুলিন 
এব তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ যমুনার জল দেখিয়া কহিতেছেনু হে 
কৃষ্ণ ।' অতি বিস্তৃত কপ্ুর সন্বদ্ধিনী এই নদী নিজ মধ্যে 
স্থগমদ রসময়ী অন্য নদী ধারণ,করিয়& প্রবাহিত হইতেছে, অব- 
লোকন রর; কিম্বা যযুন্বার উত্তর দক্ষিণ কুলশ্ফিত এই পুলিন, 
পুলিন নহে, কিস্ত ঘমুনারই অপরিমিত যশঃ, রাঁস যম্বন্ষীন 
নৃত্যগীত বাঁদ্যাি দ্বারা ত্রিজগতকে যমুনার স্তুতি করাইয়া 
স্বয়ং অতি আদরের নছিত আলিঙ্গন করিয়! রহিয়াছে ॥ ৫১ ॥ 
বৃন্দার এই বচনের দ্বার! স্ৃতিপথে আরুঢ় রাস বিলাসে 
অভিলাধী হইয়া কলানিধি শ্রীকৃষ্ণ, কাস্ত] মুকুটমণি শ্রীরাধিকার 
পাঁণিদল ধারণ পুর্ববক কহিলেন, “হে কাস্তে! আইস আইস, 
আমরা রাস বিলাস প্রকটন' করিব” ইহা বলিয়াই পুলিন ' 
মধ্যে আগমন পূর্বক হল্লীশক % নামক নৃত্য বিশেষ আরম্ত 


স্পা তি পাশা শী শীপীাশাীপাশীশীলাশাপশাশিশিশীশিিশিশি শশী তা 


শ শীশক-_নারীগণের মগ্ুলীভূভ নৃত্য । 


৩২৪ ' স্রীককভাবনাৃত 1 ১৯শ সঙ্গঃ 


করিলেন, এবং পোপীকাগণকে কহিতে লাগিলেন-হে 
ঘাশপস নয়না পোপাঙ্গনাগণ ! অবলোকন কর, আমাদিগকে 
রাস বিলাসে সমুৎক্থক দেখিয়া কোনর্জন কলধোতি ক নীর দ্বারা 
এই উল্দ্বল পুলিনবূপ হুল যেন ধোত করিয়াছে ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥ 
কিন্বা বিধাতা অখিল জগত্ধর্তি শুর্ুগুণ চূর্ণ পুর্ববক মাধুর্য, 
রসের দ্বারা সরস করিয়া পশ্চাৎ বস্ত্র দ্বারা ছানিয়া সেই 
ুকুগুণের দ্বারা এই পুলিন সেচন পুর্ববক নিজ বৈদগ্ধি প্রকাশ 
করিয়াছে, এবং ছানিতাঁংশের নিবিড় বে অবশিষ্ট হেয় ভাঁগ 
ছিল, তাহ পুলিনে থাকিলে পুঁলিন মলিন হইবে, এই আঁমশ- 
হ্থায় উদ্ধা প্রদেশে নিক্ষেপ বশত আকাশে চন্দ্র হইয়াছে, ও 
সেই অবশিষ্ট ভাগস্থ অতি মলিন অংশ কলঙ্ক হইয়াছে, এবং 
িক্ষেপ সময়ে তাহা হইতে নিচস্থত যে কণিকা সমূহ ইতন্ততঃ 
প্রস্থত হইয়াছিল, সেই শুলি লক্ষ লক্ষ নক্ষন্ত হ্ুইয়াছেঁ, হে 
বাঁধে! অবলোকন কর ॥৫৪17৫€॥ এই প্রকাঁর নিজ কান্ত বর্ণনা 
করিলে অনুরাশিণনীগোগীকাগণ তাহাকে মধ্যে রাখিয়া পরস্পর 
পরস্পরের ভূজবল্লী ধারণ পুর্ববক মণ্ডল রচনা করিয়া ক্ষণকাল 
অবস্থান করিলেন ( তাদৃশ গোগীমগ্ডলী মধ্যবন্তি প্রীকৃষেে অব- 
লোকন করিয়। বোধ হইতে লাগিল--কন্দর্পের কীত্তিজপ রস 
পুরেত সরোবরে অনন্তদল বিশিষ্ট ও নীল কর্ণিকাযুক্ত একটী 
স্বর্ণ কমল বিকশিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া দেবাঙ্গনাগণের 
লেভ্রেরূপ ভ্রমর শ্রেণী স্ত্তি করিতেছে শ”॥ ৫৬1 ৫৭ ॥ কিন্বা' 


» কলধৌত-_রূপার জুল। 7 এখানে কন্দর্পের ষশোবধপ লপু্ণ সরোবযরূপ 
পুলিনে এবং সেই সরোবরোৎপন্ অনস্তদল বিকশিত হেম ক্লরূপে ক্ষোপী; 
গণকে এবং সেই কমলের নীশ কর্ণিকারুপে ভ্রীকক্ে উতপ্রেক্ষা দে ওয়া হরাছে। 


১৯শ সর্গঃ। শকৃষঞ্তাবনাস্থত 1 ৩২৫ 


চন্দন চর্চিত ধরণীর ললাটে কাশ্দীর চিত্রাবলী বেশ্তিত কন্ত রি 
নির্মিও চারু তমালপত্র শোভা পাইতেছে, অর্থাৎ আযমুনা- 

পুলিন, ধরণীর চন্দন চর্চিত ল্লাট, তছুপরিস্থিত: শ্ীকষ্, 
কস্ত,রিক1 নিশ্দিত চারু তগালপত্র, ঞবং,গোপীমগ্ডলি কাশ্মীর 
চিত্রাবলীয়পে অনুভূত হইলেন ॥ ৫৮ ॥ 

" একিস্বা পুলিনরূপ কর্পুর ক্ষেত্রোৎপন্ন* গোপীরূপ কণক- 
রম্তাঈণ, ময়ূরপিঞ্ক-বিভূষিত তত্রত্য শ্রীকৃষ্ণরূপ তাপিঞ্থে আবরণ 
করিয়াছে, কিন্বা শরতকালীন প্রখর খর-কিরণ তাঁপে তাপিত 
হুয়া আকাশ পরিত্যাগ পূর্ববক স্নিগ্চজলধর,হিমমক্্-দেশে বিদ্যু- 
স্মাল' কর্তৃক পরিবেষ্তিত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে [৫৯॥৬০॥ 
অনন্তর রসিকেন্দ্রশেখর, চতুঃশ্ুতি স্পর্শি ক্দার রাগ রোহ 
অক্রাহ ও গমকের ছারা বিভূষিত করিয়! “তা নাস্তা না” 
ইত্যাদি শব্দে আলাপ করিলেন, সে রাগালাপের অপরূপ 
মাধুরী, পতিস্হ বিদ্যমান! বিমাঁনভাঁরিণী স্থরসতীগণে বিরস্‌ 
করিয়ু! ক্ষন্দর্প জ্বরে আক্রান্ত করিল, এবং রতিসহ বিদ্যমান 
রতিপতি, অপ্রারৃত কন্দর্পন্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের শর প্রহারে বিধুর 
হইয়া মহামোহ প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৬১ ॥ ৬২ ॥ 

অনম্তভর রাসরসিকবর জ্ীগোকুলফুবরাজ গোগীমগুলি 
মধ্যে প্রতি প্রিয়তমাদ্ধয়ের মধ্যগত হইয়া তাহাদিগের ক্কম্কা- 
দেশে ভূজার্পণ পুর্ববক ললিতার্দি সথীগণের কণ্ঠস্বর মিলন 
“হেতু বকালে গান ও নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, 
দ্বেই সময়ে বাদ্যাধিষ্ঠাত্রী, দেবতাগণ, অলক্ষিতে আগমন 
পুর্ধিক নিজ নিজ ক্রয়! করিয়াছিলেন, এবং রাগ, স্বর, 
“মুচ্ছ্ণনা,, শ্রগতি, গ্রাম, ক্রিয়া, হস্তক ও তালের ,দেবতাগণ 


৬২৬ ' অকৃষ্ণভা বনাস্থৃত । ১৯ সহি । 


সম্্রমের সহিত ঘূর্তিষতী হইয়্াই ফেল প্রতীয়মান হইয়া” 
ছেলেন 1 ৬৩ ॥ ৬৪ ॥ 

ততুকালে বীণ! সমুহের সহিত স্বদঙ্গগণের প্রতিক্ষণে নব 
নব শব্দ উত্থিত হনন্চে লাগিল, এবং সেই গানানুসারে 
স্ীঅঘমথন অশ্রুতপুর্বব এবং অদৃষ্টপুর্বব নৃত্যগতি বিধান 


রুরিতে আরম্ভ কর্রলে পুনরায় মুদর্ম অর্থাৎ (পাখোয়াজ) 


বাজিতে লাগিল 
*খৈতথ থৈয়া তাতথ থৈয়! 
দুমিকি দূমিকি দৃমি ব্রিকি ভ্ত্রিকি ভ্রিকি থা” 
এই তাল জীকষ্ণ ও গোপীমণ্ডুলির বদনসরপিজকুল হইতে 
উদ্দিত হইতে লাগিল, এবং ইহারা নাঁচিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥ 
এবই নাচিবার ' সময় কিস্কিণী, কন্কনাদি বাদ্য “বনজ্রিতি 
ঝনদ্দিতি” এই মধুরিমার তরঙ্গ গ্রহণ করিতে লাগিল, ' এষং 
ততৎকালে সকলেই শুচিরসে মৃদুল সমন! হইয়াছিলেন । 
গোগীকাঁদিগের অস্ত নৃত্যগতির, শোভা! দেখিয়' বোধ 
হইয়াছিল--কন্দর্প কর্তৃক পরমশোভার“সাঁগর মথিত হুওয়ায় 
যে লক্ষীগণ উদ্ভুতা, হইয়া ছিলেন, ভাহারাই এই আ্রীগোগীকা 
ব্ূপে রাঁস মপ্তলে আগমন পূর্বক বিধাতৃস্ষট জগত্বন্তি জন 
যাহা না! জানে, এতাদুশ নৃত্য চাঁতূর্য্য প্রকাশ করিয়৷ নিজকীন্তি 
সঞ্চয় করিতেছেন ॥৬৬1৬৭॥ এবং ছুই ছুই গোপী মধ্যবন্তি এক 


ূ 


এক কৃষ্ণের দ্বার! কল্পিত মণ্ডলি দেখিয়া বোধ হুইয়াছিল--যে 


ইহারাই কন্দর্পের জপ্মাল! স্বরুপা)কিস্ত এই জপমাল। বিদ্যুৎ 
ও মেঘ দ্বারা নির্টিত হয় নাই, এবং স্বর্ণ ও ইন্দ্রনীল বত্বের 
__..__ শী শি পাশা শীশীশী টাটা 


পপ এপ ক 


* জুমন্ঠাফুল ও মন। 


১৯শ লর্গহ | জ্রীকঞ্চভাবনাম্বত । ৩২৭ 


দ্বারা নিশ্মিত হয় নাই, এবং চম্পককুম্থম ও নীলকমলের 
দ্বারাওপ্নির্ম্িত নহে, কিন্ত কুস্কুম ও ম্থগমদলিপ্ত উদ্দ্বল রসের 
দ্বারায় নিশ্পিত হইয়াছে ॥ ৬৮ ॥ , 
ইহাদিগের রাসাঙ্গের* দ্বারা সম্প্রক্পোগাঙ্গ সিদ্ধ হইতে 
,লাগিল, যেহেতু অভিনয়, বিষর়ীকঁত প্রশস্ত চন্দ্র-কমলাদি পদার্থ 
প্রভৃতি খ্যাপন ও তালগতি ক্রমে নাটশ্* যাহাতে আছে, 
_ তাদৃশরাস হইতে পরিরস্তন, পয়োধর গ্রহণ, ও চুম্বন পৃথক্‌ 
হয় নাই। 
* পরে শ্রীকৃষ্ণ রাধা বদন বর্ণন পূর্বক গাঁন করিতে আরম্ত 
করিলেন-- 
হে স্থন্দরি ! তব মুখ লাবণ্য আবাঁস। 
যথায় দৃগন্তগণ ক করয়ে বিলাস ॥ 
ভআঁহাতে অসমাশোভা, কষিকলাথণ, 
লভিয়া মোহিল মম অনুরাণগি মন ॥ 
জ্বীক্ষ্ওর গান সমাধা হইলে শ্রীরাধাও “ন্ন্দরীর” 
পরিবর্তে “মুন্দর” এই পদ প্রয়োগ পূর্বক উক্ত গান করিয়া 
জীকষ্ে বর্ণন করিলেন ॥ ৬৯ ॥ ৭০॥  » 


শ্রিয়তমে ! শ* তব মুখ, হেরি, হারাইয়! সুখ 
খেদে ক্ষীণ যামিনীর পতি । 
হরিণ লাঞ্চন ছলে, ধরি ছুর্যশঃ পটলে, 


অস্তরীক্ষে রহে ঘুঢমতি ॥ 


* দৃগস্তগণ- কটাক্ষ সমুহ । 
ঈণপ্রিয়তমে” এই স্থলে “শ্রিরতম” এই শব প্রয়োগ করা স্ীকষ বদন 
মহিমা গান হুইল । 


২৯ জীকক্কাবলাস্ত ৷ ১৯শ লগ । 


কিন্বা লোক উপহাসে, পাইয়া বিশেষ ব্রোলে, 
আত্মহত্যা! করিবার তরে । 

করিল গরল পান, “ দ্বিজাধদ লুগ্তজ্ঞান, 
তাই কাল হইল কলেবরে ॥ 


এই প্রকারে জ্রীক্চ প্রীরাধিফার বদন মহিমা গাঁন, 
করিলেন; জ্ীরধিকাও “দা রি গা মা পধা! দি” ,যউ়জ, 
খধভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিধাদ স্বরে শ্রীকষঃ 
গীত পদগুলি গ্রান করিয়া অতি চাঁতুর্য্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বদন 
মহিমাই গান করিয়াছিলেন ॥ ৭১ ॥ ৭২ ॥ ্‌ 

অনন্তর কুতুকী কৃষ্ণ গোপীদিগের মণ্ডল রচনা বহ্ধন দুর 
করিয়া বলিয়াছিলেন, ছে মহিলাগণ ! তোমর! এই ক্ষণে, 
একেণএকে অন্ভুত নৃত্য কর; ইহা শুনিবা মাত্রই শ্রীলগিতা 
দেবী ৃত্যচাভূধ্য ব্যক্ত করিতে করিতে উদ্ভট নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। ততকালে-_ 


“ধিক্‌ ধিক্‌, দ্রাং দ্রাং কুটু ভ্িকি থা” 


| শব্দে মবদঙ্গ ,বাজিতে লাগিল, ললিতার নৃত্যাবসানে 
বিশাখাদি সখীগণ ঘষে নাট্যকলার বিদপ্ধতা দেখাইলেন, তাহ! 
মুহুমুন্ছু মস্তক বিধুনন করিতে করিতে রাধার সহিত মিলিত 
হইয়। শ্র/রুষ্ণ আস্বাদন করিয়াছিলেন ॥ ৭৩ ॥ ৭৪ ॥ 
তদনন্তর সমস্ত সখী সভ্য হইয়া কহিয়াছিলেন--হে. 
টিনি শিরোমণি ! . হে নটরাঁজ 1 তোমরা! উভয়ে নৃত্য .কর 
'সামাদের' দেখিবার জন্য বড়ই অভিলাষ হইয়াছে; ইহ শ্রাবণ 
মাত্রে পরম কুতুকী রাধাকৃষ্ণ নাঁচিতে লাগিলেন, ও কত্তিপন্ 
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সখী গাঁন করিতে লাগিলেন, কতিপয় সখী স্্দঙ্গ বাজাইতে 
লগিক্ুলন, এবং শ্রীরাধাকৃষ্টের মুখ কমল যুগলেও 


“তত! ধিদ্বী তি কট বব জতহ | 
ভত্তা ধিদ্বী,ততি কট ছ্বুঘি তত” ॥ 


কর্ণাস্কত লম এই মধুর বর্ণগুলি নৃত্য করিত লাগিল অর্থাৎ 
মুখেও তাহারা এই তাল পাঠ করিতে লাগিলেন ॥৭৫0॥৭৬।॥ 
তউদনন্তর জীরাধাকুষ্ণ পরস্পরের ফরকমল ধারণ পুর্ববক নৃত্য 
করিতে আরস্ত করিলেন। তত্কাঁলে ভুজ কম্পনের দ্বার! 
হস্তস্থিত দত্রাভরণের কান্তি উচ্ছলিত হইতে লাগিল, এবং 
কর্তার কুণডুল যুগলে চপলতা! দিবন্ধন যে কান্তি উদ্ত তু হইল, 
ভাহী। জ্ন্ুখচন্দ্র যুগলে সপন করাইতে লাগিল । পরে পর” 
স্পরের হস্তাবলম্বে দেহ ভাঁর “অর্পণ করিয়া অতিধেগে 
জ্বীরাধ্কৃষ্ণ ঘূণিত হইতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া বোধ 
হুইয়াছিল--কন্দর্পন্ধপ কুস্তকাঁরের পীত নীল রত্বময় চক্রযুগল 
*ঘেন এক হইর ঘুর্ণিত হইতেছে, এবং *তাদৃশ ভ্রমন সময়ে, 
উভগ্বের বেশী পুষ্ঠপঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ববক নীলশোভীবুক্ত 
পরিধির ন্যায় হইয়াছিল ॥ ৭৭ ॥ ৭৮7 
অনস্তর এই চক্রভ্রমি নৃত্যের তাঁল সমাপ্তির অব্যবহিত 
পুর্ধবকালে নাধাকুষ্ণ পরস্পরের অঞ্ুলি গ্রস্থি ত্যাগ করিয়া! 
এক সময়ে নানাভেদ ও.অতিদুর্গষ , নৃত্য করিয়াছিলেন । 
জীকুষ্ণ তাল সমান্তি সময়ে শ্রীপাধিকার উরপিজে' দক্ষিণ পাঁণি 
 কৰল নিধান করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি শ্রীরাধিকা নিজ 
(৪২) 
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বাম পাণি কমল দ্বারা কৃষ্ণ পাঁণি নিবারণ করিলেন, অর্থাৎ 
পরস্পর সম্মুখীন হইক্জা! নৃত্য সময়ে যখন শ্রীকৃষ্ণ তার্ল সমা- 
পিএ ছলে নিজ দক্ষিণ করের দ্বারা শ্রীরাধার কুচস্পর্শ করিতে 
উদ্যত হইছেন, সেই, জময়েই শ্রীয়াধিকা তাল সমাপ্তি ছলে 
শ্রীকষ্চের দক্ষিণ পাঁণি নিজ বাঁম পাণি দ্রারা নিবারণ করিলেন 
তাহা দেখিয়া সথীগণ অত্যন্ত হর্ষের সহিত শীরাঁধার জয় 
জয় ধ্বনি করির্তে লাগিলেন ॥ ৭৯ ॥ জ্্রীরাধাকৃষ্ণের যেমন 
নৃত্য সমাপ্তি হইল, অমনি কোন সখী ব্যজন করিতে 
লাগিলেন, কোন সখী নৃত্যকালে যে সকল ভূষণ ব্যতিক্রম 
হইয়াছিল; তাহা ষথাষথ বি্যাঁস করিয়া! তন্ুুযুগল চন্দনাদির 
দ্বারা বিলেপন করিলেন, এবং কেহ শ্রীযুখযুগলে তাস্থুলবীচি 
অর্পণ ক্লরিলেন ॥ ৮০ ॥ 

অর্ধবাচীনগণ নিজ রসনার দ্বারা রাঁসলীলা * আন্বাদ্দন 
করিতে কিরূপে সমর্থ হইন্কব ? ষে রাঁসলীলা শ্রীরুষ্ণের লীল! 
প্রকট কালে ধাঁহার! জন্মগ্রহণ পুর্ববকূ দর্শন দ্বার! নিজ নয়ন 
সফল করিয়াছেন, তাহাদের বাঁক্যও বর্ণনৈ সমর্থ হয় না, এবং 
প্রেম যদি প্রভু হইয়া নিজাশ্রিত কোন চতুর জনে রাঁসলীলা 
বর্ণন করিবার জন্ঠ প্রেরণা. করেন, তাহ! 'হুইলেও রাস 
সন্বদ্ধীয় মাঁধুর্যের দ্বার অর্থাৎ প্রেম পরবশত1 নিবন্ধন বর্ণনও 
সম্ভব হয় না, অর্থাৎ, জাতপ্রেমা ভক্তগণেরও রাস বর্ণন। 
করিতে উদ্যত হইলে প্রেম পরবশতা নিবদ্ধন বাঁকৃস্তর্ডিত 
হওয়ায় বর্ণনে শক্তি, থাকে না;'কিন্তু বাঁধাকৃষ্ণের অতুলা! 
কৃপা শক্তি শুকমুখচন্দ্রের জ্যোৎলার দ্বার জগত আলোকিত 
করিয়া যদি দি+দর্শন করান, তাহা হইলে সেই দিকে পৃষ্তি 
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নিক্ষেপ্র করিয়। রাঁসম্ছলির ধাম আধুনিক জনেও লাভ করিয়া 
থাকেনক ॥ ৮১ ॥ ৮২ ॥ | 
ইতি ্রীরুঞ্চভাবনামৃতেমহাঁকাব্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠকুর-মহাশক়- 
কতো। কলিপাবনাবতান্ি শ্রীমদ দ্বৈতবসগ্ঠ শ্ীবৃন্দাবনবাসি 


শ্রীরাধিকানাথু গোশ্বামিকৃতাছ্বাদে বাঁসব্লাসা- 
স্বাদনোৌনামোনবিংশন্ধিসর্গঃ ॥ 


আঅধানে প্রেমভক্তি বিনা রানু বর্ণন কোনক্ষপেই সম্ভব হয় না, ইহাই 
গ্রন্থকার প্রতিপাদন করিতেছেন । 


শ্রীরুষ্ণভাবনাত্বত মহাকাব্য | 


বিংশসর্গঃ খ 


সপ, বি ক 


/ "অলস নিদ্রািলীলা। 


্ুনন্তর জ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজক্থন্দরীগণ অনেক তাল 
জিত অনুসরণ করিয়া এব 
] আশ্চর্য্য তৌর্ধ্যত্রিক % বিধান করিয়া যমুনার 
জলস্থলে বিহার -পূর্ধক নিজ নিজোচিত বেশ 
ঃ +[*ধারণ করিয়! কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন । খঙ্জুর, 
রস্তা, জাম, আম কাঠাল প্রভৃতি স্বাঁছু ফলবুন্দ বুন্দা আনয়ন 
করিলেন, যে ফলের সেরুপ্যে এবং সৌগন্ধে মুগ্ধ হইয়া 
ব্বন্দাবনের অধীশ্বর ও বুন্দাবনাধীশ্বরী ভূক্চি ভুরি প্রশংসা 
করিলেন ॥ ১॥ ২ ॥ | 

ললিতাদি সখীগণ গৃহ হইতে আনীত কপুরকেলি প্রভৃতি" 
পঞ্চক প্রকারের বটক ণ" রাধাকৃষ্ের অশ্ড্ে সংস্থাপন করি- 
লেন । প্রিয়ার সহিত কৃষ্ণচন্দ্র হসিতবদনে তাহ! আন্দাদন 
করিলেন ; পরে কুন্দদন্ত মুকুন্দ, স্বরবর্ণ তান্ধুল বীটি দাসীগণ 
অর্পণ করিলে চর্বণ করিতে লাগিলেন 1 তান্বুল চর্বণের সময় . 
শ্রীকুষ্ণের শ্রীমু শরীমুখের যে যে শোভা হইল, তাহ! আর কি বর্ণন 

ক 7. * তৌধ্যত্রিক__নৃত্যগীত বাদ্য। *. 


। পঞ্চ প্রকারের বটক--কপুরকেলি,, নীষুষগ্রস্থি অযৃতকেলি, সীঘব্রাস * 
এবং অন্শদী।. 
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করিব-নুবিধাতা যদি নীলনিধির উপরি মাধুর্ধ্যরসে ধৌত 
করিয়। ঈন্দ্র নিধান করে, এবং সেই চন্দ্রের ভিতরে যদি নক্ষত্র 
নিচয় থাকে, এবং অনুরাগে যদ্দি তাহার মধ্যদেশ অরুণবর্ণ 
হয়, তবে সেই শোভাঁয় কর্থঞ্চিৎ সাদুশ্ঠ" হইতে পারে ক ॥৩-৫1 
, যখন" শ্রীকৃষ্ণের দশ মখরূপ চন্দ্রের উদয় হুইল, 
তৎক্লে ্রীরাধার ধৈর্য্য, তিমিরের ন্যায় ধ্বংস হইল, লঙ্জ। 
নলিনী'র স্তায় জান হইল, মদনবিকার কুমুদবনের ন্যায় বিক- 
সিত হইল, এবং নয়ন চন্দ্রকীন্তমণির ন্যায় জল বর্ষণ করিতে 
লাগিল ॥ ৬ ॥ 

জীকৃষ্ণ নিজ প্রেয়সী মুকুটমণি শ্রীরাধিকার কন্দপভ্ঠ বোদগম 
*আনুমান করিয়া তাদৃশ ভাবপোষক উদ্দীপন দেখুইয়া কহিলেন, 
হেশলোলনয়নে ! শ্রীরাধে দেখ! দেখ !! পবন কম্পিত 
বৃক্ষগৃুণের ঘমপত্রের সুশ্ ছিদ্রে হইতে যে সকঞ্জ জ্যোৎস্না কণ' 
নিঃস্হত হইয়া ভূষিতলে পতিত হইয়াছে, ইহা অবলোকন 
করিলৈই্জনগণের' মনেমধ্যে মনোজন্মার আবিভূর্ণতির অন্ু- 
ভূতি হইয়া থাকে । এই পত্র ছিদ্র দ্বার নিঃস্থত জ্যোৎস্না 
কণ। দেখিয়া আমার বোঁধ হইতেছে,--টন্দ্র আমাদের এই , 
বৃন্দাবনের পরিচর্যা করিবার জন্য যে জ্যোৎস্না প্রেরণ করি- 
তেছেন, তাহাই আমাদিগের আগুজন পবন, পত্র শ্রেণীরূপ 
চালনি দ্বার ছানিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৭ ॥৮॥ 

হে প্রাণাধিকে ! ভ্রীরাধিকে ! আমরা এক্ষণে ক্ষণকাঁল, 
কল্গতরু কুঞ্জে অনক্প কৌশল যুক্ত কুহ্মতুল্প আশ্রয় করিয়া 


এ এখানে শ্রীকষষ্চের স্বন্ধ পর্যাস্ত শরীর, নীলনিধি, শ্রীমুখ, চন্র। দস্তগংক্তি 
নক্ষরগণ, এন্সং তাশ্বুলকাগ, 'অসুরাগের অন্ুগতা ৷ 
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বিশ্রাম করিব” ইহা! বলিয়া কলানিধি কৃষ্ণ শ্রিয়ার কর ধারণ 
পুরর্বক উশ্খিত হইলেন। পরে বামবাভ্দ্াঁরা প্রিয়ার ক 
ধারণ করিয়া পর্যযক্কের উপরি শ্রীকুঞ্ণ “শয়ন করিলে রাধাকুষ্ণের 
পাদসম্বাহনই যাহাদিগের স্থুখ জনক্ধ কর্ম, সেই কিস্করীগণের 
বাঞ্ছিত পুর্ণ হইল, অর্থাৎ শ্রীরাধ কিস্করীগণের “কখন, 
শ্রীরাধাকুঞ্চের শরম হইবে কখন আমর! পাদ সম্বাহন ক্রিয়া 
ধন্য হইব” এই অভিলাঘ পুর্ণ হইল ॥ ৯ ॥ ১০॥ 

ক্রীরাধাকুষ্ণ শয়ন করিলে ছুই কিস্করী শয্যা প্রান্তে উপ- 
বেশন করিয়া নিজ উরুযুগলরূপ কনক পীঠে নিজেশ্বরী+ও 
নিজেশ্বব্নের চরণরূপ দেবত1 নিধান পূর্বক পুজা আরম্ভ করি- 
লেন, অর্থাৎ ,যেমন পুজকগণ পুজা কালে নিজ দেবতাকে, 
গীঠোলরি সংস্থাপন পুর্ববক পাদ্যাদির দ্বার! পুজা করিয়া 
খাকে, এইরূপ ঞ্ঁই কিন্বরীদ্য় নিজ উর্রুযুগলরূপ কনক প্রীঠো- 
পরি শ্্রীরাধাকৃষ্ণের চরণরূপ অভীষ্ট দেবতা স্থাপন পূর্বক 
প্রথমতঃ নয়নজল বিন্দুরূপ পাদ্য অর্পধথ করিলেন, এখং উদগত 
রোমাস্কুর শ্রেণীরূপ অর্থ প্রদান করিলেন, তাহাতে চরণযুগলের 
, স্বদ্ুতা চিন্তা করিয়া! বিদ্ধ হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতে 
লাগিল । পরে পাণিকমলের দ্বারা অর্চনা *্* করিতে লাগি- 
লেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এতাদৃশ পরিচর্ষ্যা 
পটু কিন্করীগণেরও পুজাকালে উপচার অর্পণে ব্যতিক্রম হইল, 
অর্থাৎ অগ্রে গন্ধ প্রদান করিয়। পরে পুষ্প প্রদান করিতে হয়» 
ইহারা গন্ধার্পণেই . পূর্বেই পুষ্প প্রদান করিলেন । পরে ষে 
চন্দন কর্পুর সম্বলিত ক্ত,রিপদ্থ উরসিজ যুগলে লিপ্ত ছিলি? 
নর * এখাহল পাদ সম্বীহণকে অর্চনু! বলিয়া উতপ্রেক্ষা দিয়াছেন । 7751 


২*শ সর্গঃ। জকুষ্তাবনাস্তৃত । ৩৩৫ 


সেই গঙ্ধ। অর্পণ করিয়া নিশ্বাসধূপ ও নখরত্ব দ্বীপ অর্পণ করি- 
লেন, এবং উরোজরূপ দাঁড়িদ্বযুগলে নৈবিদ্য কল্পনা করিয়া 
স্পর্শ করাইলেন ও নিকটস্হিত কর্পুর সহিত প্রাপপ্রর্দীপের 
দ্বার প্রেমভরে শিশ্মপ্থন কন্িলেন ॥ ১১:৯৪ ॥ 
».. কিন্কদীধুগলের উরুদেশস্হিত' রাধারুষ্জের চরণযুগল দর্শন 
করিয়া বোধ হইল-উরুদেশরূপ ন্বর্ণরস্তাঙ্ন উপরি শ্রীকৃষ্ণের 
চরণরূপ পল্পবযুগল, চরণমর্দনার্থ সুগ্টিকৃত হস্ররূপ রক্তোৎপল 
কলিকাঁর সহিত মিলিত হইয়া মর্দনার্থ উত্ক্ষেপন ও 
অবক্ষেপণ ক্রিয়ার ছলে যেন মুহুমূদহ নাচিতেছে নাচিবার 
সময় মণিবদ্ধন্থিত ব্লয়শ্রেণী রূপ ভ্রমরাবলী যেনু বঙ্কার 
করিতে লাগিল এবং অপর কতিপয় কিন্করী বলয় বঙ্কারযুক্ত 
পুষ্পন্থয় ব্যজনের * দ্বারা রাধাকৃষে ব্যজন করিতে দ্লাগি- 
লেন» তাহা, দেখিয়া বোধ হইল-_কিস্করীগণ কবিবৃন্দ বর্ণিত 
নিজ যশঃপটলী অধীশ্বর ও অধীশ্বরীর অগ্রে নাঁচাইয়। তাহা” 
দিগকে গুষন হ্ৃখী করিতেছেন ॥ ১৫ ॥ ১৬ || 

শ্রীরাধাকৃষ্ণের ছুই পার্থস্থিত দুই কিস্করী ক্রয়ুক কর্পুর 
ীয়ফল ও লবজচূর্ণ প্রভৃতি দ্বারা নিশ্মিত হ্র্ণবর্ণ তাশ্ুল বীটি 
জ্রীরাধাকুষ্ণের মুখধুগলে অর্পণ করিলেন, তাহা দেখিয়া বোঁষ 
হইতে লাগিলস্-নিকুঞ্জ মন্দিরে কুসুম শয্যার উপরি যে 
অকলঙ্ক পু্চন্দ্রযুগল উদিত হইয়াছে, তীয় কিরণরূপ অস্থত- 
রসে অভিসিক্ত ছুই স্বর্ণলত1 যেন নিজ নিজ পল্লব দ্বার! উপ- 
রেচুক্ত চন্দ্রযুগলের অগ্চনা করিতেছে || ১৭ ॥ ১৮।। | 

পরে রসিক নাগরবর, স্রীকুঘচন্দ্র শ্ীরাধিকাঁহ লীলা 


ক পুস্মুয় ব্যজন--ুলের পাখা ।" 


৩৫৬ শ্ীকৃষ্চভাবলাগ্বত 1 . ২০শ সর্গং ! 


বিশেষ অভিলাধী হইয়া কহিলেন-_-হে কান্তে ! হে.প্রিয়ে । 
তোমার এই কিস্করীগণ নৃত্যাদি নিমিত্ত অত্যন্ত শ্রন্ত হই- 
যাছে, ইছাদিগের অলসে নয়ন খুর্ণিত হইতেছে, অতএব 
শয়ন করিবার জন্য খঁহাদিগকে আজ্ঞা কর, যদি তোমার পদ- 
যুগলের শ্রান্তি দূর না হুইয়া' থাকে, 'তাছা। হইলে আঁমি স্বয়ং 
সম্বাহন করিতেছি৮। 

কিছ্করীগণ এই কথ শ্রবণ মাত্র “বাঞ্চিতার্থ সিদ্ধির কাল 
উপস্থিত হইল” অবগত হইয়। দেবপুজার অনন্তর পুজগরিত্রীগণ 
দেব মন্দির হইতে যেমন নিঃস্ত হয়, এইরূপ ইহারাঁও 
নিকুঞ্জ মন্দির হইতে নিঃস্কত হইলেন ॥ ১৯8২০ ॥ . 

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অতনুতীর্থসারে নিষ্ণাত অর্থাৎ নিতরাং 
ল্নাত, হইলেন, ও স্গান নিমিত্ত শীতে রোমাঞ্চপুর্ণ হইলেন, 
এবং মার্জনের' ছ্বারায় স্ফরিতোজ্জলাঙ্গ হইলেন” গরে 
স্মৃভ্যুদ্ডব ক অশেষ বিশেষ ধর্মানুষ্ঠানে দক্ষ শ্রীকৃষ্ণ রভস অর্থাত 
হর্ধ ভজন করিলেন পণ 7 ২১ ॥ 


* স্মত্যুন্তব--স্থৃতিশাস্ত্র বিহিত । 

 শ্রেষার্থে শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্পরূপ সরোবরের খাটে অবগাহন কবিয়া কন্দর্প 
ভাব উদ হওয়া বৌম্াঞ্চপূর্ণ হইলেন, এষং তাহার উজ্জ্বল রসের অঙ্গ 
স্চুরিত হইতে লাগিল, আৰ স্বত্যুবের অর্থাৎ কন্দর্পের অশেষ বিশেষ ধন্ম্ 
অনুষ্টান নিমিত্ত কুতুহলাক্রাস্ত হইলেন, সম্প্রয়োগের আরস্তে প্রিয়াধরামূত 
তিনবার পান কারি-.শ্রীকৃঞ্জের সন্জারোগে যে শ্রদ্ধা ছিল, ভাহা দ্বারা অনম্ত- 
বিধি (আলিঙগনাদি) ্রিপ্ধার বাম্যাদি বিন স্বত্বেও নিজবলাধিক্য প্রযুক্ত দিষি্ে 
সাঙ্গ হইল, এবং বাৎসীঁক্ন সংহিভাপ্রোক্ত হস্তাদি চালন করিয়া প্রত্যাশ' 
বন্ধ বিস্তার করিলেন । অর্থাৎ বাৎসাম্মন শাক্ত্রোক্ত করচালনাদি " দ্বারা 
প্রেয়সীত্র স্কুনঙ্গো দীপন অবলোকন পূর্বক অচিরে অভীগ্ট সিদ্ধি হইবে অবগত 


২এম্ দর্গঃ | উকুফতাবনান্থত । ৬৩৭ 


্নানাস্তরর কর্মের প্রারভ্তে তিন বার অন্থত আচমন 

পৃর্ব্বক অ্ঘমথনের, কন্ম শ্রদ্ধাদ্বার অভিলধিত বিধিবোধিত 
কম্ম অনঙ্গ হইয়াও অর্থাৎ অঙ্গ হীন হুইম্নাও নিরবে সাঙ্গ 
হইয়াছিল ॥ ২২ ॥ 
.. কন্দারস্তে ষজ্ঞেশ্বরের*পুজা! আরম্ভ করিলেন, পুজার পুর্বের্ষ 
নানা উপচারে সংগ্রহ পূর্ব্বক ছোটিক। দ্বারা/আঁশা। বন্ধ অর্থাৎ 
 দশদিরগ, বন্ধন করিয়া! বিস্ব অপসারণ করিলেন তদনন্তর স্বর্ণ 
নিশ্মিত মহাশোভ1 বিশিষ্ট মহারজুময়কুত্তে করন্যান করিয়! 
দেবতা পুজন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ ন্বর্ণ ঘটের উপরি 
উমার সহিত মহাদেব লিখিয়া অর্জন পুরর্ক দ্বিজাচ্ছাঁদন 
দান করিলেন, পরে আনন্দীতিশয় তরঙ্গ ছারা প্রিয়াঙ্গের সহিত 
দেরক্বার এঁক্য ভাবন। করিলেন । 

. জ্ীরাধির। শ্ীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত সুরতম্থুখ অনুভব করিয়! 
প্রেম ধশতঃ নিজ সবীগণে সেই ম্থখ আচ্ষুভব করাইবার জন্য 
মনেমনে, কহিতে লাগিলেন, আমি অধুনা- ষে স্থথ অনুভব 
করিলাম,এই সখ আমার সবীগণে কি প্রকারে অনুভব করাই, 
জীকুষ্, প্রের়শীর এই অভিপ্রায় অবগত হুইয়! যত সখী, তত 
মু্তি ধারণ করিয়া! তাহাদের সহিত বিহার করিয়াছিলেন । 


হইয়। শ্রীকৃষ্ণ আশ্বস্ত হইলেন, এবং পয্মোধরে করার্পণকালে প্রিষ্নান্কত বারণ 
অপসারণ পূর্বক স্বাভীষ্ সিদ্ধ করিলেন, শুন ঘটের উপরি নখচিহ্ুরূপ সোম 
[লিখিক্সা অর্থাৎ শেনীকলা লিখিয্া) দেব সেবন করিলেন, অর্থাৎ ক্রীড়া 
করিলেন । পরে ছিজাচ্ছাদন দন অর্থাৎ 2সধরো্ঠ খণ্ডন করিয়া 
সম্প্রয়োগাতিশয়ের নিমিত্ত প্রিয়া কলেবরের সহিত একতা অবলম্বন 
“করিলেন । 


(৪৩) 


৩৩৮ জ্বীকৃষ্ণভাবনাস্ত । ২০শ সর্গঃ। 


ধাহারা জ্ীরাঁধাকৃষের কেলি বিলোঁকন বিনা প্রাণ ধারণ 
করিতে পারেন না, সেই কিন্করীগণ গবাক্ষে নয়ন দিয়! কেলি 
অবলোকন করিতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে হঠাৎ এক কিস্করী 
বলিয়া উঠিলেন_হে আলিগণ !« জবলোকন কর, ইহাদের 
(শ্রীরাধা কৃষ্ণের) কি অদ্ভুত দশ! আসিয়া! উপস্থিত হইল২৪-২৬॥ 
ইহাদের ছুই জনের কলেবর পরস্পরের বাছুর দ্বার! বদ্ধ হইয়া 
ক্ষণকাল নিম্পন্য থাকিয়। কাপিতেছে, হে সখি ! অবলোকন 
কর---পুনরায় বিরহ পীড়া বৌধক হা! হ1!! এই গদগদ শব্দ 
উচ্চারণ করিতে করিতে উষ্ণ নয়ন বারি দ্বার পরস্পর পর- 
স্পরকে অভিষিক্ত করিতেছেন, হে সখি! দেখ! দেখ!! ইহার! 
উভয়ে নিবীড় আলিঙ্গন ত্যাগপুর্ব্বক সম্মুখে অবস্থান করিয়াও 
নিজ নিজ করার! হাঁ! হ। !! রবে নিজ নিজ ললা'টে আঘাত 
করিতৈছেন, এবং অজক্র অশ্রু বর্ষণ হুওয়ীয় পরস্পর পর- 
স্পরকে না দেখিয়! অত্যন্ত ছুঃখ বশতঃ কৃশত্ত প্রাপ্ত হইলেন।% 

রাঁধাকৃষ্ণের প্রেষবৈচিত্ত্যের অতিশয় তরঙগসমূহ্ক, বনঙ্জ 


০৯ 
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* এখানকার ইহাই। অভিপ্রায়-_অনুরাগ যখন অত্যন্ত উৎকর্ষত্ব প্রাপ্ত হয়, 
ততৎ্কাঁলে প্রেষবৈচিত্ত্যের আঁবিভীব হস তাঁহার এই শ্বভাঁব--বেমন নয়নেক 
নিকটবন্তি প্রি্গতমের অদর্শনোৎপাদন করাইসা। “আমার শ্রিযতমজন আমাস 
পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমল করিলেন, হায়! আমি কি কৰিব” এই বিরহ 
পীড়া উৎপাদন করিয়া থাকে, সেই প্রকার এখানে আলিঙ্গন ছারা পরস্পরের, 
'দুঁচম্পর্শ স্বত্বেও স্পর্শের অজ্ঞান উৎপাদূন করিয়া “আমার প্রিদ্ধতমজন আমান 
পরিত্যাগ করিয়া কোথা গমন করিলেন” এই প্রকার শ্রীরাধামাধবের থিরহ 
পীড়া উৎপাদম করিলে কোন কিন্করী তাহ।. দেখিয়া! খে বশতঃ সহস! তাছুশ 
শিদ্ধাস্ত স্ক্তি না,হওয়ায় সন্দিহান। হইয়া জিজ্ঞাস! করিলেন মাত্র । " 
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রসে বিদ্ধ, করিল, যেহেতু অনুরাগ সন্বস্ধি-স্ম্পদগণ, রস 
বক্রিমার্প তরঙ্গ দ্বারা শী সখী করিয়া থাকে, এবং ছুঃখীও 
করিয়া! থাকে | 

ক্ষণকাল পরে অন্য এক কির ক্িলেন-_ হে সখীগণ ! 
তোমরা আর খেদ করিও না, অবলোকন কর-_ইহারা দুই 
জনে পুনর্ধধার আলিঙ্গন করিয়া নয়নের শীল ধারায় পরস্পর 
অভিষেক করিতেছেন,হে সখি! শ্রবণ কর, শীকৃষ্ শ্ীরাধিকাঁকে 
কহিতেছেন, হে মানিনি ! প্রিষে ! আমায় পরিত্যাগ করিয়! 
কৌথায় গিয়াছিলে ? ইহা শুনিয়! শ্রীরাধিক। কহিতেছেন, হে 
প্রিয়তম ! আমায় পরিহাস করিবার জন্য এতক্ষণ কোথায় 
'লুকাইয়া ছিলে ? সখীগণ রাধারুষ্ণের এই প্রকার সংলাপ 
আসশ্বাঙ্জন করিয়া স্বৃদু স্বছু হাম্ত করিতে লাগিলেন । 

- প্রেমবৈচিন্তের পরে আ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন বিলোকন 
পুর্ধবক এক জন কিস্করী আর এক জনে জিজ্ঞাম! করিলেন-- 
“হে ঈথিখ একত্র থাকিয়া ইহাদের ছুই জনের কেন বিরহ 
হইল £ এবং কেহ মিলন করাইল না, অথচ অকম্মাৎথ কেন 
মিলন হইল £* ইহার কারণ বল। 

ইহ শ্রবণ করিয়া রস বস্তু তত্ব সিদ্ধান্ত করিতে করিতে 

তিনি কহিতে লাগিলেন, যেহেতু শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাব-কুহম- 
বাসিত-হৃদয়া' এই বিদগ্ধা কিস্করী শ্রীরাধাকৃষ্চের সমস্ত হৃদয় 
গত ভাঁব অবগত .আছেন,--বিচ্ছেদ হইলে নিরস্তর চিন্তা! 
বশতঃ ধ্যানাতিশয় হইয়া থাকে, পরে ধ্যান বিষরীভূত কালা 
ও কাান্তের ্ক্তিতে প্রাপ্ডি, হইয়া থাকে, তশকালে ্ু্- 
প্রাপ্ত পরি্জনে আলিঙ্গন করিতে অধ্যবপান্স * হয, কিন্তু 
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তগুকাঁলে ্কস্তিবিষয়ীভূত বস্ত কাঁন্তাদির তৎস্থানে.অবিদ্য- 
মানতা নিবন্ধন অর্থাৎ সিথ্যা সত্তা বশতঃ আলিঙ্গন সিদ্ধি 
হয় না, সেই নিমিত্ত কান্তাদি "প্রাপ্তি জ্ঞানের অলিকত্ব 
নিশ্চয় হওয়ায় পুতুপ্বিরহ হয়, ইহাই সর্কল প্রকার বিরহের 
রীতি, কিন্তু প্রেমবৈচিত্ত্য জন্য ্রিরহ স্থলে স্ফ'িতে যে, 
কাস্তাদির প্রাপ্তি”অনুভব হয়, সেই কাঁ্তাদি সেই স্থানে বিদ্য- 
মান থাকা প্রধুক্ত স্কন্তি সময়ে াহাঁকে আলিঙ্গন করিতে 
উদ্যত হইবেন, তিনি তথায় বিদ্যমান থাকায় আলিঙ্গন যথার্থ 
রূপে পিদ্ধ হয়, একাঁরণ আর বিরহ গীড়া খাকে না। সখি! 
এখনই দেখা গেল--বিরহাতিশয় বশতঃ শ্রীরাঁধাকৃষ্ণ পরম্পরের 
চিন্তায় নিমগ্ন হুইয়! খন পরম্পর পরস্পরকে স্ফস্তিতে অব: 
লৈুকন করিয়া আলিঙ্গন করিবার জন্য যেমন বাহু গ্রধারণ 
করিয়াছেন, অমনি সম্মুখস্ছিত পরস্পরের স্পর্শানুভব করিয়া 
বিরহ গীড়া ইহাদের শচভ্তি হইল ॥২৭-৩৩॥ হে সখি ! “বিরহ 
উৎপাদক বলিয়ঃ প্রেমবৈচিত্ত্য হেয়” ইহা! কদাঁচ নলিও না, 
যেহেতু বিরহ না হইলে কখনও 'সম্ভোগের পুষ্টি হয় না, 
সম্প্রতি ইহাদের ,ছুই জনের প্রেমবৈচিত্ত্য বিরহের ফল অব- 
লোকন কর_:এই প্রেমবৈচিত্য বিরহে ইহাদের উতৎকণা। 
কোটি গু৭ বৃদ্ধি হওয়ায় দীর্ঘকাঁল স্থায়িত্ব হেতু সম্ভোগাঁতি- 
শয়, সম্দ্িমত্থ প্রাণ্ড হইল, অর্থাৎ এখন ইহাদের সম্ৃদ্ধি- 
মান্‌ সম্ভোগ দেখ ॥ ৩৪ ॥ হে প্রাণসখি ! দেখ দেখ ! 
এই প্রিয়যুগল, বিয়োগ ভয়েই: যেন পরম্পরের বসন, দূর 
করিয়া ।নিজ নিজ তভূজ দ্বারা নিজ বল্লভা ও নিজ. বল্লতে 

সুদৃঢ় আলিহ্ছন করিয়া নিজ .নিজ হৃদয় যধ্যে যেন প্রবেশ 
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করাইতেছেন ॥ ৩৫ ॥ হে সথি! ইহাদের এই আলিঙ্গন 
দেয়া আমার বোঁধ হইতেছে__“আমাকে যেখানে, নিত্য 
ধারণ করিয়া, থাক, * অদ্য ০েই চিত্তে বিহীর করিতে 
প্রবেশ করিতেছি” ইহণই প্রিয়যুগঞুপরস্পরকে ধীরে ধীরে 
বলিয়' পরস্পরের আলিঙ্গন দ্বারা পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে 
র যেন গ্রুবেশ করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥ 

হে সখি! এই বিলাঁপি যুগলের ছুই দৈহ আলিঙ্গন দ্বার! 
যে একীভূত হইয়াছে, তাহা সমুচিত, কারণ “আ্ীরাধাকৃষ্জের 
'আঁত্মা এক, মন এক, কিন্তু কেবল তনু মাত্র ভুই, থাঁক। উচিত 
নহে” ইহ অদ্য মনীষিপ্রবর মনোভব বিচাঁর ,করিয়! এই 
ছুই তনু আলিঙ্গন ছলে এক করিয়াছে ॥ ৩৭ ॥ 
"৬ সখি ! দেখ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল শ্রীরাধাঁর বক্ষেএঠজ দলন 
-কৃরিতেছে, সখি ! আমার মনে হইতেছে,--অত্যন্ত অহঙ্কারি 
শ্রীকুষ্ণের বক্ষঃ শ্রীরাধিকার বজক্ষাজযুগলের তুঙ্গত্ব দেখিয়! 
ই্ধা *বশতঃ বিচার ,করিল-_“এই জগতে একমান্র আমিই 
তুঙ্গ, আঁমাকে এই কুস্তদ্বয় তুঙ্গত্বের দ্বার! জয় করিতে অভি- 
' লাঁধী হইয়াছে, অতএব ইহাদিগকে র্ামনীভূত (খর্ব) করি, 
ইহা শ্ছির করিয়া বারে বারে শীকুষ্ণ বক্ষঃ শ্ীরাধার বক্ষোজ 
পীড়ন করিতেছে ॥ ৩৮ ॥ 

সখি! ইহাদের অধর পান দেখ, আমার ইহাদের পর- 
স্পরের অধর প্লান দেখিয়া বোধ হইতেছে--শীতকর ও অর- 
বিন্দ, মদনের মিত্র, এবং শীতকর ,অবজ ও অরবিন্দও অব্জ 
বিধায় ইহাদের পরস্পরের" ' মিত্রতা হওয়া উচিত, কিন্ত 
তাহা না! হইয়া ইহাদের চির শত্রুতা রহিয়াছে, তাহা অনু- 
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চিত, একারণ মদনই শীতকরে ও অরবিন্দে আলিঙ্গন করাইয়া 
পরস্পরের রস গ্রহণ-দারা মিত্রতা করাইল ক ॥ ৩৯ ॥ বিশ্ব 
জ্রীরাধাকৃফ্ণের শরীররূপ উক্ফৃল রসের অগাঁধ*দরোবরে মুখ- 
রূপ যে কষলযুগল শেংডিত হইতেছিজ, হঠাৎ কন্দর্প বাত্যায় 
দেই কমলযুগল একত্রীতূত হইল,বাত্যায় কমলযুগলের চাঞ্চল্য 
নিষিত তম্মধ্যস্থিত হুঙ্গ ঝক্কারের ন্যায় এই শ্রীমুখরূপং কমল- 
যুগলের মধ্যে শীশুকার রূপ ভূঙ্গধ্বনি শ্রুত হইতেছে । 
সখি ! অধর পাঁন সময়ে অলকাবলির চাঞ্চল্য দেখিয়! 
মনে আরও উদয় হইতেছে, ব্রহ্গা যে বিধু স্গ্টি করিয়াছেন: 
সে এক, ও সর্বদা পুর্ণ নহে, এবং সকলঙ্ক, এই কারণে মদন 
সর্ধ্বদ। পূর্ণ কলকঙ্কহীন, ছুই বিধু শ্রীরাধাকুষ্জের শ্রীমুখের ছলে 
সৃগ্তি করিয়াছে, এই বিধুষুগল সমগুণ নিমিত্ত মাঁতসর্ধ্য বশন্ডঃ 
যুদ্ধ আরস্ভ করিয়াছে,চন্দ্রযুগলের শত্রু বালতমশ্চয় (অলকার্প' 
অন্ধকার সমূহ) নিজ বিপ্পক্ষ চক্দ্র যুগলের যুদ্ধরূপ বিপত্তি 
বিলোকন করিয়! চতুর্দিকে অবস্থান পূর্ববক গ্রগল্ভতা শুযকাঁশ 
করিতেছে 1? ৪০ ॥ 
সখি! পরম্পরের নয়নে চুম্বন সময়ে নয়নের অঞ্জন পরম্পরে 
অধরে লাঁগিয়াছিল, জ্রীরাঁধিক শ্রীকৃষ্ণের অধর পান কালে 
সেই অঞ্জন বিলুগ্ত করিয়! নিজাধর রাগ শ্রীকৃষ্ণাধরে সমর্পণ 
করায় আমার মনে হইতেছে-হায় ! হায় !! চক্দরে যেরূপ 
কলহরেপা মসী আছে, এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের অধররূপ মনোজ্ঞ 
কমলে কে মলী অর্পণ ক্রিয়াছে £ ইহ! ভাঁবিয়! বিহ্বল হইয়া 
শ্ীরাধার ওষ্টবধররূপ বিন্বযুগল, মসী (অধর লগ্ন অঞ্জন) গ্রহণ 
5 এখানের সুখ শীতকর ও স্ীরাধার সুখ অনবিন্দ। 


ইঞ্প সর্গঃ। শ্রীকৃফভাবনাম্ত। ৩৪৩ 


করিয়া নিজানুরাঁগ তোশ্বুল রাগ) দ্বারা কমলে অস্ুরঞ্জিত 
করিহীছে ॥ ৪১॥ ৪২॥ 

হে সখি ! এখনই" ইস্থারা পরস্পরের অধরে যে দত্তাঘাত 
করিলেন, ভাহা“দেখি়া.ফনে হইতেছে-চমকরন্দ লুপ্টাক চারিটা 
বংন্দুলীর ফুল পরস্পত্র বুদ্ধ করিতে প্রবৃভ হইলে, রাজ! মঘন 
কুন্দকলিকারূপ শাণিত বাণ দ্বারা এই টারিটা বাদ্ধলীর ফুলে 
বিদ্ব করিয়াছে ॥ ৪৩ ।। 

হে সখি ! শ্রীরাধার স্তনযুগলে নখ ক্ষত দেখিয়া এবং মর্দন 
সময়ে ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক স্তনোপরিস্থিত যুক্ত হার ছিন্ন হইয়া 
এক একটি মুক্তা ক্রমশঃ ভূমিতলে পতিত হইতেছে. ইহা 
দেখিয়া আমার মনে হইতেছে_মদন নিজ শক্র শল্তুযুগলে 
গ্ল্ুবরূপ সুন্দর পাশছয় দ্বার! বাঁধিয়া অর্ধচন্দ্র বাণ দ্বার! বিদ্ধ 
করিয়াছে তাহা দেখিয়া শঙ্তুযুগলের প্রিয়তমা মস্তকবর্তিনী 
হবরধুনী ভয় পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমিতলে পতিত 
হইতেশ্ছ । . | 

হে সখিগণ ! দেখ দেখ !! মদন সন্বন্ীয় অহঙ্কার বশতঃ 
"আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়া সৌদামিন নব-নীরদের উপরি, 
বল প্রকাশ করিতেছে ॥ ইহা! দেখিয়া সখীগণের আনন্দাশ্রু 
বহিতে লাগিল, তাহাতে জাঁলাঁবলী ক্ষ গ্লুত হইল 18888৫1 
তগ্কাঁলে বহিঃস্থিত1 দাঁপীগণ, যন্ত্র ক্জনের (টানা পাখ! ) 
দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন, এবং অজত্র অশ্রু পুত হওয়ায় 
লীলা দর্শনে বাধা হইতে পল্লাগিল, এই নিমিত অন্যস্ত ছ্হখ 
পাইয়া অপরিমিত প্রেমের উপরি ক্রোধ করিতে" লাগিলেন, 

ক জাঁলাবলী-গবাক্ষ সমূহ " 7 


ু 
৩৪৪ জ্কৃক্ভাবনাস্বৃত | ২৯»শ সর্গং | 


অর্থাৎ “এই প্রেম আমাদিগকে এই মধুর লীল! দর্শন করিতে 
না দিয়া ছুঃখ প্রদান করিতেছে, অতএব এই প্রেম *যেন 
আমাদের এই সময় আর না হউক” ইহাই পরম্পরকে বলিতে 
লাগিলেন ॥ ৪৬ 11২চন্দ প্রফুল্ল পলকমলের সীখু যথেষ্ট 
পান করিতে লাগিল, তাহাতে অসহিষ্ু'হইয়া অর্থাৎ “আমার 
পেম্ব বস্ত চন্দ্র পান করিতেছে, এই ইর্ষা বশতঃ ভ্রমর যুগল 
আগমন পূর্ববক চন্দ্রের অস্থৃত পান বলপুর্ব্বক করিতে লাগিল, 
অর্থাত শ্রীকৃষ্ণের যুখরূপ প্রফুল্প কমলের অধরাম্বত বূপ মধু 
শ্রীরাধিকার মুখরূপচক্দ্র বিপরীত সম্ভোগ সময়ে যথেষ্ট পান 
করিল, তাহাতে অসহিষ্ণু হইয়াই যেন শ্তরীরুষ্ণের নেত্ররূপ 
ভ্রমর্ষুগল শ্রীরাধার সুখ চন্দ্রের কান্তিবূপ অস্ত পান করিতে 
লাগিল.) ৪৭ 11% 
মেঘের উপরি উদ্দিত চঞ্চল সুর্ধয মণ্ডলের মধ্যে মোক 
প্রাপ্তি নিমিস্তক আনন্দ *্বশতঃ মুক্তাবলী (মুক্তসমূহ) নৃত্য 
করিতে লাগিল, এবং কণকাবলী নামক 'কাঞ্চন ভূরিম্থিত 
ংস ও অবধূতগণ সহর্ধে বাদ্য করিতে লাগিল ।ণ" সেই কাঞ্চণী 


৭: , ০ 
» বিপরীত সম্ভোগে 'শ্ীরাধিকা কর্তৃক শ্রীকুষ্াঁধর পাঁন সময়ে শীর্ণ 
বিশ্ময়ের সহিত ভ্রীরাধিকার যুখাবলোকন কৃর্িতে লাগিলেন, তদ্বিষক্ে ইহা 
উতপ্রেক্ষা । 
$ শ্লেষার্থ। শ্রীকফ্ের বক্ষঃস্থলক্ধপ মেঘের উপরি কৌন্তভরূপ চঞ্চল সুর্ধয 
অগুলে শ্রীরাধিকাঁর যুক্তাহার নাঁচিতে লাঙ্গিল, সেই সময় শ্রীরাধিকার চরণ- 
ক্ষপ কণকস্থলী আশ্রিত হংস (ভ্রীরাধিকার চক্রণের কটক) অবধূত হইয়া! অর্থাৎ 
€কম্পিত হইক়্া) বিচিত্র বাদ্য করিতে লাগিল, প্রীরাধাক্ষ্ণের অঙ্গযুগলের 
সন্মদ্দ বশতঃ পরিমলাধিক্য প্রকাশ হওয়ায় লক্ষ লক্ষ ভ্রমর আসিস! শ্রুতিপ্িক় 
গান কন্সিতে লাগিল, তাহা দ্বারা শ্রীরূপ” রতি, রঙ্গিনী, মালতী; মাধবী, 


২*শ সর্গঃ ॥ শীকঞ্ভাবনাম্ৃত | ৩৪৫ 


ভূমিতে অন্যের আগমন সম্ভব ন! থাকায়, মধুসুদন আগমন 
করিুল-শ্রতিপ্রিয় গান হইতে লাগিল, যে গান দ্বারা শুক, 
নারদ প্রস্থতি রদিকগৃণের অঙ্গলতা সাত্বিক বিকার বশতঃ 
ক্রুত হইল ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ই... 
মৃহাকৌটিল্যযুক্ত বাঁলগণ, (অজ্ঞ-৯) বিষয় ভোগ নিমিত্ত 

অত্যন্ত চাঞ্চল্য বশতঃ ইতস্তত সংস্ষত হইয়া শ্রতুযুক্ত কর্ধমার্গে 
প্রন্মক্ত এবং প্রতি কর্মে খ্যাত হইয়া চুল মধ্যে অবস্ছান 
করিতে লাগিল ক ॥ ৫০ ॥ 

». ধাঁহারা অবারধ্যমান অস্থত পানে দৃণ্ড, ও ফাহাদের চন্দন 
দ্বার৷ নির্মিত চর্চারূপ কবচ বিখণ্ডিত হইয়াছে, এবং ধাহার! 
পরস্পর ভুজরূপ নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছেন, সেই, যুবক 
প্রতিক্ষণ নব নবাঁয়মান সম্ভোঁগেচ্ছ৷ সম্পত্তি দ্বার! জিগিষ! 
বর্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৫১ ॥ 

* রণপটু রসময় নাগর ও রসময়ী নাঁগরী, অনঙ্গ-রণচাতুরী- 
ভারবাহিতা পরস্পরকে জাঁনাইবারি জন্য বিবাদ আরম্ত করিলে, 
অর্থাৎ কন্দর্পরণে কে কেমন চাতুরী জানে, তাহা উভয়ে উভ-. 
কে জানাইবার নিমিত্ত অতিব্যগ্র হইলে, শ্রান্তিরূপা সখী 
নিদ্রোকে নিয়ন্ত্রণ পূর্বক আনিয়া উভয়ের কলহু সমাধান করি- 
লেন; অর্থাৎ রতিশ্রমে উভয়ের নিদ্রা আসিল ॥ ৫২ ॥ 


বিনোদিনী প্রভৃতি মঞ্জরীগণের অঙ্গবল্পী ন্বেদাদি সাব্বিক ছলে ভ্রুত হইয়! 
গেল। কুটিল অলকাগণ অতি চঞ্চলতা বশতঃ ইতস্তত গমনাগমন কন্সিতে 
লাগিল, এবং কর্ণ পধ্যস্ত প্রসক্ঞ হুইরা প্রসাধনোপযোগি হইল | 
এখানে জ্ঞান সিদ্ধগণের সুর্যমণ্ডল ছার! অর্চিঃ প্রভৃতি মার্শ বর্ণনা করিয়া! 
'তাদৃশ শব্দ শ্লেষের দ্বারা বিপরীত সম্প্রয়ো বর্মন, 
* জ্ঞানিদিগের হুধ্যমণ্ডল দ্বার! অঙ্জি মার্স বর্ণন করিয়] এক্ষণে কর্মিগশের 
চন্দ্রমণ্ডল স্ব ধুম মার্গ বলিলেনু। 


(৪88) 


৩৪৬ । ভ্ীকৃষ্ণভাবনাস্থত ! ২*শ সঙ্গ: ₹ 
আমি ব্রজকাননেশ্বরী ও ব্রজকাননেশ্বরের সনাতন ও রূপ 
নামক ছুই পরিজনকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রীরাধাষ্ষের 
পরিচর্ষ্যা-প্রকারজ্গাপক বৃহদেগীতমীয় তন্ত্র ক্রমদীপিক। প্রভৃতি 
শাস্ত্রে বর্ণিত বলিয়া, অতিগ্রশত সংখুদিগের অনুরাগময় ভজন 
পথের অনুসরণ করি । অর্থাত শালন্ড্ু সম্মত, এবং এরূপ, 
সনাতনের অন্ুমোরিত ও সাঁধুজনের অনুস্থত রাগান্ুগা ভজন 
পথে অনুসরণ করিপা! বাছাদেহে ভগবত-পরিচর্ধ্যা করি | *" 
আমি ক্ষিতিতলে উদ্দিত ব্রজকাঁননেশ্বর ও ব্রজকাঁননে- 
শ্বরীর সনতিনরূপ (নিত্যরূপ ) হৃদয়ে ধারণ করিয়।, অর্থাৎ, 
জ্বীরাধারুষ্চের নিত্যরূপ ভাঁবিতে ভাবিতে, তাহাদের কেলি- 
রূপ কল্পবর্ষের * সহিত সঙ্গম সময়ে ধাহাদিগকে শ্রীরাধাকৃষ্ 
স্বয়ংস্ততি করিয়া থাঁকেন, যাহার ব্যতীত জ্রীরাধাকৃষ্জের প্রর- 
স্পার সঙ্গ জন্য লীলাই সিদ্ধ হুয় না; সেই অনুরাগ্রিণী ললি- 
তা সখীগণে ভজন করি, অর্থাৎ তাহাদের আন্ুগত্যে অস্তঃ- 
কল্পিত তশুসদৃশ-দেহদ্বার! শ্রীরাধারুষ্জের পরিচর্ধ্যা করি ॥ ণ*ৎ. 
বৃন্দাবনের কল্পরৃক্ষে অবস্থান করিয়া যে সকল ভ্রমর 
বসস্তাদি রাগ গান করিয়া থাকে, আমি শ্রীরাধারুঞ্চের সনাতন « 
কূপ হৃদয়ে ভাবিতে ভাঁবিতে তাহাদিগকে ভজন করি প্রঃ 1৫৩॥ 


*স্বাশ্রিত উপাসকদিগের সর্ধাভীষ পুরক বলিয়া! শ্রীরাধারুষ্ণের কেলি, 
1 

+ এই গ্রন্থ বাগাগা নামক সাধন ভক্তির পদ্ধতি । রাগাঙ্ছুগীয়-ভক্তদিগের 
প্তীদননাতন গোস্বামী ও শ্রীবূপগোস্বামি প্রস্থতি ব্রজলোকর অন্ুবর্তী হইরা 
জ্ীরাধামাধবের বাহসেবা করিতে হয়? এবং "ভ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি ব্রজজবেল 
অনুবর্তী হইয়া অস্তঃকল্পিত তৎসদুর্শ তদহে মানসী পরিচর্ধ্যা করিতে হয়, ইহাই 
এই শ্লোকের ুইটী অর্থ দ্বার। বাক্ত হইল । 

2 এই অর্থ দ্বার এস্থকর্তার জীরন্দাবন ঝ।সে লালসা বিশে জ্ঞাপিত হইল । 


ই৬শ লগঠ। শ্রীকষ্ণচতাবনাস্থৃত | | ৩৪৭ 


* ধিনি কোটী অর্ধব্দ কন্দর্প অপেক্ষা পরম'হুন্দরকাস্তিধারা 
বর্ধণ দ্বারা সর্ধবিশ্ব আপ্যায়িত করিয়াছেন, এবং উদয় হইয়াই 
তমঃপ্রপঞ্চ বিধ্বস্ত কর্য়িছেন, দেই শ্রীকৃষ্কচৈতন্থ্মহা প্রভু- 
রূপ অঙ্ভুত মেঘের % শরণুলইলা'ম | 
ধাহার, শরণাগতিমীত্রেই তন্ভান-প্রীণিঞ্চবিধ্বন্ত হইয়! যায়, 
_খিনি কোটীকন্দর্পের হদ্বণকত্ী শোভা-পর্পৈর! দ্বার! সর্ববধিষ্ন 
আগ্ল্যািত করিতেছেন; সেই শ্রীরুষ্ (পাদ [নন্দন নামক) 
চৈতন্যঘনপদার্ধের শরণাগত হইলাম শ* ॥ ৫৪ ॥ 


* ইতি ্রীকঞ্চভাবনাম্বৃতেমহাকাব্যে শ্রীমদ্ধিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠকুর-মহাশক়- 
কলতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদ ছৈতব- শ্রীবৃন্দাবনবাসি 
শ্ীরাধিকানাথ গোস্বামিকৃতান্ুবাদে নক্তস্তনলীলা- * 
স্বাদনোনামবিংশতিসর্গঃ ॥ 


৬. * অন্য মঘ উদয় হইলে তমঃ প্রপঞ্চ জেক্গকাররাঁশি) গাড় হয়, শী কষ 
চৈভন্ত মহাপ্রভুরূপ যেঘের উদয়ে তমঃ গ্রপঞ্চ তেজ্ঞান সংহতি) ধ্বংস হয়, 
একারণ শ্রীমহাপ্রভূ অস্ভুত মেঘ। | 

+ জ্ীভগবৎ শ্রণাগতির ফল, অননুসংহিত-আত্যন্তিক ছুঃখ নিলি, 
শরবং অনন্ুসংহিত ভগবক্রপ-গুণ-মাধুধ্যাস্বাদ শরণাগতিমাত্রেই ভক্তদিগ্সে 
হইয়া থাকে, ইহাই এই প্লোকে ছুইটী বিশেষণ দ্বার গ্রতিপাঁদিত হইয়াছে । 

্রীরাধারুষ্ণের অষ্ট্যামিক লীলা জু্পমাল শ্বরূপা এক এক লীলা এক, 
একী মনি, জপমীলায় ফেমন যেন্সনি হইুক্রে নপারস্ত, সমাপ্তিও পাক, 
এইনুপ এখানে যে লীলা হইতে বুর্ণনারস্ত "হইয়াছে, সেই লীলাক্ব সমাপ্তি বণন্‌ 
করিয্পন। তাহার মধ্যে প্রথম মঞ্জলম্টরণের শ্লোকত্রয দুদের 


০৯৬০০ 


৩৪৮ শ্রীকঞ্চভাবনাম্ৃত । ২০শ সগঃ। 


যে প্রভু লোকনাথ, প্রচুরতর করুণা-রশ্মি *দ্বার! গরচুরতর 
তমঃকৃপ হইতে আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ উদ্ধার করিয়া ৯ অর্থাৎ 
তিনি কণা-রশ্মির দ্বারা উদ্ধার করিলেও যতবার নিজবুদ্ধি 
দোষে আমরা তমঃক্ুপে পন্ডিত হইয়াছিল” ততবারই আমা- 
দিগকে উদ্ধার করিয়া পরিশেষে দৃগ.ভঙ্গী দ্বারা নিজ প্রেম- 
বর্ছের দিগ.দর্শন করাইলেন, আমর! দিব্য লীলা রত্বাঢ্য সেই". 
বর্্ব আশ্রয় কর্ধিগ্না সম্প্রতি নিভৃত শ্রীগোবর্ধন বাস বি ০ 
তেছি। 

১৬০১ শকাব্দে ফালন্তন মাসে বিশ্বানন্দক পুর্ণিমা গ্রতিপদ 
সন্ধি সময়ে বৃহস্পতিবারে শ্রীরাধাকৃষ্ণ দোলায় আরোহণ 
করিলে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম দিনে এই কাব্য পৃর্ণৃত 
এ৬১হ্ইয়! প্রীরাধাশ্যামের কুণ্ড যুগতটে উদয় হইলেন । 

শরীগুরু পাদপন্ম মকরন্দে বৈভব কি প্রকারে স্ব, করিব .. 
আমার চিস্তরূপ অতি মূলিন মত্ত ভ্রমর যথায় সহসা পতিত 
হইলে তাহাকে সংসাররূপ ভয়ঙ্কর মতঙ্গজের মদির! বিস্বৃতি 
করাইয়৷ আ্রীরুন্দাবনে জ্রীরাধিক। মাধবের কেলি কল্পলটতক , 
বাসে সদা বাস করাইতেছেন। 


সৃমাপ্ত মিদং উরীকঞ্*চভাবনামৃত কাবা । » 


০০০ 


সীমার পা শপ রি 
চে ঞ 


* করণ।-বুশ--ককণারূপ রজ্জু, রসী 


